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মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক 
অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও 
ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব- 
মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন 
বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চার ' 
জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি । সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জাবন 
গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে 
ধিয় বলছাতে। ঢাক ছম। ওত হত বা যাক সয়া এবং সেই মোতাবেক আমল 
করার কোনও বিকল্প নেই । 

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় 
ও ব্যঞপ্জনাধমী । তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে 
না । এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিন্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর .মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি 
করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব । তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর 
পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও 
বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য 
করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য 
করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। 

তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায় । ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ 
এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার 
মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় 
অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ 
"ও প্রকাশ করেছি। 

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্‌ন উমর ইবনে কাছীর 
(র) প্রণীত ‘তাফসীরে ইব্ন কাছীর’ মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুজ্খ 
বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ । আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) তার এই গ্রন্থে আল- 
কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন- 
ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ ষাবত প্রকাশিত তাফসীর 
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গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস 
সন্নিবেশিত হয়নি । ফলে তার এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম 
বিশ্বে প্ৰসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, ‘এ ধরনের 
তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি’ আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে ‘সবেত্তিম 
তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম’ বলে মন্তব্য করেছেন। 

আল্লাহ তা‘আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের 
কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের 
গুরুদায়িত্্‌ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফারুক ৷ গ্রন্থটির পঞ্চম 
খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো । 

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যারা 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই । 

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা 
এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন! 


সামীম মোহাম্মদ আফজাল 
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প্রকাশকের কথা 


আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত 
বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ ‘তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর’-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ 
করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন 
করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ । সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় ' 
সাংকেতিক তথ্যাবলী. এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ 
তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য 
ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার 
কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত 
দুরূহ । এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ 
অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম । 

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার 
পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা 
করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্রেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা 
অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্‌ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি ৷ 

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারুক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি 
ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির পঞ্চমখণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ 
ইতোমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো । 

আমরা গ্রন্থের নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্বেও যদি কোন 
ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা 
সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। | 

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন আমীন! 
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সূক্বা ভজাওব্বা 


মাদানী, ৯৪-_ ১২৯ আয়াত 
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৯৪. তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা তোমাদের নিকট 
অজুহাত পেশ করিবে;-বলিও অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদিগকে 


কখনই বিশ্বাস করিব না; আল্লাহ্‌ আমাদিগকে তোমাদের খবর জানাইয়া দিয়াছেন 
এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন আর তাহার রাসূলও ৷ অতঃপর 
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২০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞতা তাহার দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত হইতে 
হইবে এবং তিনিই তোমরা যাহা করিতে তাহা.তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন। 

৯৫. তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা আল্লাহ্র শপথ করিবে 
যাহাতে তোমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা কর । সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা 
করিবে উহারা অপবিত্র এবং উহাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ জাহান্নাম উহাদের 
বাসস্থান । 

৯৬. উহারা তোমাদের নিকট শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদের প্রতি তুষ্ট 
হও । তোমরা উহাদের প্রতি তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্‌ সত্যত্যাগী সম্পৃদায়ের প্রতি তুষ্ট 
হইবেন না। 

তাফসীর ঃ আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন হে রাসূল! তোমরা জিহাদ 
হইতে মদীনায় ফিরিয়া আসিবার পর মুনাফিকগণ আসিয়া জিহাদে না যাইবার পক্ষে 
তোমাদের নিকট মিথ্যা ওযর ও অসুবিধা পেশ করিবে। হে রাসূল! বলো__-“তোমাদের 
ওযর পেশ করায় লাভ নাই । আমরা কখনো তোমাদের কথা বিশ্বাস করিব না। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের গোপন সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্‌ ও তাহার 
দিবেন । অতঃপর আখিরাতে তোমাদিগকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয় সম্বন্ধে 
অবগত আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। সেখানে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের 
নেক আমল ও বদ আমল সকল বিষয়ে অবগত করিবেন।' হে রাসূল! তোমরা 
মদীনাতে ফিরিয়া আসিবার পর মুনাফিকগণ তোমাদের নিকট আসিয়া আল্লাহ্র কসম 
করিয়া বলিবে যে, তাহাদের জিহাদে না যাইবার কারণ ছিল প্রকৃত ওযর ও অসুবিধা । 
তাহাদের এইরূপ মিথ্যা বলিবার উদ্দেশ্য এই থাকিবে যে, ‘তোমরা তাহাদিগকে 
তাহাদের জিহাদে না যাইবার জন্যে তিরস্কার করিবে না।’ তোমরা তাহাদিগকে 
তিরঙ্কার করিও না । তাহাদের আত্মা অপবিত্র । তাই তাহারা ঘৃণা ও জ্রক্ষেপহীনতা 
পাইবার যোগ্য । অতএব, তোমরা তাহাদিগকে ভালবাসিতেও যাইও না এবং ভালবাসা 
সহকারে তাহাদিগকে তিরঙ্কারও করিও না । তাহাদের বাসস্থান হইতেছে জাহান্নাম । 
উহা তাহাদের পাপের প্রতিফল । তাহারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে 
তোমাদের নিকট আসিয়া মিথ্যা কসম করিবে । তোমরা তাহাদের মিথ্যা কসমে বিভ্রান্ত 
হইয়া তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্‌ এই অবাধ্য পাপাসক্ত জাতির প্রতি সন্তুষ্ট 
হইবেন ন৷ ৷' 

শব্দার্থ £ (5451) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের আনুগত্যের বাহিরে চলিয়া 
যায় । (5-৷) বহির্গত হওয়া; নিষ্ৰান্ত হওয়া ৷ ইঁদুরের এক নাম হইতেছে (5,৯ 
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সূরা তাওবা ২১ 


নিক্রমণশীল ক্ষুদ্ৰ জীব) । কারণ, উহা মানুষের ক্ষতি করিবার জন্যে গর্ত হইতে নিক্রান্ত 
ও বহির্গত হইয়া থাকে । 


(৮১৩০.৪) অৰ্থাৎ খেজুরের ছড়ার খোলা হইতে ছড়া বাহির হইয়াছে । 
pA 
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৯৭. কুফরী ও কপটকালে বেদুঈনগণ কঠোরতর এবং আল্লাহ্‌ তাহার রাসূলের 
প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা 
ইহাদেরই অধিক । আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 

৯৮. বেদুঈনদের কেহ কেহ যাহা তাহারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাহা 
অর্থদন্ড বলিয়া গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের অপেক্ষা করে। ভাগ্যচক্র 
উহাদের মন্দ হউক ৷ আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । 

৯৯. বেদুঈনদের কেহ্‌ কেহ্‌ আল্লাহ্‌ ও পরকালে ঈমান রাখে এবং যাহা ব্যয় 
করে তাহাকে আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও রাসূলের দুআ লাভের উপায় মনে করে। 
বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উপায় । আল্লাহ্‌ 
তাহাদিগকে নিজ রহমতের অন্তর্ভুক্ত করিবেন ৷ আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

তাফসীর ৪ আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন--“যাহারা (মরুভূমির) গ্রামে 
বাস করে তাহাদের মধ্যে কাফির, মুনাফিক এবং মু'মিন সকল শ্রেণীর লোকই 
রহিয়াছে; তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফির ও মুনাফিক তাহাদের-কুফ্‌র ও নিফাক 
নগরের অধিবাসী কাফিরদের কুফ্র অপেক্ষা এবং নগরের অধিবাসী মুনাফিকদের 
নিফাক অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য হইয়া থাকে । তাহারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক তাহার 
রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিধি-বিধান সম্বন্ধে অধিকতর অজ্ঞ হইয়া থাকে। 
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ডু তাফসীরে ইবনে কাছীর 


ইব্রাহীম (র) হইতে আ'মাশ (র.) বর্ণনা করিয়াছেন £ ইব্রাহীম (র) বলেন, 
একদা এক বেদুঈন যায়েদ ইবনে সুহান-এর নিকট উপস্থিত ছিল । যায়েদ ইবনে সুহান 
তখন স্বীয় সহচরদের সহিত কথা বলিতেছিলেন। উল্লেখ্য যে, যায়েদ ইবনে সুহান-এর 
বাম হাতখানা নেহাওয়ান্দের যুদ্ধে কাটিয়া গিয়াছিল। বেদুঈন লোকটি তাহাকে বলিল, 
আল্লাহর কসম! তোমার কথাগুলি আমার নিকট ভাল লাগিতেছে; কিন্তু তোমার 
হাতখানা আমি কাটা দেখিতেছি, এই কারণে আমার মনে তোমার প্রতি সন্দেহ 
জাগিতেছে। (অর্থাৎ_-সে মনে করিল চুরির কারণে যায়েদ ইবনে সুহান-এর হাত কাটা 
গিয়াছে ।) যায়েদ ইবনে সুহান বলিলেন, “আমার হাত কাটা দেখিয়া তুমি সন্দেহ 
করিতেছ কেন? উহা তো বাম হাত ।” সে বলিল, ‘আল্লাহ্র কসম! চুরির কারণে 
চোরের ডান হাত কাটিতে হয় অথবা বাম হাত কাটিতে হয়, তাহা আমি জানি৷” 
যায়েদ ইবনে সুহান বলিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য । আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলিয়াছেন ৪ 
EEE STS Ok $23 

U2 ds) 

“যাহারা বেদুঈন, যাহারা কুফ্র ও নিফাকে অধিকতর অগ্রগামী ও জঘন্য আর 
আল্লাহ্‌ তাহার রাসূলের প্রতি যে বিধি-বিধান নাযিল করিয়াছেন তৎ্সম্বন্ধে তাহারা 
অধিকতর অজ্ঞ।” 

ইমাম আহমদ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ‘তিনি 
বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি (মরুভূমির) গ্রামে বসবাস করে, সে 
ব্যক্তি কর্কশ ও রুক্ষ স্বভাবের লোক হইয়া যায়; যে ব্যক্তি শিকারের পশ্চাতে লাগিয়া 
থাকে, সে ব্যক্তি অবহেলা-পরায়ণ ও কর্তব্যচ্যুত হইয়া পড়ে এবং যে ব্যক্তি কোন 
বাদশার কাছে আসে, সে ব্যক্তি (আধ্যাত্মিক বা বৈষয়িক) বিপদে পতিত হয় ৷’ 

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ (র) 
সুফিয়ান সাওরী (র) সূত্রে উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত 
রেওয়ায়াত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন ‘উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ গ্রহণযোগ্য তবে উহা 
মাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত রেওয়ায়াত । উহা সুফিয়ান সাওরীর মাধ্যমে ছাড়া অন্য 
কোনো রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই !' 

যেহেতু বেদুঈনদের স্বভাব হইতেছে রুক্ষ ও কর্কশ, তাই আন্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদের মধ্য হইতে কোনো ব্যক্তিকে রাসূল বানাইয়া পাঠান নাই । সকল রাসূলই 
ছিলেন নগর (£3,511)-এর অধিবাসী । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন ৪ 
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সকলেই ছিল মানব, যাহাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাইতাম এবং যাহারা জন-পদের 
অধিবাসী” (ইউসুফ-১০৯)। 

একদা জনৈক ‘আরাবী (2991) বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর নিকট কিছু হাদিয়া 
উপস্থিত করিল । নবী করীম (সা) যতক্ষণ না তাহাকে উহার পরিবর্তে উহার কয়েক গুণ 
মাল দান না করিলেন, ততক্ষণ সে সন্তুষ্ট হইল না। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, 
‘আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, আগামীতে কোরাইশ গোত্রের লোক, সাকীফ গোত্রের 
লোক, আন্সার গোত্র-সমূহের লোক এবং দাওস গোত্রের লোক, ইহাদের নিকট হইতে 
ছাড়া অন্য কাহারো নিকট হইতে হাদিয়া গ্রহণ করিব না৷’ উক্ত গোত্র-সমূহের লোকেরা 
মক্কা, তায়েফ, মদীনা এবং ইয়ামান দেশের নগরে বাস করিত । উহারা ছিল নগরের 
অধিবাসী । উহাদের স্বভাব ছিল নম্ব ও বিনয়ী । পক্ষান্তরে, বেদুঈনগণ ছিল উহার 
বিপরীত । তাহাদের স্বভাব ছিল কর্কশ ও রুক্ষ । 

শিশুদিগকে চুম্বন করা সম্পর্কিত হাদীস ৪ ইমাম মুসলিম (র)...হযরত আয়েশা 
(রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ‘তিনি বলেন, একদা একদল বেদুঈন নবী করীম 
(সা)-এর নিকট আগমন করিয়া সাহাবীদিগকে বলিল, তোমরা কি তোমাদের 
শিশুদিগকে চুম্বন করিয়া থাকো? সাহাবীগণ বলিলেন, ‘হা, আমরা আমাদের 
শিশুদিগকে চুম্বন করিয়া থাকি৷’ বেদুঈনগণ বলিল, ‘আল্লাহর কসম! আমরা কিন্তু 
আমাদের শিশুদিগকে চুম্বন করি না৷’ ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা যদি তোমাদের নিকট হইতে স্মেহ-মমতা উঠাইয়া লইয়া থাকেন, তবে আমি 
কী করিব? ইবনে নুকায়েরের বর্ণনা মতে, তোমাদের অন্তর হইতে’ ।%2 1. 
৫4<= অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ঈমান ও ইল্ম অর্জনের যোগ্য তাহা তিনি ভাল জানেন । 
তেমনি তিনি তাহার বান্দার আলেম, জাহেল, মুমিন, কাফের, মুনাফিক দলের 
উদ্ভূবকে প্রজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিবেন। তিনি তাহার ইল্ম ও প্রজ্ঞার কার্যকরী সম্পর্কে 
কাহারও কাছে জবাবদেহী হইবেন না । 
আল্লাহর পথে অর্থব্যয়কে অর্থদন্ড মনে করে এবং তোমাদের বিপর্যয়ের অপেক্ষায় 
থাকে। আল্লাহ্‌ পাক বলেন, তাহাদেরই মন্দ ভাগ্য হউক । আল্লাহ্‌ তাহার বান্দাদের সব 
প্রার্থনা ও বক্তব্য শোনেন এবং কোন বান্দাকে সাহায্য করিবেন আর কাহাকে বিপর্যয় 
দান করিবেন তাহা তিনি ভালভাবেই জানেন। 

অতঃপর তিনি বেদুঈনদের প্রশংসিত দলের উল্লেখ করে এবং তাহাদের ঈমান ও 
আল্লাহ্র পক্ষে দানকে আন্তরিক বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার 
রাসূলকে খুশী করা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রাসূলের দু'আ লাভের জন্যেই অর্থ দান . 
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করে। তাই আল্লাহ্‌ পাক ঘোষণা করেন, তাহারা বাস্তবিক সান্নিধ্য পাইবে এবং 
দয়াবান। ' 
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১০০. মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যাহারা প্রথম আগাইয়া আসিয়াছে এবং 
এবং তাহারা আল্লাহৃতে সম্ভুষ্ট এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন জান্নাত, 
যাহার নিমনদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে৷ ইহা মহা 
সাফল্য । 

তাফসীর ৪ অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন, প্রথম যুগের মুহাজির ও 
আনসার যাহারা ঈমান এবং আমলেও প্রথম হইয়াছে আর পরবর্তীকালে. যাহারা 
ঈমান ও আমলে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হইয়াছেন 
এবং তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। আর আল্লাহ্‌ তাহাদের জন্যে এইরূপ 
জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাদের নিম্নদেশ দিয়া নদী প্রবহমান রহিয়াছে। 
তাহারা তথায় চিরদিন বসবাস করিবে। বস্তুতঃ উক্ত পুরস্কার করা হইতেছে মহা 
কৃতকাৰ্যতা । 

শা‘বী (র) বলেন, ‘প্রথম যুগের প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণ ও আনসারীগণ 
হইতেছেন তাহারা--যাহারা হোদায়বিয়ার সন্ধির বৎসরে বৃক্ষের নীচে বায়‘আতুর 
রেয্ওয়ান (5১-2511 2) করিয়াছিলেন’ হযরত আবূ মূসা আশ:আরী (রা), সাঈদ 
ইবনে মুসাইয়্যাব, মুহাম্মদ ইব্‌নে সীরীন, হাসান (বস্রী) এবং কাতাদাহ্‌ (র) বলেন, 
প্রথম যুগের প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণ ও আনসারীগণ হইতেছেন তাহারা যাহারা 
নবী করীম (সা)-এর সহিত দুই কেবলা (কা'বা ও আল-বায়তুল-মুকাদ্দাস)-এর দিকে 
মুখ করিয়া সালাত আদায় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। 

মুহাম্মাদ ইব্‌নে কা’ব কৃর্যী (র) বলেন, একদা হযরত উমর (রা) একটি লোকের 
কাছ দিয়া যাইবার কালে তাহাকে এই আয়াত ১১৯৫ ০ 3 
- 331 ১:30, পড়িতে শুনিয়া তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন__ তোমাকে কে 
' এই আয়াত এইরূপে শিখাইয়াছেন? লোকটি বলিল, ‘হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা) 
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আমাকে উহা এরূপে শিখাইয়াছেন।’ হযরত উমর (রা) তাহাকে বলিলেন, আমি 
তোমাকে উবাই ইবনে কা’ব-এর নিকট লইয়া যাইব ৷ উহার পূর্বে তুমি আমার নিকট 
হইতে চলিয়া যাইতে পারিবে না। অতঃপর তিনি লোকটিকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব 
(রা)-এর নিকট লইয়া আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি এই লোকটিকে 
এই আয়াত এইরূপে শিখাইয়াছেন? তিনি বলিলেন হা; আমি তাহাকে উহা এরূপেই 
শিখাইয়াছি। হযরত উমর (রা) বলিলেন, আপনি কি উহাকে নবী করীম (সা)-এর 
পবিত্র মুখ হইতে এঁরূপেই শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হা, আমি উহাকে নবী করীম 
(সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে এরূপে-ই শুনিয়াছি। হযরত উমর (রা) বলেন, ইতিপূর্বে 
আমি মনে করিতাম-_আমাদিগকে এইরূপ উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করা হইয়াছে, যে 
মর্যাদায় আমাদের পর আর কেহ পৌছিতে পারিবে না। হয্রত উবাই ইব্নে কা'ব 
বলিলেন, সূরাই জুমু'আ-এর নিম্নোক্ত আয়াতে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রতি 
সমর্থন রহিয়াছে ৪ 
-* dl - te bn Ce 


“আর তাহাদের মধ্য হইতে অন্য একদলকেও যাহারা এখনো তাহাদের সহিত 
মিলিত হয় নাই । আর তিনি হইতেছেন, মহা পরাক্রমশালী ও মহা প্রজ্ঞাময়” (জুমুআ- 
৩)। 

সূরা-ই হাশর-এর নিম্নোক্ত আয়াতেও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন 
রহিয়াছে ৪ 

31 - asi BB U2 asl - “আর যাহারা তাহাদের পরে আসিয়াছে” 
(হাশর- ১০)! 

সূরা-ই আন্‌ফাল এর নিম্নোক্ত আয়াতেও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন 
রহিয়াছে ৪ 
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“আর যাহারা তোমাদের সহিত ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে, এবং জিহাদ 
করিয়াছে।” 

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্নে জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্নে 
জারীর উল্লেখ করিয়াছেন ৪ ‘হাসান বস্রী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি আলোচ্য 
আয়াতের অন্তর্গত (০3) শব্দটিকে (23!) শব্দের (১০) বানাইয়া 
উহাকে (4, কর্তৃকারকের বিভক্তি) দিয়া পড়িতেন ৷' 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা‘আলা প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণ 
যাহারা ছিলেন ঈমান ও আমলে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী এবং পরবর্তীকালে যাহারা 


কাছীর-৪08) 


Contents 


২৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে এই সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারও আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি 
সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের আলোকে বলিতেছি, যাহারা সকল সাহাবীকে 
অথবা কোনো একজন সাহাবীকে গালি দেয়, তাহারা কতইনা হতভাগা আর কতইনা 
কপাল পোড়া! তাহারা ধ্বংসে পতিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা শ্রেষ্ঠতম সাহাবী 
শ্ৰেষ্ঠতম সিদ্দীক (G34 -- সত্যের পক্ষে মহা সাক্ষ্যদাতা) এবং শ্রেষ্ঠতম খলীফা 
হযরত আবূ বকর ইবনে কোহাফা রাযিয়াল্লাহু আন্হু-কে গালি দেয় মুসলিম-সমাজে 
MEAL DN iE NLL 
রাফেযী Lil 64 শীয়া সম্পৃদায়ের উপদল-বিশেষ; সন্বন্ধ-প্রকাশক শব্দ 
হইতেছে, 2-24151/ ) সম্পদায়ের লোকেরা হয্রত সিদ্দীকে আক্বার (রা) সহ 
উচ্চমর্যাদা-সম্পন্ন সাহাবায়ে-কেরাম (রা)-কে গালি দিয়া থাকে। আমরা আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিকট উহা হইতে আশ্রয় লইতেছি। তাহাদের উক্ত কার্য ইহা প্রমাণ করে 
যে, তাহাদের বুদ্ধি বিকারগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের অন্তর তথা বিবেক বিকৃত 
হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌র কালাম সাক্ষ্য দিতেছে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রথম যুগের মুহাজির 
ও আন্সারী সাহাবী এবং তাহাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অথচ উহারা 
সেই সকল সাহাবীকে গালি দিয়া থাকে। এমতাবস্থায় কুরআন মাজীদের প্রতি ইহাদের 
ঈমান আনিবার দাবী কীরূপে সত্য হইতে পারে? পক্ষান্তরে, ‘আহলুস্সুরাত ওয়াল 
জামা'আত ( {ৰ $4401 21) ' সম্প্ৰদায়ের লোকগণ-_ আল্লাহ্‌ তাআলা 
যাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট .হইয়াছেন, তাহাদিগকে ভালবাসেন এবং মহব্বত করেন। 
তাহারা-_ আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল যাহাদিগকে গালি দিয়াছেন, তাহাদিগকে গালি দেন, 
আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল যাহাদিগকে ভালবাসেন ও মহব্বত করেন, এবং আল্লাহ্‌ ও 
তাহার রাসূল যাহাদিগকে শকত্রুরূপে দেখেন, তাহাদিগকে শত্রুরূপে দেখেন। বস্তুতঃ 
তাহারা হইতেছেন--- কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতে রাসূল-এর অনুসারী । তাহারা কুরআন 
মাজীদ ও সুন্নাতে রাসূল বিরোধী কোনো আকীদা বিশ্বাস বা আচার-আচরণ উদ্ভাবিত 
করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই দলই হইতেছে আল্লাহ্র দল আর ইহারাই হইতেছে 
আল্লাহ্র মু’মিন বান্দা তথা সাফল্য লাভকারী ব্যক্তি । 
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১০১. বেদুঈনদের মধ্যে যাহারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাহাদের কেহ 
কেহ মুনাফিক্‌ এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেহ্‌ কেহ, উহারা কপটতায় সিদ্ধহস্ত । 
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তুমি উহাদিগকে জাননা আমি উহাদিগকে জানি। আমি উহাদিগকে দুইবার শাস্তি 
দিব ও পরে উহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে মহা শাস্তির দিকে । 

তাফসীর ৪ অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন, ‘হে মু’'মিনগণ! মদীনার 
চতুরপার্শ্বে বসবাসকারী বেদুঈনের মধ্যে এবং স্বয়ং মদীনাতে বসবাসকারী লোকদের 
মধ্যে একদল মুনাফিক রহিয়াছে। তাহারা নেফাককে আকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। হে 
রাসূল! আপনি তাহাদিগকে চিনেন না; কিন্তু, আমরা তাহাদিগকে চিনি। আমরা 
তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি প্রদান করিব । অতঃপর তাহাদিগকে দোযখের মহা শাস্তির 
দিকে লইয়া যাওয়া হইবে !' 

341 11215), -“নেফাককে ধরিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে” (তাওবা- 
 ১০১)।| ff 

এই অর্থেই বলা হইয়াছে _ 23,42৮2 ৯ ও*2,4 5১১5 অবাধ্য শয়তান । 
আরো বলা হয় 4 ০১৬ ১১5 অর্থাৎ অমুক আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অহংকারী করিয়াছে 
এবং গোয়ার্তুমী করিয়াছে। 

241255১; -2 ০:59 -“হে রাসূল আপনি তাহাদিগকে চিনেন না; কিন্তু, 
আমরা তাহাদিগকে জানি ।” 

উক্ত আয়াতাংশ নিম্নোক্ত আয়াতাংশের বিরোধী নহে ৪ 


22 পতল লণ 
1. 
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করিয়া দিতাম; ফলে আপনি তাহাদিগকে তাহাদের চিহ্ন দ্বারা নিশ্চয় চিনিতে 
পারিতেন। তবে আপনি তাহাদের বচন-ভঙ্গিমা দ্বারা নিশ্চয় তাহাদিগকে চিনিতে 
পারিবেন” (মুহাম্মদ-৩০)। | 

অনেক মুনাফিকই সকাল-সন্ধ্যায় নবী করীম (সা)-এর নিকট আসা-যাওয়া 
করিত । তিনি তাহাদের আচার-আচরণ ও বচন-ভঙ্গিমায় তাহাদিগকে চিনিলেও যাহারা 
তাহার নিকট কম আস-যাওয়া করিত অথবা আদৌ আসা-যাওয়া করিত না= 
তাহাদের অনেকের পরিচয়ই নবী করীম (সা)-এর নিকট অজ্ঞাত ছিল। 

উপরোক্ত আয়াতাংশদ্বয়ের একটিতে মুনাফিকদের একাংশের পরিচয় নবী করীম 
(সা)-এর জানিবার কথা এবং অন্যটিতে তাহাদের আরেক অংশের পরিচয় তাহার না 
জানিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, উহাদের মধ্যে কোনোরূপ পরস্পর-বিরোধিতা 
নাই । ইমাম আহমদ (র)...হযরত জোবায়ের ইব্‌নে মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন, তিনি বলেন-_ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলাম 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লোকে বলে, ‘আমরা মন্ধায় থাকিয়া যে ঈমান আনিয়াছি এবং যে 
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নেক আমল করিয়াছি, উহার পরিবর্তে কোনো নেকী বা পুরস্কার পাইব না৷’ নবী করীম 
(সা) বলিলেন, তোমরা শিয়ালের গর্তের মধ্যে থাকিলেও নিশ্চয় সেখানে তোমাদের 
পুরস্কার পৌছিবে। অতঃপর নবী করীম (সা) আমার দিকে মাথা ঝুকাইয়া বলিলেন, 
“আমার নিকট যাহারা আসা-যাওয়া করে, ‘তাহাদের মধ্যে একদল মুনাফিক 
রহিয়াছে।” উক্ত রেওয়ায়াতের তাৎপর্য এই যে, মুনাফিকগণ অনেক সময়ে লোকদের 
মধ্যে ভিত্তিহীন কথা এবং গুজব ছড়াইয়া দিত । হযরত জোবায়ের ইবনে মুতইম (রা) 
কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর নিকট উল্লেখিত যে কথাটি উক্ত রেওয়ায়াতে বর্ণিত 
হইয়াছে __ উহা ছিল মুনাফিকগণ কর্তৃক প্রচারিত একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচার । 
(উক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) মুনাফিকদের অস্তিত্‌ ও 
তাহাদের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে অবগত ও সতর্ক ছিলেন; কিন্তু উহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত 
হয় না যে, তিনি প্রতিটি মুনাফিককে-ই চিনিতেন ৷) 

ইতিপূর্বে এই সূরা-এর অন্তর্গত £২, আর তাহারা এইরূপ 
ঘটনা ঘটাইতে চাহিয়াছিল__ যাহা তাহারা ঘটাইতে পারে নাই ।) এই আয়াতাংশের 
ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা), হযরত হোযায়ফা (রা)-এর নিকট 
চৌদ্দজন অথবা পনেরজন মুনাফিকের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, নবী করীম (সা) কতকগুলি মুনাফিককে চিনিতেন; কিন্তু উহা দ্বারা ইহা 
প্রমাণিত হয় না যে, ‘তিনি প্রত্যেক মুনাফিককে চিনিতেন!'’ আল্লাহ-ই অধিকতম 
জ্ঞানের অধিকারী । 

ইবনে আসাকির (র) হযরত আবুদ্দার্দা (র) হইতে একদা হার্মালা নামক 
জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া বলিল, ‘ঈমান থাকে এই স্থানে ৷' 
‘এই স্থানে’ শব্দটি উচ্চারণ করিবার কালে সে নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করিল। 
‘আর নিফাক থাকে এই স্থানে ৷' ‘এই স্থানে’ শব্দটি উচ্চারণ করিবার কালে সে নিজের 
হৎপিন্ডের দিকে ইশারা করিল । লোকটি মাত্র কয়েক বার আল্লাহ্‌ তা'আলার নাম 
উচ্চারণ করিল । নবী করীম (সা) বলিলেন, ‘হে আল্লাহ্‌! তুমি তাহাকে এইরূপ একটি 
জিহ্বা দান করো--যাহা তোমার নাম যিকির করে; আর তুমি তাহাকে এইরূপ একটি 
অন্তর দান করো যাহা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও শোকর গোষার হয়। আর তুমি তাহার 
অন্তরে আমার প্রতি মহব্বত এবং আমাকে যে মহব্বত করে, তাহার প্রতি মহব্বত 
আনিয়া দাও ৷ আর তুমি তাহার অন্তরকে কল্যাণের দিকে লইয়া যাও ৷’ ইহাতে লোকটা 
বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কতগুলি মুনাফিক সঙ্গী ছিল। আমি তাহাদের নেতা 
ছিলাম । আমি কি তাহাদিগকে আপনার নিকট উপস্থিত করিব? নবী করীম (সা) 
জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করিব । আর যদি কেহ্‌ নিফাককে 
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আকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে, তবে আল্লাহ-ই তাহার সর্বোত্তম বিচারক । তুমি 
কাহারো গোপন অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিও না। 

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আবূ আহ্‌মাদ হাকিম (র) রাবী হিশাম ইবৃনে আম্মার 
অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

আবদুর রাযযাক (র)... কাতাদাহ্‌ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন £ 'আলোচ্য আয়াতের 
ব্যাখ্যায় কাতাদাহ্‌ (র) বলেন, আখিরাতে কে জান্নাতে যাইবে এবং কে দোযখে 
যাইবে যাহারা উহা জানিবার ভান করে, তাহারা বড় বিভ্রান্ত । তাহারা বলে, অমুক 
ব্যক্তি জান্নাতে যাইবে এবং অমুক ব্যক্তি দোযখে যাইবে ৷” কিন্তু তাহাদের কাহারো 
নিকট তাহার নিজের ভাগ্যে জান্নাত ও দোযখের কোন্টি রহিয়াছে _ তাহা জিজ্ঞাসা 
করা হইলে সে বলে, ‘আমি জানি না৷’ তুমি অন্যের অবস্থা যতটুকু জানো, নিশ্চয় তাহা 
অপেক্ষা অনেক বেশী জানো নিজের অবস্থা । এমতাবস্থায়ও তোমার নিজের ভাগ্যে কী 
রহিয়াছে _ তাহা যখন তুমি বলিতে পারো না, তখন অন্যের ভাগ্যে কী রহিয়াছে 
তাহা কীরূপে নিশ্চয়তা সহকারে বলিয়া দাও? প্রকৃতপক্ষে তুমি এইরূপ ভবিষ্যদ্বানী 
করিতেছ-_ যাহা করিতে তোমার পূর্বে আল্লাহ্‌র নবীগণও সাহস পান নাই । হযরত নূহ 
(আ) বলেন ৪ 

১ 10544 ১ 5০০ ৭5 -"“আর তাহারা কী করিত-_ তাহা আমি জানি 
না।” 

হয্রত শো'আয়েব (আ) বলেন $ 

“আল্লাহ্‌ যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা তোমাদের জন্যে উত্তম__ যদি 
তোমরা মুমিন হও ৷ আর আমি তোমাদের উপর শক্তি-প্রয়োগকারী নহি”( হুদ-৮৬) । 

আর আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে স্বীয় নবীকে বলিতেছেন ৪ 


LE 


24০125525; - ১451359 -“আপনি তাহাদিগকে চিনেন না। আমরা 


es EOE -‘অচিরেই আমরা তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি প্রদান করিব । 
সুদ্দী (র) আবূ মালিক (র) সূত্রে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে সুদ্দী বর্ণনা 
করিয়াছেন, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, একদা জুম'আর দিনে নবী করীম (সা) 
খুত্বা দিবার কালে বলিলেন, হে অমুক ব্যক্তি! তুমি মাসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাওঃ 
কারণ, তুমি মুনাফিক । আর হে অমুক ব্যক্তি । তুমি মাসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাও; 
কারণ, তুমি মুনাফিক । এইরূপে নবী করীম (সা) কতগুলি মুনাফিকের নিফাকের বিষয় 
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৩০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


হইতে তাহাদের বাহির হইবার সময়ে হযূরত উমর (রা) সালাত আদায় করিবার 
উদ্দেশ্যে মাসজিদের দিকে আসিতেছিলেন। তাহাদিগকে মাসজিদ হইতে বাহির হইতে 
দেখিয়া তিনি ভাবিলেন-_ ইহারা সালাত আদায় করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। মাসজিদে 
আসিতে বিলম্ব করায় তিনি সালাত আদায় করিতে পারিলেন না-- এই ভাবিয়া লজ্জায় 
তিনি তাহাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে তাহারা এই ভাবিয়া তাহাকে 
এড়াইয়া গেল যে, তিনি মাসজিদ হইতে তাহাদের বহিষ্কৃত হইবার ঘটনা জানিয়া 
ফেলিয়াছেন। তিনি মাসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন--সালাত আদায় সম্পন্ন হয় 
নাই | জনৈক ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন, হে উমর! সুসংবাদ শুনুন-_ আজ আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা মুনাফিকদিগকে লাঞ্চিত করিয়াছেন। হযরত ইব্নে আব্বাস (র) বলেন, 
‘মুনাফিকদের উপরোক্ত অপমান ও লাঞ্চনা হইতেছে__ তাহাদের প্রথম শাস্তি । তাহাদের 
দ্বিতীয় শাস্তি হইতেছে_- কবরের আযাব ৷’ সুফিয়ান সাওরী (র) ও সুদ্দী (র) সূত্রে আবূ 
I Re UT 

মুজাহিদ (র) বলেন, ০,25, 4-3৯ অর্থাৎ__অচিরেই আমরা তাহাদিগকে 
দুইবার শাস্তি প্রদান করিবঃ একবার শাস্তি প্রদান করিব মুসলমানদের হাতে তাহাদিগকে 
হত্যা করাইয়া এবং আরেকবার শাস্তি প্রদান করিব মুসলমানদের হাতে তাহাদিগকে 
বন্দী করাইয়া । 

অন্য এক রেওয়ায়াত অনুসারে মুজাহিদ বলেন, ‘উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত 
মুনাফিকদের শাস্তির একটি হইতেছে__ কবরের শাস্তি ৷' 

ইব্নে জুরাইজ (র) বলেন, ‘উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত মুনাফিকদের দুইটি শাস্তির 
একটি হইতেছে---- দুনিয়ার শাস্তি এবং আরেকটি হইতেছে কবরের শাস্তি ৷’ হাসান 
বসরী (র) হইতেও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে । কাতাদাহ্‌ (র) হইতে সাঈদ 
উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। 

আবদুর রহমান ইব্নে যায়দ (র) বলেন, ‘উক্ত আয়াতাংশের উল্লেখিত মুনাফিকদের 
দুইটি শাস্তির একটি হইতেছে তাহাদের ধন-দৌলত তাহাদের সন্তান-স্তুতি ৷’ তিনি 
বলেন, ধন-দৌলত সপ্তান-সন্ভুতি মু’মিনদের জন্যে হইতেছে আল্লাহ্র নিকট হইতে 
পুরস্কার লাভ করিবার অসীলা ও মাধ্যম ; পক্ষান্তরে, উক্ত দুইটি বস্তু কাফিরদের জন্য 
হইতেছে আল্লাহ্র নিকট হইতে শাস্তি ভোগ করিবার মাধ্যম ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা 


2 “ sco ab 2 + 12-02-0221, 3- PEE 
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“তাহাদের ধন-দৌোলত ও তাহাদের সন্তান-সম্ভুতি যেনো তোমাকে বিস্মিত না 


করে। আল্লাহ্‌ শুধু ইহা-ই চাহেন যে, তিনি উহাদের দ্বারা তাহাদিগকে তাহাদের পার্থিব 
জীবনে শাস্তি প্রদান করিবেন” (তওবা- ৫৫) । 
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মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক (র) বলেন, ‘আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত 
আয়াতাংশে উল্লেখিত মুনাফিকদের দুইটি শাস্তির একটি হইতেছে-_-মুসলমানদের 
অভাবিত পূর্ব বিজয় দৰ্শনে মুনাফিকদের অন্তরে সৃষ্ট মর্ম-জ্বালা ও মর্ম-বেদনা । তাহারা 
মুসলমানদের বিজয় দেখিয়া নিদারুণ মর্ম-জ্বালা ও মর্ম-বেদনা ভোগ্‌ করিত । তাহাদের 
আরেক শাস্তি হইতেছে__কবরের শাস্তি ৷' 

PLE lhe ULI “অত -“অতঃপর তাহাদিগকে আখিরাতে দোষখের মহা 
শাস্তির দিকে লইয়া যাওয়া হইবে” (তাওবা-১০১)। 

সাঈদ (র) কাতাদাহ্‌ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণিত 
হইয়াছে £ ‘একদা নবী করীম (সা) গোপনে হযষ্রত হোযায়ফা (রা)-এর নিকট বারজন 
মুনাফিকের পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন-_ উহাদের মধ্য হইতে ছয় জন 
মরিবে আগুনের অঙ্গারে। উক্ত অঙ্গার যেনো জাহান্নামের আগুনের একটি অংশ । উক্ত 
অঙ্গার তাহাদের স্কন্ধ দিয়া শরীরে প্রবেশ করতঃ তাহাদের বক্ষে পৌছিবে। অবশিষ্ট 
ছয়জন মরিবে স্বাভাবিক মৃত্যুতে ৷' আমাদের নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছে ৪ 

‘হযরত উমর (রা)-এর নিয়ম ছিল-_ এইরূপ কোনো লোক মরিয়া গেলে 
ব্যাপারে হযরত হোযায়ফা (রা)-কে অনুসরণ করিতেন। হষ্রত হোষযায়ফা (রা.) 
তাহার সালাতে জানাযা পড়িলে হয্রত উমর (রা) ও তাহার সালাত্বে জানাযা 
পড়িতেন। হযরত হোযায়ফা (রা) তাহার সালাতে জানাযা না পড়িলে হয্রত উমর 
(রা) ও তাহার সালাতে জানাযা পড়িতেন না৷’ আমাদের নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছেঃ 
‘একদা হযরত উমর (রা), হয্রত হোযায়ফা (রা)-কে বলিলেন, আমি আল্লাহর কসম 
দিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি-_ আমি মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি তো? হযরত 
হোযায়ফা (রা) বলিলেন, না; আপনি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহেন ৷ অতঃপর আমি আর 
নালা জক সহ ময়লা ররর লহ যা 


VEAS SM SE EE pgp BRE O33 (Y-Y). 
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১০২. এবং অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, উহারা 
এক সৎকর্মের সহিত অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করিয়াছে; আল্লাহ্‌ হয়ত উহাদিগকে 
ক্ষমা করিবেন, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

তাফসীর ৪ যে সকল মুনাফিক তাহাদের কুফ্‌র ও নিফাকের কারণে তাবুকের যুদ্ধে 
না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিল, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের 
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বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই সকল গোনাহ্‌গার 
মুমিনের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন-_যাহারা মুমিন হওয়া সত্বেও নিজেদের অলসতা ও 
আরাম-প্রিয়তার দরুন তাবৃকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিল। আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন-_ ‘আরেক দল লোক তাহাদের যুদ্ধে না যাইবার অপরাধ 
বিনয়ের সহিত আল্লাহ্র নিকট স্বীকার করিয়াছে। তাহারা মুমিন এবং ইতিপূর্বে তাহারা 
নেক আমল করিয়াছে। নিজেদের নেক আমলের সহিত তাহারা যুদ্ধে না যাইয়া বাড়িতে 
বসিয়া থাকিবার বদ আমলটি যুক্ত করিয়া দিয়াছে । তাহারা তওবা করিয়াছে। আল্লাহ্‌র 
নিকট হইতে আশা করা যায় তিনি তাহাদের তওবা কবুল করিবেন এবং তাহাদিগকে 
মা‘আফ করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও কৃপাময় । 

আলোচ্য আয়াতটি যদিও নির্দিষ্ট কতকগুলি গোনাহগার ও অপরাধী বান্দা সম্বন্ধে 
নাযিল হইয়াছে, তথাপি উহাতে বর্ণিত আল্লাহ্‌র বিধান এইরূপ প্রতিটি গোনাহ্‌গার ও 
অপরাধী বান্দার প্রতি প্রযোজ্য হইবেঁ_ যাহারা গোনাহ্‌ ও অপরাধ করিয়া ফেলিবার পর 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট যথোচিতভাবে তওবা করে। আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার এই 
নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার কোনো বান্দা কোনো গোনাহ্‌ বা পাপ করিয়া 
ফেলিবার পর সে যদি লজ্জিত হইয়া তাহার যথোচিত বিনয় ও কাকুতি সহকারে তাহার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন। 

মুজাহিদ (র) বলেন, ‘আলোচ্য আয়াতটি আবূ লুবাবা (£11) সম্বন্ধে নাযিল 
হইয়াছে। আবূ লুবাবা ছিলেন একজন মু'মিন ব্যক্তি; তিনিও তাবুকের যুদ্ধে না যাইয়া 
বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিলেন। নিজের এই গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হইয়া তিনি বানু 
কোরায়যা গোত্রের লোকদিগকে বলিলেন, ‘এই হইতেছে যবেহ করিবার স্থান ।' ‘এই’ 
শব্দটি উচ্চারণ করিবার কালে তিনি নিজের গলার প্রতি ইশারা করিলেন। ইহাতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন!” 

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, ‘আলোচ্য আয়াতটি আবু লুবাবা ও তাহার 
একদল সঙ্গী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা ছিলেন মুমিন ব্যক্তি ; কিন্তু অলসতা ও 
আরাম প্রিয়তার কারণে তাহারা তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিলেন। 
তাহারা নিজেদের অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌ ত:“আলার নিকট তওবা ' 
লুবাবাসহ কতজন ছিলেন সে সম্বন্ধে তাফ্‌সীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ 
কেহ বলেন, ‘সংখ্যায় তাহারা আবূ লুবাবাসহ মোট ছয়জন ছিলেন’ কেহ কেহ বলেন, 
‘সংখ্যায় তাহারা আবূ লুবাবাসহ মোট আটজন ছিলেন।’ আবার কেহ কেহ বলেন, 
‘সংখ্যায় তাহারা আবু লুবাবাসহ মোট দশজন ছিলেন।' ‘নবী করীম (সা) তাবৃকের যুদ্ধ 
হইতে ফিরিয়া আসিবার পর উপরোক্ত ব্যক্তিগণ নিজদিগকে মাসজিদে নবুবী-এর 
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খুঁটিসমূহের সহিত বাধিয়া লোকদিগকে আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিলেন, ‘আল্লাহ্‌র রাসূল 
ছাড়া অন্য কেহ যেনো আমাদের বাধন খুলিয়া না দেয়৷’ এক সময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদের তওবা কবূল করিয়া আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন। উহাতে নবী করীম 
(সা) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়া তাহাদের বাধন খুলিয়া দিলেন। 
ইমাম বুখারী (র) হযরত সামুরা ইব্‌নে জুন্দুব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন _ 
একদা নবী করীম (সা) বলিলেন, ‘গত রাত্রিতে আমার নিকট দুইজন আগস্তুক আসিয়া 
আমাকে একটি শহরে লইয়া গেলেন। উক্ত শহরটির দালান-কোঠা স্বর্ণের ইট ও 
রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। সেখানে আমরা এইরূপ কতগুলি লোক দেখিতে 
পাইলাম যাহাদের দেহের এক অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত সুদর্শন ও সুগঠিত এবং অন্য 
অর্ধাংশ ছিল অতিশয় কুৎসিত ও কদাকার। আমার পরিচালকচদ্বয় তাহাদিগকে একটা 
নদী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, ‘তোমরা এ নদীতে নামিয়া গোসল করিয়া আসো !' 
তাহারা সেই নদীতে গোসল করিয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে আমরা 
দেখিলাম, তাহাদের দেহের কুৎসিত ও কদাকার রূপ দূর হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের 
সমস্ত দেহ অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। আমার পরিচালকদ্বয় আমাকে বলিলেন, এই 
হইতেছে আদ্্‌ন (54) নামক জান্নাত এবং এই হইতেছে আপনার মান্যিল, 
বাস-ভবন । অতঃপর তাহারা বলিলেন, এই লোকগুলি-- যাহাদের দেহের এক অর্ধাংশ 
ছিল অত্যন্ত সুদৰ্শন ও সুগঠিত এবং অন্য অর্ধাংশ ছিল অতিশয় কুৎসিত ও কাদাকার__ 
নেক আমলের সহিত বদ আমল মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। 
ইমাম বোখারী উক্ত রেওয়ায়াতকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যার অধীনে উপরোক্ত 
সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । 
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১০৩. উহাদের সম্পদ হইতে সাদকা গ্রহণ করিবে । ইহা দ্বারা তুমি উহাদিগকে 
পবিত্র করিবে এবং পরিশোধিত করিবে । তুমি উহাদিগকে দু'আ করিবে । তোমার 
দো‘আ উহাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর । আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । 
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১০৪. উহারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্‌ তাহার বান্দাদের তওবা কবূল করেন 
এবং সাদকা গ্রহণ করেন; আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

তাফসীর £ঃ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন-_ ‘হে 
রাসূল! তুমি মুমিনদের মালের একটি অংশকে সাদকা হিসাবে গ্রহণ করো। উক্ত 
সাদকা তাহাদের আত্মাকে পবিত্র ও কলুষ-মুক্ত করিবে । আর তুমি তাহাদের জন্যে 
দু'আ করিও । নিশ্চয় তোমার দুআ তাহাদিগকে শান্তি প্রদান করিবে । আর আল্লাহ্‌ 
তোমার দু'আ শুনেন এবং তিনি জানেন কে তোমার দুআ পাইবার যোগ্য ৷' 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল মালদার মু'মিনের নিকট হইতে সাদকা 
গ্রহণ করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের (45-1 ০০) অংশের 
অন্তর্গত (2) সৰ্বনামটির পদ বাচ্য হইতেছে _- সকল মালদরি মু'মিন। কেহ কেহ 
বলেন, ‘উহার পদ-বাচ্য হইতেছে__ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত গোনাহ্‌গার 
মু‘মিনগণ-_ যাহারা মুমিন হওয়া সত্বেও অলসতা ও আরাম-প্রিয়তার কারণে তাবূকের 
যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার দরুন গোনাহগার হইয়াছিল এবং এইরূপে 
যাহারা নিজেদের নেক আমলের সহিত বদ আমল মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল।’ আলোচ্য 
সর্বনামের পদ বাচ্য পূর্বোক্ত গোনাহগার মু'মিনগণকে ধরিলেও আয়াতে বর্ণিত সাদকা 
গ্রহণ সম্পর্কিত বিধান সকল মালদার মুমিনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ আলোচ্য 
আয়াতে বর্ণিত বিধান মুতাবিক প্রত্যেক মালদার মুমিন হইতেই সাদকা আদায় করিতে 
হহবে। 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল মালদার মুমিনের নিকট হইতে সাদকা 
(যাকাত) সংগ্রহ করিবার জন্যে স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত নির্দেশ তাহার 
রাসূলের সকল খলীফার প্রতিও প্রযোজ্য হইবে৷ অর্থাৎ মুমিনদের নেককার ও 
ন্যায়-পরায়ণ খলীফাগণ-_ যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলেরও খলীফা বটেন-_ মালদার 
মু‘মিনগণের নিকট হইতে সাদকা (যাকাত) আদায় করিবেন। 

নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর আরবের বিভিন্ন গোত্রের নব-দীক্ষিত একদল 
মুসলমান প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট যাকাত অর্পণ 
করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল। তাহারা তাহাদের উক্ত আচরণের সমর্থনে আলোচ্য 
আয়াতকে 'পেশ করিয়াছিল । তাহারা বলিয়াছিল__ এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
মু‘মিনদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহার 
রাসূলকে ৷ আল্লাহ্‌র রাসূলের ইন্তেকালের পর মুসলমানদের কোনো আমীর বা খলীফা 
তাহাদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবার কোনো অধিকার রাখেন না। আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা তাহাকে সেই অধিকার বা ক্ষমতা দেন নাই । 
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খলীফার হস্তে যাকাত প্রদান করিতে যাহারা অসম্মতি জানাইয়াছিল-_ তাহাদের 
উপরোক্ত যুক্তি যে ভ্রান্ত ছিল, তাহা সাহাবায়ে কিরাম (রা) হয্ূরত আবু-বকর সিদ্দীক 
(রা)-এর নেতৃত্বে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে জীবিত সকল সাহাবী (রা) হয্রত 
আবূ-বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ হইয়া উপরোক্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে জিহাদ 
করিয়া খলীফার যাকাত প্রদান করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহারা নবী 
করীম (সা)-এর যুগে যেরূপে তাহার হস্তে যাকাত প্রদান করিত হযরত আবূ বকর 
সিদ্দীক (রা)-এর সেইরূপে তাহার হস্তে উহা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল । তাহাদের 
বিষয়ে হযরত আবৃ-বকর সিদ্দীক এতো দৃঢ় ও কঠোর ছিলেন যে, তিনি তাহাদের 
যাকাত প্রদান করিতে অসম্মতি জানাইবার ব্যাপারে বলিয়াছিলেন-_ ‘তাহারা যদি একটি 
বাচ্চাও__ অন্য এক রেওয়ায়াত অনুসারে বকরির-_ যাহা তাহারা নবী করীম (সা) যুগে 
যাকাত হিসাবে প্রদান করিত-_ প্রদান করিতে অসন্মতি জানায়, তবে নিশ্চয় উহার 
কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব ৷’ 

১৫:12 0০5 হে রাসূল! তুমি তাহাদের জন্যে দু'আ ও ইস্তেগ্‌ফার করিও ৷' 

হয্রত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আবী আওফা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত 
হইয়াছে _- হয্রত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আবী আওফা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)- নিয়ম 
ছিল-_ তাহার নিকট কোনো গোত্রের লোকদের সদকার মাল উপস্থাপিত হইলে তিনি 
তাহাদের জন্যে দু'আ করিতেন । একদা আমার পিতা (হয্রত আবূ-আওফা রা) তাহার 
মালের সদকা (যাকাত) লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে নবী করীম 
(স) বলিলেন- হে আল্লাহ্‌! তুমি আবূ আওফা-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি রাহ্‌মাত 
নাযিল করো ৷” 

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছেঃ ‘একদা জনৈকা মহিলা নবী করীম (সা)-এর 
নিকট আবেদন জানাইল ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার জন্যে এবং আমার স্বামীর জন্যে 
দু‘'আ করুন!’ নবী করীম (সা) বলিলেন- আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি এবং তোমার স্বামীর 
প্রতি রাহ্‌মাত নাযিল করুন ।' 

১২০ ০১০১ -“হে রাসূল! আপনার দু'আ নিশ্চয় তাহাদের জন্যে 

শাস্তিপ্রদ (তাওবা-১০৩-১০৪) 

হয্রত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, : 4১4,45, ০ অর্থাৎ আপনার 
দু'আ নিশ্চয় তাহাদের জন্যে রহ্‌মাত ৷' কাতাদাহ (র) বলেন, 4 240 04০) 
অর্থাৎ আপনার দু'আ নিশ্চয় তাহাদের জন্যে শান্তি ।' অধিকাংশ ক্বারী (5,০) 
শব্দটিকে একবচন রূপে পড়িয়াছেন; তবে কেহ কেহ উহাকে ELL) অর্থাৎ বহুবচন 
রূপে পড়িয়াছেন। 
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৩৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 

EL অর্থাৎ- ‘হে রাসূল! আল্লাহ্‌ আপনার দু'আ শুনিয়া থাকেন 
এবং তিনি জানেন-_ কে আপনার দুআ পাইবার যোগ্যতা রাখে ৷' 

ইমাম অহমদ (র)....হযরত হোযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ ‘তিনি 
বলেন নবী করীম (সা) যখন কোনো ব্যক্তির জন্যে দু'আ করিতেন, তখন তিনি তাহার 
সহিত তাহার. পুত্র-কন্যাসহ এবং তাহার পৌত্র-পৌত্রীগণ ও দোহিত্র-দৌহিত্রীগণের 
জন্যেও দু'আ করিতেন ৷' 

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আহ্‌মাদ আবার আবু নু‘আইম (র)....ইব্‌নে হোযায়ফা 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সনদের রাবী মিস্আর (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত 
রেওয়ায়াতকে তাহার শায়েখ একবার হযরত হোযায়ফা (রা)-এর মাধ্যমেও বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার পথে সাদকা প্রদান করিবার 
জন্যে এবং তাহার নিকট তাওবা. করিবার জন্যে মু‘মিনদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে উক্ত দুইটি নেক আমল বান্দার বদ আমলকে তাহার আমল-নামা হইতে দূর 
করিয়া দেয় । আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন--"আল্লাহর যে সকল বান্দা গোনাহ 
হইতে তাহার নিকট তাওবা করে, তিনি তাহাদের তাওবা কবূল করিয়া থাকেন আর 
তাহার যে সকল বান্দা হালাল পথে উপার্জিত মাল হইতে তাহার পথে সাদকা প্রদান 
করে, তিনি তাহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করেন এবং কবূল করেন’ বস্তুতঃ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার কোনো বান্দার সাদকাকে কবুল করিলে তিনি উহাকে বৃদ্ধি 
করিতে করিতে উহার একটা খেজুরকে ওহোদ পাহাড়ের সমতুল্য করিয়া দেন। 

ইমাম তিরমিযী (র)....হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ 
তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন__‘আল্লাহ্‌ তাআলা বান্দার সাদকা কবূল 
করেন এবং উহাকে স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উহাকে এইরূপে 
লালন-পালন করিয়া বড়ো বানাইতে থাকেন। ' যেরূপে তোমরা অশ্ব-শাবককে 
লালন-পালন করিয়া বড়ো বানাইতে থাকো । হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, 
নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে নবী করীম (সা)-এর উক্ত বাণীর সমর্থন রহিয়াছেঃ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলিতেছেন ৪ 


Call G6 - 2+ e/ 
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“তাহারা যা কিজালেনা যে আলা তিনিও ৰীযবালাদের নিন (ইত তাল 


কবূল করিয়া থাকেন এবং সাদকাসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন? আর (তাহারা কি জানে 
না) যে, তিনিই তাওবা কবূলকারী ও কৃপাময়” (তাওবা-১০৩)। 


Contents 
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আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলিতেছেন $ 
sii 12, 5275 1120/5১৮2 7 -“আল্লাহ সুদকে নিঃশেষ করিয়া দেন 
ৰা লা (বাকারা-২৭৬)। 
সাওরী ও আমাশ (র)...হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসৃউদ (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন ৪£ ‘একদা হয্রত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাস্উদ (রা) বলিলেন- ‘সাদকার মাল 
সাদকা-গ্রহীতার হাতে পড়িবার পূর্বেই উহা আল্লাহ্‌ তা'আলার হাতে পড়িয়া থাকে!’ 
অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন £ 


LE BA2/72 Ate Sl 242-044 


(তাওবা-১০৪) - Ul ste be EDN (A AA 


ইব্‌নে আসাকির স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে আব্দুল্রাহ ইব্‌নে শাযির সাক্সাকী 
দামেশ্‌কী-এর জীবনীতে উল্লেখ করিয়াছেন ৪ হযরত মু‘আবিয়া (রা)-এর শাসনের যুগে 
একদা একদল মুসলমান আবদুর রহমান ইব্নে খালেদ ইব্নে ওয়ালীদ-এর 
সেনাপতিত্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। উক্ত যুদ্ধে জনৈক মুস্লিম সৈনিক 
একশত রোমীয় স্বর্ণ-মুদ্রা আত্মসাৎ করিল । যোদ্ধাগণ যুদ্ধ শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার 
পথে অর্থ-আত্মসাৎকারী সৈনিকটি স্বীয় কার্যের জন্যে লজ্জিত হইয়া সেনাপতির নিকট 
আগমন করতঃ তাহাকে উক্ত আত্মসাৎ-কৃত অর্থ ফেরত লইবার' জন্যে অনুরোধ 
জানাইল। কিন্তু, তিনি উহা তাহার নিকট হইতে ফেরত লইতে অসম্মতি জ্ঞাপন 
করিলেন । তিনি তাহাকে বলিলেন, মুজাহিদগণ বিভিন্ন স্থানে চলিয়া গিয়াছে। 
এমতাবস্থায় আমি তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিতে পারিব না । কিয়ামতের 
দিনে তুমি উহা লইয়া আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হইবা । লোকটি সাহাবীদের মধ্যে 
ঘোরাঘুরি করিয়া তাহাদের নিকট তাহার বিপদ-উদ্ধারের পথ খুঁজিতে লাগিল । কিন্তু 
তাহারা সকলেই তাহাকে একই উত্তর দিলেন। অতঃপর দামেশ্‌কে পৌছিয়া লোকটি 
হযরত মু‘আরিয়া (রা)-এর নিকট আগমন করতঃ তাহার নিকট উক্ত অর্থ ফেরত 
ET SE TL CCRC SS TARE RC 
লোকটা কাদিতে কাদিতে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন 0 se 
63215 44 বলিতে বলিতে হযরত মু‘আবিয়া (রা)- এর দরবার হইতে বাহির হইয়া 
গেল৷ এই অবস্থায় সে আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে শাযির সাক্সাকী-এর নিকট দিয়া যাইতে 
লাগিল । তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাদিতেছ কেনো? সে তাহার নিকট 
নিজের ঘটনা খুলিয়া বলিল । তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার উপদেশ 
মানিবেতো? সে বলিল, ‘হা; মানিব ৷’ তিনি বলিলেন, ‘যাও; মু‘আবিয়ার কাছে যাও। 
গিয়া তাহাকে বলো- ‘আপনি আমার নিকট হইতে বায়তুল-মালের প্রাপ্য এক 
পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন ৷’ এই বলিয়া তাহার নিকট বিশটা স্বর্ণ-মুদ্রা অর্পণ করে। অবশিষ্ট 
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আশিটা স্বর্ণ-মুদ্রা উহার প্রাপক মুজাহিদদের পক্ষ হইতে আল্লাহ্র রাস্তায় সাদকা করিয়া 
দাও। “আল্লাহ্‌ স্বীয় বান্দাদের নিকট হইতে তাওবা কবুল করিয়া থাকেন ।” তিনি সেই 
সব মুজাহিদদের নাম-ধাম সবই ভালরূপে জানেন। লোকটি তাহা-ই করিল । হযরত 
মুআবিয়া (রা) উহা শুনিয়া বলিলেন আবব্দুল্লাহ্‌ ইবনে শাযির লোকটাকে যে ফতোয়া 
দিয়াছেন __ তাহাকে আমার সেই ফতোয়া দেওয়া এখন আমার নিকট আমার সমস্ত 
ধন-দৌলত ও বিষয়-সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর পছন্দনীয় মনে হইতেছে। 


22 2232 47: Era (dd 4) TM H/ 2 
S02 55 KEYS (No) 


Ric BEL ALEC CUH O53 
0 LS 

১০৫. এবং বল, তোমরা কার্য করিতে থাক; আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ 
দেখিতে থাকিবেন এবং তাহার রাসূল ও মু‘মিনগণও এবং তোমরা প্রত্যাবর্তিত 
হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট । অতঃপর তিনি তোমরা যাহা করিতে 
তাহা জানাইয়া দিবেন। 

তাফসীর £$ মুজাহিদ (র) বলেন, ‘আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার প্রতি 
অবাধ্য বান্দাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতার বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন ।' 

আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন “মানুষের আমল-_ আল্লাহ্‌, তাহার রাসূল 
এবং মুমিনগণ প্রত্যক্ষ করিবেন’ কিয়ামতের দিন নিশ্চয় উহা ঘটিবে। এ সম্বন্ধে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্ৰ বলিতেছেন ৪ 

¢/ EEC CER I. ESA SEE EAS CAGA 

“সেইদিন EE ME TEEN = PET OT 
তোমাদের নিকট হইতে গোপন থাকিবে না” (হাক্কা-১৮)। 

আরো বলিতেছেন $ 

CEE Tee “যে দিন গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে” 
(ত্বারেক- ৯)। 

আরো বলিতেছেন ৪ 

La 54 02০55 -“আর যে সকল বিষয় বক্ষে লুক্কায়িত রহিয়াছে, 
তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে” (আদিয়া-১০)। 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনো কখনো মানুষের আমল দুনিয়াতেও প্রকাশ করিয়া দেন। 
নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় £ঃ ইমাম আহমদ (র),....হয্ূরত আবূ 
সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ‘কোনো ব্যক্তি যদি 
দরজা-জানালা বিহীন নিশ্চিদ্র পাথরের মধ্যে থাকিয়াও কোনো. আমল করে, তথাপি 
আল্লাহ্‌ তা'আলা উহা মানুষের সম্মুখে নিশ্চয় প্রকাশ করিবেন।' 

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ৪ ‘জীবিত ব্যক্তিদের আমলসমূহকে তাহাদের স্ব-স্ব 
মৃত আত্মীয় ও.আপন জনদের সন্মুখে 'আলম-ই-বারযা £5411 21 - মানবাত্মা 
উহার দেহ ত্যাগ ও পুনরুথানের মধ্যবর্তী সময়ে যে জগতে বাস করে সেই জগৎ)’-এ 
উপস্থাপিত করা হয়।’ আবু দাউদ তায়ালিসী (র)....হযরত জাবের ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্‌ 
(রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন $ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন নিশ্চয় 
তোমাদের আমলসমূহকে তোমাদের মৃত নিকটাত্মীয় এবং আপন জনদের সম্মুখে 
তাহাদের কবরে উপস্থাপিত করা হয়। তোমাদের আমল নেক হইলে তাহারা উহাতে 
সন্তুষ্ট হয় । তোমাদের আমল বদ হইলে তাহারা বলে, হে আল্লাহ্‌! তুমি তাহাদের 
অন্তরে নেক আমল করিবার ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া দাও । 

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪.তিনি বলেন, 
নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমাদের আমলসমূহকে তোমাদের মৃত 
নিকটাত্মীয় এবং-আপন জনদের সম্মুখে'পেশ করা হয়। তোমাদের আমল নেক হইলে 
তাহারা উহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের আমল বদ হইলে তাহারা বলে- ‘হে 
আল্লাহ্‌! তুমি আমাদিগকে যেরূপে সত্য পথ দেখাইয়াছ- সেইরূপে তাহাদিগকে সত্য 
পথ না দেখাইয়া মৃত্যু দিওনা ৷’ 

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ইমাম বোখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন: হযরত 
আয়েশা (রা) বলেন-_ কোনো মুসলিম ব্যক্তির নেক আমল তোমাকে বিস্মিত করিলে 
তুমি বলিও- 

ES ERIC 7 Ar dd ACA AIS 

MT SCE UT STUE Ol FLARE 
তোমাদের আমল দেখিবেন” (তাওবা-১০৫)। 

হযরত আয়েশা (রা)-এর উপরোক্ত বাণীর প্রায় অনুরূপ বাণী স্বয়ং নবী করীম (সা) 
হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র)....আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
৪ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, একদা নবী করীম (সা) বলিলেন 
‘তোমরা কাহাকেও নেক আমল অথবা বদ আমল করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইও না; 
রং তাহার পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করো; কারণ, এইরূপ ঘটিতে পারে যে, একটি 
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বান্দা বহু বৎসর ধরিয়া নেক আমল করিতে থাকিল । তাহার নেক আমলের পরিমাণ 
এত বেশী হইল যে, সে সেই অবস্থায় মরিলে জান্নাতে যাইত । এই অবস্থায় তাহার 
মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল । সে বদ আমল করা আরম্ভ করিল । আবার এইরূপও ঘটিতে 
পারে যে, ‘আল্লাহ্র একটি বান্দা বহু বৎসর ধরিয়া বদ আমল করিতে থাকিল । তাহার 
বদ আমলের পরিমাণ এতো বেশী হইল যে, সে সেই অবস্থায় মরিলে দোযখে যাইত । 
এই অবস্থায় তাহার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। সে নেক আমল করিতে আরম্ভ করিল ।' 
বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে রাহমাত করিতে চাহেন, তখন তিনি 
তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে দিয়া নেক আমল করান । সাহাবীগণ আরয করিলেন হে 
আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে দিয়া কিরূপে নেক আমল করান? নবী 
করীম (সা) বলিলেন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে নেক আমল করিবার জন্যে তাওফীক 
দান করেন। তাহার সে নেক আমল করিবার পর তিনি তাহাকে মৃত্যু দেন। 

উক্ত রেওয়ায়াতকে শুধু ইমাম আহমাদ হযরত আনাস (রা) হইতে উপরোক্ত সূত্রে 
বৰ্ণনা করিয়াছেন। 


232 A229 te 
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১০৬. এবং আল্লাহর আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতকের সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত 
স্থগিত রহিল যে, তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, না ক্ষমা করিবেন । আল্লাহ্‌ 
সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 

তাফসীর £ হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইক্রিমা এবং যাহহাক (র) 
সহ একদল তাফ্সীরকার বলেন-_ ‘আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই তিনজন 
সাহাবীর বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন যাহাদের তওবা কবূল করাকে আল্লাহ তা'আলা 
বিলম্বিত করিয়াছিলেন । তাহারা হইতেছেন--- মোরারা ইবনে রবী’ (2:5 5% 5954); 
কা'ব ইবনে মালেক ($৮০১ 2৪); এবং হেলাল ইবৃনে উমাইয়া (ন 41450) । 

উক্ত সাহাবীত্রয় মুমিন হওয়া সত্ত্বেও আরো কয়েকজনসহ অলসতা, আরাম 
প্রিয়তা, ফল-আহ্রণের লোভ ইত্যাদি কারণে তাবুকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া 
রহিয়াছিলেন। কোন প্রকার সুনাফিকীর কারণে নয়। তাহাদের মধ্য হইতে হযরত 
আবৃূ-লোবাবা ((;%:/) (রা)-সহ কয়েকজন সাহাবী নিজেদের অপরাধের কারণে 
নিজদিগকে মাসজিদে নবুবী-এর খুঁটিসমূহের সহিত বীধিলেন; কিন্তু উপরোক্ত তিনজন 
সাহাবী তাহা করিলেন না । যাহারা নিজদিগকে মাসৃজিদে নবুবীর খুঁটি-সমূহের সহিত 
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বাধিলেন-_ তাহাদের তাওবা আল্লাহ্‌ তাআলা অন্যদের তাওবা কবূল করিবার পূর্বে 
কবূল করিলেন। উক্ত তিনজন সাহাবী যাহারা নিজদিগকে মাস্জিদে নবুবী-এর খুঁটি 

সমূহের সহিত বাধিলেন না--এদের তাওবা কবূল করাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা বিলম্বিত 
করিলেন । আলা তাআলা বিলে তাহাদের তাও ক্ল কয় দিনো আয়াতসমূহ 
নাযিল করিলেন ৪$ 
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তাহাদের ঘটনার বিবরণ এই সূরার অন্তর্গত উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় 
হযরত কা’ব ইবনে মালেক (রা)-কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে বিবৃত হইবে ইন্শা 
আল্লাহ্‌ । 
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EEE EY 51569 1d32 BOS C915 (0-0) 
25 4 2/1 AEA 
LG ee Y3255 8 23S 44 1303) 3 U3 
0 GRAIL ELIE 272 S20) 3 le 22 MANE E00 


J 2s Sk BLS oS 3 4550.) 


hd 
(42d 22% / EP Le ১2 &নর্ণ 2/ 
415 BEE Of GR UE St LPAI Of C12 
6) oo wile £ 2 
yg 


১০৭. যাহারা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মুমিনদের মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের বিপদে যে ব্যক্তি 

গ্রাম করিয়াছে তাহার গোপন খাটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তাহারা অবশ্যই 
শপথ করিবে । আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি, আল্লাহ সাক্ষী, তাহারা তো 
মিথ্যাবাদী ৷ 


কাছীর_৬ ৬) 
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১০৮. তুমি ইহাতে কখনও দাড়াইওনা । যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন 
হইতেই স্থাপিত হইয়াছে তাকওয়ার উপর, উহাই তোমার সালাতের জন্য 
অধিকতর যোগ্য । সেখানে এমন লোক আছে যাহারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে 
এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদিগকে আল্লাহ ভালবাসেন । 

তাফসীর ঃ শানে-নুযুল ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয় ও উহার পরবর্তী আয়াতদ্বয় নিম্নোক্ত 
ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে £ ‘নবী করীম (সা)-এর মদীনায় আগমন করিবার পূর্বে 
তথায় খাযরাজ গোত্রে ‘আবূ-আমের রাহেব (21) 2509:1)' নামক একটা লোক 
বাস করিত। সে জাহেলী যুগে খৃস্টান হইয়া গিয়াছিল এবং আহ্‌লে-কিতাব 
জাতিসমূহের গ্রন্থাবলী পাঠ করতঃ তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। জাহেলী যুগে সে 
বেশ ইবাদত বন্দেগী করিত এবং খাযরাজ গোত্রে সে বিপুল সম্মানের অধিকারী ছিল। 
নবী করীম (সা) হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিবার পর যখন লোকে ইসলাম 
গ্রহণ করিতে লাগিল এবং দিন দিন ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল 
আর আল্লাহ্‌ তা'আলা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদিগকে মুশরিকদের উপর মহা বিজয় দান 
করিলেন, তখন উক্ত আবূ-আমের রাহেবের গাত্র-দাহ আরম্ভ হইল । এই সময়ে ইসলাম 
ও মুসলমানদের প্রতি তাহার শত্রুতা চরমভাবে প্রকাশ পাইল । সে নবী করীম 
(সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে কোরাইশ গোত্রের মুশ্রিকদিগকে উত্তেজিত 
করিবার উদ্দেশ্যে মন্কায় পালাইয়া গেল । তাহার প্ররোচনায় মক্কার মুশরিকগণ আরবের 
বিভিন্ন গোত্রের সমমনা লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া ওহোদের ময়দানে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল যুদ্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদিগকে মহা পরীক্ষায় 
ফেলিলেন.। উহাতে যাহারা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন । তবে আখিরাতের নি‘আমাত, 
কৃতকাৰ্যতা এবং বিজয় মুক্তাকীদের জন্যে নির্ধারিত রহিয়াছে। ওহোদের যুদ্ধে উপরোক্ত 
অভিশপ্ত সত্য-দ্বেষী আবৃূ-আমের রাহেব উভয় পক্ষের সৈন্য শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে 
কতগুলি গর্ত, খুড়িয়া রাখিয়াছিল। নবী করীম (সা) উহাদের একটিতে পড়িয়া 
গিয়াছিলেন। উহার ফলে তিনি মাথায় ও মুখ-মন্ডলে দারুন আঘাত পাইয়াছিলেন। 
উহার ফলে শ্রেষ্ঠতম মানব-প্রেমিক ও মানব-হিতৈষী এবং সকল মানবের মধ্যে 
শ্ৰেষ্ঠতম মানব আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা মুহাম্মাদ মুস্তফা আহ্‌মাদ মুজৃতাবা (সা)-এর 
মানুষের কল্যাণের জন্যে তিনি যে দুঃসহ যন্ত্রণাকে তিনি সহিয়া গিয়াছেন, উহার জন্যে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার প্রতি মহা শান্তি ও রহমাত নাযিল করুন৷ 

যুদ্ধের প্রারম্ভে উপরোক্ত অভিশপ্ত আবৃূ-আমের রাহেব স্বীয় গোত্রের লোকদিগকে 
নিজ দলে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সন্মুখে বক্তৃতা দিল । তাহারা তাহার 
কুমতলব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিল- ‘হে সত্যের শত্রু! হে আল্লাহ্র শত্রু! আল্লাহ্‌ 


Contents 


সূরা তাওবা ৪৩ 


তোমাকে শাস্তি হইতে বঞ্চিত করুন৷’ তাহারা তাহাকে গালি-গালাজ করিতে 
লাগিল । ইহাতে সে নিরাশ হইয়া এই বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গেল 
‘দেখিতেছি- আমার অনুপস্থিতিতে আমার গোত্রের লোকেরা পথ-ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে ।' 

আবূ-আমের রাহেব মক্কায় পালাইয়া যাইবার পূর্বে নবী করীম (সা) তাহাকে 
ইসলামের দিকে দাও‘আত দিয়াছিলেন এবং তাহাকে কুরআন মাজীদের অংশবিশেষ 
তেলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছিলেন। সে ঘাড় বাকাইয়া সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। 
ইহাতে নবী করীম (সা) তাহার প্রতি এই বদ দু'আ করিয়াছিলেন যে, ‘সে যেনো 
বিদেশে নির্বাসিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।’ বলা অনাবশ্যক যে, আল্লাহ্র 
রাসূলের উক্ত বদ দু'আ স্বভাবতই আল্লাহ্র দরবারে কবুল হইয়াছিল এবং অভিশপ্ত 
আবু-আমের রাহেব বিদেশে নির্বাসিত থাকা অবস্থায়ই মরিয়াছিল। 

ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ছিল আল্লাহ্র তরফ হইতে আগত একটা 
পরীক্ষা মাত্র এবং উহা ছিল একটা সাময়িক পরাজয় মাত্র । উক্ত যুদ্ধের পর আল্লাহ্র 
দ্বীন পূর্বের ন্যায়ই ক্রমবিস্তৃত ও ক্রমশক্তি প্রাপ্ত হইতে লাগিল । অভিশপ্ত আবৃ-আমের 
রাহেব ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিবার 
উদ্দেশ্যে রোমান সম্রাট হেরাক্‌্ল (J352)-এর নিকট চলিয়া গেল । সম্রাট হেরাক্ল 
তাহাকে সাহায্য প্রদানের আশ্বাস প্রদান করতঃ তাহাকে নিজের নিকট স্থান দিল। 
ইহাতে সে নিজ গোত্রের একদল লোক-_ যাহারা মুনাফিক ছিল এর নিকট পত্র 
লিখিয়া জানাইল যে, ‘সে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অচিরেই সম্রাট 
হেরাক্ূল-এর নিকট হইতে একটা সেনাবাহিনী লইয়া মদীনায় আগমন করিতেছে । 
যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিয়া সে তাহাকে তাহার বর্তমান মর্যাদা হইতে বিতাড়িত 
করিয়া দিবে’ পত্রে সে তাহাদিগকে নির্দেশ দিল তাহারা যেনো তাহার জন্যে একটা 
আশ্রয়স্থান নির্মাণ করে। অতঃপর যাহারা তাহার পক্ষ হইতে সংবাদ বাহক হিসাবে 
মদীনায় আগমন করিবে, তাহারা উক্ত আশ্রয়-স্থানে অবস্থান করিবে। এতদ্্যতীত সে 
নিজে যখন মদীনায় আগমন করিবে, তখন উহাতেই সে অবস্থান করিবে। তাহার 
নির্দেশে তাহার গোত্রের মুনাফিকগণ ‘কোবা’র মাসজিদের নিকটে অবস্থিত একটি স্থানে 
একটি মাস্জিদ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল । তাহারা উহাকে যথাসাধ্য মযবুত ও সুদৃঢ় 
করিয়া নির্মাণ করিল । তাবূকের যুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর রওয়ানা হইবার প্রান্কালে 
তাহাদের মাসজিদের নিৰ্মাণ-কাৰ্য সমাপ্ত হইল । উহার নির্মাণ কার্যের সমাপ্তির পর 
তাহারা নবী করীম (সা)-এর দ্বারা উহা উদ্বোধন করাইবার উদ্দেশ্যে তীহার নিকট 
আসিয়া তাহাকে তথায় প্রথম সালাত আদায় করিতে অনুরোধ জানাইল। তাহাদের 
উদ্দেশ্য ছিল__ নবী করীম (সা) তাহাদের মাসজিদে সালাত আদায় করিবার ফলে 
তাহারা মুসলমানদিগকে বলিবে যে, ‘আল্লাহ্‌র রাসূল এই মাস্‌জিদে সালাত আদায় 
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করিবার মাধ্যমে ইহাকে মাস্জিদ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন’ তাহারা উক্ত 
মাস্জিদ নির্মাণ করিবার পক্ষে নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা যুক্তি উপস্থাপিত 
করিল । তাহারা নবী করীম (সা)-কে জানাইল__ ‘যে সকল মুমিন শারীরিক দিক দিয়া 
দুর্বল- তাহারা সালাত আদায় করিবার উদ্দেশ্যে দূরে অবস্থিত ‘কোবা’র মাস্জিদে 
যাইতে পারে না এবং অসুস্থ মু'মিনগণ শীতের রাত্রিতে দূরবর্তী ‘কোবা'র মাসজিদে 
সালাত আদায় করিতে যাইতে পারে না । তাহাদের সুবিধার জন্যে আমরা উক্ত মাসজিদ 
নির্মাণ করিয়াছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে উক্ত মাস্জিদে সালাত আদায় 
করা হইতে রক্ষা করিলেন নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন-_ ‘আমরা সফরে 
যাইতেছি। সফর হইতে ফিরিয়া ইন্শা আল্লাহ্‌ মাসজিদ উদ্বোধন করিব ।' নবী করীম 
(সা)-এর তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবার কালে যখন মদীনা আর মাত্র একদিন বা 
উহার কম সময়ের পথের দূরত্বে রহিল, তখন হযরত জিব্রাঈল (আ) তাহার নিকট 
অবতীর্ণ হইয়া মুনাফিকদের উক্ত মাসজিদ নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাকে 
অবহিত করিলেন । হয্রত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে জানাইলেন যে, 
‘মুনাফিকগণ কুফ্রের প্রচারের উদ্দেশ্যেই এবং ‘কোবা'’র মাস্জিদের মুসলমানদের 
মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত মাসৃজিদ নির্মাণ করিয়াছে।’ ইহাতে নবী 
করীম (সা) উক্ত মাস্জিদকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্যে একদল সাহাবীকে সেখানে 
পাঠাইলেন। তাহারা নবী করীম (সা)-এর মদীনাতে পৌছিবার পূর্বে-ই উহাকে ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলেন। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইবনে আবী-তাল্হা (র) বর্ণনা 
করিয়াছেন ৪ আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযুল সম্বন্ধে হয্রত ইব্‌নে আব্বাস (রা) 
বলেন-- আবূ আমের নামক জনৈক কাফির ব্যক্তি একদা আনসার গোত্রের 
মুনাফিকদিগকে বলিল- ‘তোমরা একটা মাস্জিদ নির্মাণ করো এবং যথাসাধ্য বেশী 
পরিমাণে অন্ত্রশব্্র সংগ্রহ করিতে থাকো । আমি রোমক সম্বাট কায়সার (2.555- 
রোমক সম্রাটের উপাধি)-এর নিকট যাইতেছি। তাহার নিকট হইতে একদল যোদ্ধা 
আনিয়া মুহাম্মদ ও তাহার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব এবং তাহাদিগকে পরাজিত 
করিয়া মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করিব ৷’ মুনাফিকগণ তাহার আদেশে একটা মাসৃজিদ 
নির্মাণ করিয়া নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল- ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আমরা একটা মাসজিদ নির্মাণ করিয়াছি। আমাদের আকাঙ্কা আপনি গিয়া উহাতে 
‘সালাত আদায় করিবেন এবং আমাদের জন্যে বরকতের দু'আ করিবেন ।' ইহাতে 
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সাঈদ ইবনে জোবায়ের, মুজাহিদ, উর্ওয়া ইব্‌নে যোবায়ের এবং কাতাদাহ (র) 
প্রমুখ একদল আহ্‌লে-ইলম হইতেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। 

যুহ্রী, ইয়াধীদ ইবনে রূমান, আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আবূ বকর এবং আছেম ইবৃনে 
আমর ইবনে কাতাদাহা (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ হইতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা 
করিয়াছেন $ ‘তাহারা বলেন মুনাফিকগণ “মাস্জিদে যেরার ( MEd — 
ইস্লামের বিরুদ্ধে নির্মিত মাস্জিদ)' এর নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিবার পর নবী করীম 
(স)-এর তাবুকের যুদ্ধে রওয়ানা হইবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার কালে তাহার 
নিকট উপস্থিতি হইয়া বলিল_'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্য হইতে অনেক লোক 
অসুস্থতা বা কর্ম-ব্যস্ততার কারণে দূরবর্তী মাস্জিদে সালাত আদায় করিতে যাইতে 
পারেন না। আবার বৃষ্টির রাত্রিতে এবং শীতের রাত্রিতে দূরবর্তী মাসূজিদে সালাত 
আদায় করিতে যাওয়া লোকদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না; এই সব অসুবিধার কারণে 
আমরা আমাদের বসতিতে একটি মাস্জিদ নির্মাণ করিয়াছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা 
আপনি উক্ত মাস্‌জিদে আসিয়া সালাত আদায় করিবেন’ নবী করীম (সা) বলিলেন 
‘আমি যুদ্ধে যাইতেছি। বৰ্তমানে আমি যুদ্ধে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার কার্যে ব্যস্ত 
রহিয়াছি বিধায় এই সময়ে আমার পক্ষে তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভবপর নহে; তবে 
, যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ্‌ চাহেনতো তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করিব’ নবী 
করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবার কালে যখন “‘যূ-আওয়ান (£923) ' নামক 
স্থানে যাহা মদীনা হইতে মাত্র একদিনের কম সময়ের পথের মাথায় অবস্থিত 
পৌছিলেন, তখন তাহার নিকট (আল্লাহ্র তরফ হইতে) উক্ত ‘মাস্জিদে যেরার' 
সম্পর্কিত সংবাদ আসিল । তিনি বানূ-সালেম ইব্‌নে আওফ গোত্রের মালেক ইবৃনে 
দুখশুমকে এবং বানু আজ্লান গোত্রের মা'ন ইবৃনে আদীকে ($4 ১42) অথবা 
তাহার ভ্রাতা আমের ইব্‌নে আদী (322! 2512) কে ডাকিয়া বলিলেন ‘তোমরা 
ইনি ও সারদা যত যাগ রানি বিরত বাং 
জ্বালাইয়া দাও ৷’ তাহারা দ্রুত মালেক ইবনে দুখশুম-এর গোত্র বানূ-সালেম 
হইব্‌নে-আওফ-এর বসতিতে পৌছিলেন। তাহাদের এখানে পৌছিবার পর মালেক ইবৃনে 
দুখশুম মা’ন ইব্‌নে আদীকে (অথবা আমের ইবৃনে আদীকে) বলিলেন-= ‘তুমি এখানে 
অপেক্ষা কর আমি আমার নিজ লোকদের নিকট হইতে আগুন লইয়া আসি ।' অতঃপর 
মালেক ইব্‌নে আদী নিজ লোকদের নিকট গমন করতঃ একটি খেজুরের ডাল লইয়া 
উহাতে আগুন ধরাইলেন। অতঃপর তাহারা দুইজনে দ্রুত ‘মাসজিদে যেরার’ এ উপস্থিত 
হইলেন । উহাতে তখন কতগুলি মুনাফিক বসা ছিল। এই অবস্থায় তাহারা দুইজনে 
উহাকে পোড়াইয়া ফেলিলেন এবং বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। যে সকল মুনাফিক উহার 


Contents 


৪৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


মধ্যে বসা ছিল, তাহারা সকলে ছত্র-ভঙ্গ হইয়া গেল । উক্ত মাস্জিদ এবং উহার 
নির্মাণকারী মুনাফিকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছেনঃ 
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তাহাদের নাম হইতেছে এই ঃ খেযাম ইবৃনে খালেদ (2J15 4153) ৷ সে ছিল বানু 
আমর ইব্‌নে আওফ গোত্রের একটি শাখা-বান্‌ আবদ ইব্নে যায়েদ এর লোক । 
তাহারাই গৃহ হইতে উক্ত মাসৃজিদের স্থান বাহির হইয়াছিল। সা'লাবা ইবৃনে হাতেব 
(Gb ol £44543) । সি ছিল বানু উমাইয়া ইবনে যায়েদ গোত্রের মিত্র_ 
বানু-উবায়েদ গোত্রের লোক । মু'আতাব ইবনে কোশায়ের (243 ০41 4432) ৷ সে 
ছিল বানু যাবীআহ্‌ ইবুনে যায়েদ গোত্রের লোক। আবু হাবীবা_ ইব্‌নে আয্আর 
(2231 2 £25321) ৷ সে ছিল বানু-যাবীআহ ইব্‌নে যায়েদ গোত্রের লোক । 
আব্বাদ ইবৃনে হানীফ (১১5 ০! 5১5) সে ছিল সাহ্‌ল ইবনে হানিফের এর ভাই 
এবং বান আমর ইবৃনে আওফ গোত্রের লোক । হারেছা ইবনে আমের ১১ y=) 
(3322 মুজাম্মা’ ইবৃনে হারেসা (£2 ১% 2424) । যায়েদ ইবৃনে হারেসা 52/2 325) 
(2 উহারা দুইজন ছিল উপরোক্ত হারেসা-এর পুত্র। নাবৃতাল আল-হারেছ 0424) | 
(2১24 মাখ্রাজ (£322) বিজাদ ইবনে ইম্‌রান (১192: ৩21, SL) ৷ শেষোক্ত 
ছয়জন ছিল বানু যাবীআহ্‌ গোত্রের লোক । ওয়াদীআহ্‌ ইবনে সাবেত (Sl LLL) 
সে ছিল আবূ লোবাবা ইব্‌নে আবৃদুল মুন্যির-এর গোত্র বানু উমাইয়া-এর মিত্র গোত্রের 
লোক। 
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অর্থাৎ ‘যে সকল মুনাফিক ইসলাম তথা মু‘মিনদের সাহিত শত্রুতা করিয়া 
মাসজিদ নির্মাণ করিয়াছে-- তাহারা নিশ্চয় শপথ করিয়া বলিবে--- “মাস্জিদ নির্মাণ 
নাই ৷’ আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তাহারা তাহাদের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী 
(তাওবা-১০৮)। তাহারা মাস্জিদ নির্মাণ করিবার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য থাকিবার কথা 
ব্যক্ত করিয়াছে--প্রকৃত পক্ষে তাহাদের মাসজিদ নির্মাণ করিবার পশ্চাতে সে উদ্দেশ্য 
নাই । বরং উহার পশ্চাতে রহিয়াছে--*কোবা’র মাস্জিদের ক্ষতি সাধন করা, আল্লাহ্র 
প্রতি কুফ্র করা, মুমিনদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ্‌র যে শত্রু ইতিপূর্বে 
আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, সেই আবূ আমের রাহেব__তাহার 

প্রতি লা’নাত বর্ষিত হউক__এর জন্যে আশ্রয় নির্মাণ করা ৷' 
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সালাত আদায় করিতে নিষেধ করিয়াছেন । বলা নিষ্পুয়োজন যে, উক্ত নিষেধ নবী 
করীম (স)-এর উন্মত--যাহারা সর্বক্ষেত্রে তাহাকে অনুসরণ করিবার জন্যে আদিষ্ট 
হইয়াছে__ এর প্রতিও প্রযোজ্য । আয়াতে অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা “মাসজিদে 
কোবা’তে সালাত আদায় করিবার জন্যে নবী করীম (সা) কে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত 
করিয়াছেন। উক্ত মাসৃজিদে কোবা-এর পরিচয় কী? উহা সেই মাস্জিদ-__ নবী করীম 
(সা) মদীনায় পদার্পণ করিবার প্রাক্কালে কোবায় পৌছিয়া যাহাকে ইস্লাম ও 
মুসলমানদের আশ্রয় স্থান বানাইবার উদ্দেশ্যে তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 

এতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, ‘আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নবী করীম (সা)-কে যে মাস্জিদে সালাত আদায় করিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ ও 
উৎসাহিত করিয়াছেন, সেই মাস্জিদ হইতেছে ‘কোবা'র মাস্জিদ । সহীহ হাদীসে 
বর্ণিত রহিয়াছে £ ‘নবী করীম (সা) বলিয়াছেন -_'কোবা'র মাস্জিদে একবার সালাত 
আদায় করা একবার উম্রাহ্‌ আদায় করিবার সমতুল্য নেকীর কাজ ।’ সহীহ হাদীসে 
আরো বর্ণিত রহিয়াছে ৪ নবী করীম (সা) কখনো উট বা ঘোড়ায় চড়িয়া এবং কখনো 
পায়ে হাটিয়া ‘কোবা’র মাস্জিদ পরিদর্শন করিতে যাইতেন’ হাদীসে আরো বর্ণিত 
রহিয়াছেঃ ‘নবী করীম (সা) মদীনায় পদার্পণ করিবার পূর্বে কোবা নামক স্থানে বানু 
আমর ইব্‌নে আওফ গোত্রের বসতিতে অবতরণ করিয়া প্রথম দিনে যখন ‘কোবা’র 
মাস্জিদ নির্মাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন হয্রত জিব্রাঈল (আ)-ই তাহাকে 
কেব্লার দিক চিনাইয়া দিয়াছিলেন।’ আল্লাহ-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

আবু দাউদ তলত যত রয়র। (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি 
বলেন, 


(0 2%, el 


আল্লাহ্‌ তা‘আলা কোৰান যী তাহ লানিৰ 
মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন । তাহাদেরই প্রশংসায় 
আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশ নাযিল করিয়াছেন ।' 

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্নে মাজা ও উপরোক্ত রাবী 
AE TEE TE EE ET 
(2,2) রাবী। উক্ত রেওয়ায়াত সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন উক্ত 
রেওয়ায়াত শুধু উপরোক্ত মাধ্যমেই বর্ণিত হইয়াছে। 
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৪৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


তাবরানী (র).... হযরত ত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি 
বলেন 514% 2447225, 2; এই আয়াতাংশ নাযিল হইবার পর নবী 
করীম (সা) হযরত উআইম ইবৃনে সায়িদা ১১০০ ০২! ০১৪ (র)- -এর নিকট সংবাদ 
বাহক পাঠাইয়া প্রশ্ব করিলেন যে পবিত্রতাকে তোমাদের পছন্দ করিবার কারণে 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা কোন পবিত্রতা? 
হযরত উআইম ইবনে সায়িদা (রা) বলিলেন-‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের প্রতিটি 
নারী ও প্রতিটি পুরুষ মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিয়া 
থাকে।’ নবী করীম (স) বলিলেন, আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের এই 
পবিত্রতারই প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন’ 

ইমাম আহমদ (র).... হযরত উআইম ইবনে সায়িদা আন্সারী (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন ৪ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) ‘কোবা'র মাস্জিদে আগমন করিয়া 
ঘটনা বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন । তোমাদের 
সেই পবিত্রতা কী যাহার প্রশংসা আল্লাহ্‌ তাআলা বর্ণনা করিয়াছেন” তাহারা বলিলেন, 
হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম! আমরা এই বিষয়টা ছাড়া অন্য কিছু জানিনা যে, 
আমাদের কতগুলি ইয়াহুদী প্রতিবেশী ছিল। তাহারা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা 
শোৌচক্রিয়া সম্পাদন করিত । আমরা মল ত্যাগ করিবার পর তাহাদের ন্যায় পানি দ্বারা 
শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি।” উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্নে খোষায়মা স্বীয় 
‘সহীহ’ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন। 

এবং হুশাইম (র)....ইবরাহীম ইব্্‌নে মুআল্লা আন্সারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ 
তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) হ্যরত উআইম ইবনে সায়িদা (রা) কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা 0 532 U2, 43 এই আয়াতাংশে 
তোমাদের যে পবিত্রতার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন উহা কোন্‌ পবিত্রতা? তাহারা 
বলিলেন, “হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া 
সম্পাদন করিয়া থাকি ৷” 


ইব্নে জরীর... হযরত খোযায়মা ইবৃনে সাবেত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ 


তিনি বলেন, 14,1442 53222 4.2১ 25 এই আয়াতাংশে যে সকল সাহাবীর 
প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে _ তাহারা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া 
সম্পাদন করিতেন। 

ইমাম আহমদ (র)...হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) (কোবায়) আগমন করিয়া 
(উহার অদিবাসী সাহাবীদিগকে) বলিলেন, ‘আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতা পছন্দ 
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সুরা তাওবা 8৯ 


করিবার কারণে তোমাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের সেই পবিত্রতা কী? 
তাহা আমাকে বলো তো!’ তাহারা বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উক্ত পবিত্রতাকে 
আমরা তাওরাতে আমাদের জন্যে ফরয হিসাবে লিখিত পাই.। উহা হইতেছে__ (মল 
BE SE OUETT EDL Se 


ESC L1 


PE FZ YC us 32 aR 2 EEE 
/ 8 NOE "ও 


আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তাআলা যে ACE SOU EU OU 

তাহা একদল সালাফ (£1/, - পূর্বযুগীয় বিশিষ্ট ফকীহ ও আলেমগণ) সুস্পষ্টরূপে 
উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইবনে তাল্হা উক্ত ব্যাখ্যা 
বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রাযযাক (র) উর্ওয়া ইবৃনে যোবায়ের হইতে উক্ত ব্যাখ্যা 
বর্ণনা করিয়াছেন। আতিয়্যা আওফী, আব্দুর রহমান ইব্নে যায়েদ ইবনে আস্লাম, 
শা’বী এবং হাসান বসরী (র)ও উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌নে জোবায়ের 
এবং কাতাদা (র) হইতেও ইমাম বাগাবী (র) উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন । আবার 
সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছেঃ ‘মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থিত মাস্জিদই-_যাহা মাসজিদে 
নবুবী নামে বিখ্যাত-_হইতেছে সেই মাস্জিদ--- যাহা ‘তাক্‌ওয়া’'র উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে’ উক্ত হাদীসও সহীহ । আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় এবং উক্ত হাদীসে 
বর্ণিত বিষয় এই উভয়ের মধ্যে কোনোরূপ পরস্পর বিরোধীতা নাই ; কারণ ‘কোবা'র 
মাস্জিদ তাক্‌ওয়া’'র উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ হইলে মদীনার মাসজিদে নবুবী 
অধিকতর উত্তমরূপে ‘তাক্ওয়া’'র উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্্‌জিদ হইবে । 

ইমাম আহমদ (র)...হযরত উবাই ইব্নে কা’ব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
‘তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ‘তাকওয়া’'র উপর প্রতিষ্ঠত মাস্জিদটি 
হইতেছে আমার এই মাস্জিদ (অর্থাৎ মাস্জিদে নবুবী) ৷’ উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম 
আহমদ ভিন্ন অন্য কোনো হাদীস সংকলক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন নাই। 

ইমাম আহমদ (র) সাহ্‌ল ইব্নে সা'দ সায়িদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি 
বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাকওয়ার উপর 
প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ কোন্‌টি এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। এক সাহাবী বলিলেন, 
“তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদটি হইতেছে-_মাসজিদে নবুবী ৷” অন্য সাহাবী 
বলিলেন, ‘তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদটি হইতেছে ‘কোবার মাস্জিদ ৷’ 
তাহারা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট এ সম্বন্ধে প্রশু 
করিলে তিনি বলিলেন তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদটি হইতেছে ‘আমার এই 
মাস্জিদ ৷’ উক্ত রেওয়ায়াতকেও উক্ত সনদে ইমাম আহ্‌মদ ছাড়া অন্য কেহ বর্ণনা 
করেন নাই । 


কাছীর-৭(৩) 
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৫০ তাফস ।রে ইবনে কাছীর 


ইমাম আহমদ (র)....সাঈদ ইব্‌নে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে 
তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর প্রথম দিনে প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদ কোনটি-_ এই বিষয়ে মতভেদ 
দেখা দিল । তাহাদের একজন বলিলেন, ‘উহা হইতেছে কোবার মাস্জিদ ৷’ অন্যজন 
বলিলেন, উহা হইতেছে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মাস্জিদ (অর্থাৎ মাস্জিদে নবুবী)! নবী 
করীম (সা) বলিলেন, উহা হইতেছে আমার এই মাস্জিদ ৷’ উক্ত রেওয়ায়াতকেও ডউক্ত 
সনদে ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কোনো হাদীস সংকলক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন নাই । 

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ 
তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্‌ওয়ার 
ভিত্তির উপর প্রথম দিনে প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ কোনটি এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। 
তাহাদের একজন বলিলেন $ ‘উহা হইতেছে কোবার মাস্জিদ ৷’ অন্যজন বলিলেন ৪ 
উহা হইতেছে নবী করীম (সা)-এর মাস্জিদ (অর্থাৎ মাস্জিদে নবুবী) ৷’ নবী করীম 
(সা) বলিলেন ৪ ‘উহা হইতেছে আমার মাসজিদ (অর্থাৎ মাস্জিদে নবুবী) 

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম তির্মিখী ও ইমাম সাঈদ (র) কুতাইবা (র) সূত্রে 
লায়েস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম তিরমিযী উহার সনদকে ‘সহীহ সনদ’ 
নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম মুসূলিমও বর্ণনা করিয়াছেন। 
শীঘ্বই উহা বৰ্ণিত হইতেছে। 

ইমাম আহমদ (র) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ 
হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন 
সাহাবীর মধ্যে তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মাসৃজিদ কোন্টি এই বিষয়ে মতভেদ 
দেখা দিল। তাহাদের একজন ছিলেন বানু খুদরা গোত্রের লোক অর্থাৎ খুদরী 
সাহাবী-এবং অন্যজন ছিলেন বানু আমর ইব্‌নে আওফ গোত্রের লোক অর্থাৎ আম্রী 
সাহাবী । খুদ্রী সাহাবী বলিলেন, উহা হইতেছে নবী করীম (সা) এর মাসজিদ এবং 
আমরী সাহাবী বলিলেন, উহা হইতেছে কোবার মাস্‌জিদ। অতঃপর তাহারা নবী করীম 
(সা) এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, 
‘উহা হইতেছে এই মাস্জিদ’ (অর্থাৎ মাসজিদে নবুবী)। 

ইমাম আহমদ (র)....আল-খার্রাত আল-মাদানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন _ 
(খুদরী)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম-_ আপনার পিতা যে ‘তাক্‌ওয়ার ভিত্তির উপর . 
প্রতিষ্ঠিত মাস্‌জিদটি’-এর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আপনি কিরূপে জানিতে 
পারিয়াছেন? আবূ সালামা বলিলেন, একদা আমি নবী করীম (সা) এর খেদমতে 
উপস্থিত হইলাম । সেই সময়ে তিনি তাহার জনৈকা স্ত্রীর ঘরে ছিলেন। আমি আর্য 


Contents 


সূরা তাওবা ৫১ 


করিলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাকওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদটি কোথায় 
অবস্থিত? নবী করীম (সা) এক মুঠা কংকর হাতে লইয়া উহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া 
বলিলেন, ‘উহা হইতেছে তোমাদের এই মাস্জিদ (অর্থাৎঁ_-মাস্জিদে নবুবী) ৷’ 
অতঃপর তিনি বলিলেন-_ আমি তোমার পিতাকে উহা উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। 

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম মুসলিম (র) উর্ধ্বতন রাবী ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে সাঈদ (র) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতকে আবার তিনি (অর্থাৎ ইমাম মুসলিম ) 
উপরোক্ত রাবী হুমাইদ আল-খার্রাত আল মাদানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত 
রেওয়ায়াতকে ইমাম আহ্‌মদ এবং ইমাম মুসলিম ভিন্ন অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই । 

একদল সালাফ ও খালাফ (1/, - পূৰ্ব যুগীয় জ্ঞানীগণ; 41: - পরবর্তী যুগীয় 
জ্ঞানীগণ) বলেন ₹১। -৫+4%1 14৯4143 4,51 এই আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যে মাস্জিদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন উহা হইতেছে মদীনার মাস্জিদ__ 
‘মাসজিদে নবুবী ৷’ হযরত উমর (রা) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে উমর (রা), যায়েদ 
ইবনে সাবেত এবং সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যাব হইতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম 
ইবনে জারীর উক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। j 

এই আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদতের 
উদ্দেশ্যে তাক্ওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত পুরাতন মাস্জিদসমূহে সালাত আদায় করা অত্যন্ত 
নেকীর কাজ । উহা দ্বারা আরো প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ্র যে সকল নেক বান্দা 
সঠিকভাবে ওযূ করে. এবং পবিত্রতাকে অত্যন্ত পছন্দ করে-_ তাহাদের সহিত 
জামা‘আতে সালাত আদায় করা অত্যন্ত নেকীর কাজ । 

ইমাম আহমদ (র)...জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি বলেন, 
একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে লইয়া ফজরের সালাত আদায় করিতেছিলেন। 
উহাতে তিনি সূরা-ই রূম তেলাওয়াত করিলেন। নবী করীম (সা)-এর তেলাওয়াতের 
মধ্যে বিস্মৃতি-জনিত ভ্রান্তি ঘটিয়া গেল৷ তিনি সালাত শেষ করিয়া বলিলেন 
‘তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ ঠিকমতো ওযু না করিয়া আমাদের সহিত সালাতে 
শরীক হয়। উহাতে আমাদের ক্বরোআেতে ভুল আসিয়া যায়। যে ব্যক্তি আমাদের সহিত 
সালাত আদায় করিতে আসে, সে যেনো ঠিকমতো ওযু করে !' 

অতঃপর ইমাম আহ্‌মদ (র) ‘সাহাবী হযরত যুল-কালা’ (৫54103) (রা) হইতে 
' দুইটা সনদে বৰ্ণনা করিয়াছেন। 

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মতো ওযূ করা-_- ইবাদাতকে আসান 
করিয়া দেয়, উহাকে সঠিকরূপে সম্পাদন করিতে সহায়তা করে এবং বিশেষতঃ - 
সালাতের ক্ব্রোআেতকে নির্ভুলভাবে পাঠ করিতে সাহায্য করে। 
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EE HENCE EEN OEE এল ত্যাগ করিবার পর পানি 
দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করা নিঃসন্দেহে পছন্দনীয় কাজ; তবে যে পবিত্রতাকে 
সাহাবীদের ভালবাসিবার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশে তাহাদের প্রশংসা 
বর্ণনা করিয়াছেন উহা হইতেছে গোনাহ্‌ হইতে আত্মার পবিত্রতা । সাহাবীগণ গোনাহ 
হইতে নিজেদের আত্মাকে পবিত্র রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহাদের সেই গুণেরই প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন ।' উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় 
আ'মাশ (র) বলেন-_ ‘যে পবিত্রতাকে সাহাবীদের ভালবাসিবার কারণে আল্লাহ্‌ 
. তা'আলা উক্ত আয়াতাংশে তাহাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন-- উহা হইতেছে শিরক 
হইতে পবিত্র থাকা এবং গোনাহ্‌ হইতে ফিরিয়া থাকা । সাহাবীগণ শিরক হইতে 


নিজদিগকে পবিত্র রাখিতেন এবং গোনাহ্‌ হইতে ফিরিয়া থাকিতেন। উক্ত আয়াতাংশে ' 


আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের সেই গুণেরই প্রশংসা করিয়াছেন। 

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত রহিয়াছে _ একদা নবী করীম (সা) 
কোবার অধিবাসী সাহাবীদিগকে জিজ্ঞসা করিলেন আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের 
পবিত্রতার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তোমরা পবিত্রতা বিষয়ক কোন্‌ কার্য সম্পাদন 
করিয়া থাকো? তাহারা বলিলেন, আমরা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা 
শৌচ-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি ৷” 


আবু বকর বায্যার (র).. PO SLL LN 
তিনি বলেন, £33! HEE etn ref ; এই আয়াতাংশে কোবাবাসী 
সাহাবীদের পবিত্রতার প্রিয়তার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। ' 

উক্ত আয়াতাংশ নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) কোবাবাসী সাহাবীদের 
পবিত্রতা বিষয়ক কাৰ্য সম্বন্ধে তাহাদের নিকট প্রশ্ব করিলে তাহারা বলিলেন-_ আমরা 
(মল ত্যাগ করিয়া) কংকর দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ- 
ক্রিয়া করিয়া থাকি ।' 

হাফিয আল্‌ বাষ্যার উক্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন 
উক্ত রেওয়ায়াতকে যুহরী (র) হইতে মুহাম্মদ ইবৃনে আবদুল আযীয (র) ভিন্ন অন্য 
১ কোনো রাবী বর্ণনা করেন নাই। এবং উহাকে মুহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল আযীয হইতে 
তাহার পুত্র আহ্‌মাদ ভিন্ন অন্য কোনো রাবী বর্ণনা করেন নাই !' 
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আমি (ইব্‌নে কাছীর) বলিতেছি উক্ত রেওয়ায়াতকে আমি এস্থলে এই কারণে 
উল্লেখ করিলাম যে, উহা ফকীহ্‌গণের নিকট বিখ্যাত হইলেও পরবর্তী যুগীয় অধিকাংশ 
মুহাদ্দিস অথবা সকল মুহাদ্দিসের নিকট উহা অজ্ঞাত । অর্থাৎ কোবাবাসী সাহাবীগণ 
যে ইস্তেনজায় কুলুখ এবং পানি উভয়ই ব্যবহার করিতেন, তাহা ফকীহ্‌্গণের নিকট 
বিখ্যাত হইলেও পরবর্তী যুগীয় মুহাদ্দিসগণ উক্ত বিষয় সম্বলিত উপরোক্ত রেওয়ায়াত 
সম্বন্ধে অবগত নহেন। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী ।-অনুবাদক 


ব্ৰ্থ EE 22 (a 8 রর 
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১০৯. SOE 0 SOO ONE Fae BNW 
স্থাপন করে সে উত্তম, না এ ব্যক্তি উত্তম যে তাহার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক 
খাদের ধ্বংসসংকুল কিনারায় যাহা উহাকে সহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয় । 
EE TOON UO 

০. উহাদের গৃহ যাহা উহারা নির্মাণ করিয়াছে তাহা উহাদের অন্তরে 
সর কারণ হয নিব পৰ্যন্ত না উহাদের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায়। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন “যাহারা 
আল্লাহ্‌র ভয় ও তাহার সন্তুষ্টির ভিত্তির উপর মাসজিদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে __ তাহারা 
এবং যাহারা আল্লাহ্‌, তাহার রাসূল ও. মুমিনদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করিবার 
উদ্দেশ্যে এবং যে ব্যক্তি পূর্বে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহার 
জন্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে মাসজিদে যেরার নির্মাণ করিয়াছে-_ তাহারা 
এই উভয় শ্ৰেণীর লোক সমান নহে; বরং প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোক হইতেছে আল্লাহ্র 
নিকট প্রিয় অতএব তাঁহার রহমত পাইবার যোগ্য এবং শেষোক্ত শ্রেণীর লোক হইতেছে 
আল্লাহ্‌ শত্ৰু অতএব জাহান্নামী । শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রকৃতপক্ষে মাসজিদ 
বানাইয়াছে জাহান্নামের পতনোন্যুখ শূন্য-গর্ভ উপকূলের প্রান্তে । উহা অচিরেই 
তাহাদিগকে লইয়া জাহান্নামে পতিত হইবে । বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যালিম জাতিকে 
হেদায়েত করেন না অর্থাৎ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদিগকে কৃতকার্য করেন না । 
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৫৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ (রা) বলেন-_'আমি নবী করীম (সা)-এর যুগে 
মুনাফিকগণ কর্তৃক নির্মিত মাসজিদে যেরার হইতে ধুয়া বাহির হইতে দেখিয়াছি ৷' 
ইব্নে জুরাইজ (র) বলেন ‘আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা কতগুলি লোক 
মুনাফিকগণ কর্তৃক নির্মিত মাস্জিদে যেরারকে খনন করতঃ উহা হইতে নির্গমণশীল 
ধূয়ার উৎসকে আবিষ্কৃত করিয়াছিল’ কাতাদা (রা)ও অনুরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। 
খলাফ ইবনে ইয়াসীন কুফী. (র) বলেন, ‘আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআন মাজীদে 
মুনাফিকগণ কর্তৃক নির্মিত যে মাস্জিদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমি 
দেখিয়াছি । উহাতে একটি ছিদ্র রহিয়াছে। উক্ত ছিদ্র দিয়া ধুয়া বাহির হয়। উক্ত মাসজিদ 
আজকাল আত্তাকুড়ে পরিণত হইয়াছে ।’ উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্নে জারীর বর্ণনা 
করিয়াছেন। 


2322, E02 214/29 22/2220 4 
Loss GD bod Hoel s I609 


VARA ¢ “ w 


অর্থাৎ ‘মুনাফিকগণ যে মাসজিদ বানাইয়াছে_ উহা তাহাদের অন্তরে নিফাক ও 
সন্দেহের উদ্রেককারীরূপে. বিরাজ করিবে (তাওবা-১১০)। যেরূপে বাণী ইসরাঈল 
জাতির গো-বৎস পূজাকারী লোকদের অন্তরে গো-বৎস পূজার প্রতি ভালভাসা বদ্ধমূল 
হইয়া গিয়া উহা তাহাদিগকে গো-বৎস পূজায় আকৃষ্ট করিত ।' 

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন- 2, :74% (6 %5%1 9 অর্থাৎ “তবে 
তাহাদের মৃত্যুতে তাহাদের নিফাকের অবসার্ন ঘটিবে ৷’ মুজাহিদ, কাতাদা, যায়েদ 
যায়েদ ইব্‌নে-আস্লাম (র) প্রমুখ বহু-সংখ্যক পূর্ব-যুগীয় ব্যাখ্যাকার উপরোক্ত ব্যাখ্যা 
বৰ্ণনা করিয়াছেন। 


. / Cd ৬ . bed pe A 
< (%217 11; আল্লাহ তাহার সৃষ্টিজাতের সকল কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক 
অবহিত এবং তাহাদেরকে ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিফল দানে প্রজ্ঞাময় । 


2894 AIA 2393/44 2 


“ 2 Cd \2 23, EE 
SU PNAS reel Osi 3 GZ Oo) (NN) 
id 237029 1442 Oo: HS A Alls LG spl 
3s OH OPES Ml Jaya DB OBE Rt 
A ABH L220 1° Tald 26 « রত 2d 
IIIA LH C3 BS Ja YS IAG ES a 


0 AP it ZF 2/7 2 6 2/ 22004 207 oe 

52340 54 SYS tp FEA GNI BUSS $l 
0 x 2)| 

১১১. আল্লাহ্‌ মু’মিনদের নিকট হইতে তাহাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া 

লইয়াছেন, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে উহার বিনিময়ে ৷ তাহারা আল্লাহ্র পথে 
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সূরা তাওবা ৫৫ 


যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে দৃঢ় 
প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? 
তোমরা যে সওদা করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং উহাই মহা 
সাফল্য । 

তাফসীর ৪ অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন, ‘আল্লাহ্‌ জান্নাতের 
আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিবে । যুদ্ধে তাহারা শত্রুদিগকে হত্যা করিবে এবং নিজেরা নিহত 
হইবে । এইরূপেই তাহারা আল্লাহর নিকট নিজেদের জান-মাল সমর্পণ করিবে। 
বিনিময়ে আল্লাহ্‌ আখিরাতে তাহাদিগকে মহা-সুখময় চিরস্থায়ী জান্নাতের মালিক 
বানাইবেন। আল্লাহর এই প্রতিদান হইতেছে মুমিনদের প্রতি তাহার বিপুল দান ও 
নি'আমত; কারণ, তিনি নিজ সৃষ্টি--স্বীয় বান্দাদের নিকট হইতে ঈমান, ধন, পরিশ্রম, 
সাধনা ও আমল গ্রহণ করিয়া উহার বিনিময়ে তাহাদিগকে অশেষ, বিপুল, মহা 
নি‘আমাত দান করিবেন । এই কারণেই হাসান বসরী এবং কাতাদা (র) বলিয়াছেন, 
‘আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদের সহিত ক্রয়-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন এবং 
আল্লাহ্‌র কসম! উক্ত চুক্তিকে তিনি তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত পণ্যের বিনিময়ে 
তাহাদিগকে বিপুল, মূল্য প্রদান করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। (অর্থাৎ মুমিনের 
ঈমান ও নেক আমল অতি মূল্যবান হইলেও জান্নাতের নি‘আমতসমূহ উহার তুলনায় 
অনেক অনেক বেশী মূল্যবান ৷) 

শামার ইব্‌নে আতিয়্যা (র) বলিয়াছেন 'প্রতিটি মুমিনের স্কন্ধেই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সহিত সম্পাদিত একটি চুক্তি পালন করিবার দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে। উক্ত চুক্তি সে 
পালন করুক অথবা পালন না করিয়াই করুক সর্বাবস্থায় উহা পালন করিবার দায়িত্ব 
তাহার স্কন্ধে রহিয়াছে।'’ শামার ইব্‌নে আতিয়্যা (র) তাহ্গুর কথার সমর্থনে আলোচ্য 
আয়াতকে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ‘কোনো মুমিন যদি আল্লাহ্র পথে 
পরিচালিত জিহাদে প্রয়োজনীয় বাহন উট বা ঘোড়া প্রদান করে অথবা জিহাদের 
রসদপত্র বহন করে, তবে সে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত চুক্তির পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত 
হইবে৷’ 

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব ক্র্যী (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ বলেন- ‘যে রাত্রিতে নবী করীম 
(সা) ‘আকাবা'য় মদীনার আন্সারীদের নিকট হইতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সেই রাত্রিতে হযরত আব্ৃদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে রাওআহা (রা) নবী করীম (সা) কে বলিলেন 
‘আপনি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর জন্যে এবং নিজের জন্যে আমাদের প্রতি যে যে শর্ত 
আরোপ করিতে চাহেন, তাহা আরোপ করেন’ ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন 
‘আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর জন্যে তোমাদের প্রতি এই শর্ত আরোপ করিতেছি যে, 
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৫&৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


তোমরা তাহার ইবাদাত করিবে এবং অন্য কাহাকে তাহার শরীফ স্থির করিবে না; 
আর আমি নিজের জন্যে তোমাদের প্রতি এই শর্ত আরোপ করিতেছি যে, নিজেদের 
জান-মালকে যে সকল বিষয় হইতে হিফাযত করিয়া থাকো, আমাকে সেই সকল বিষয় 
হইতে হিফাযত করিবে’ আনসারী সাহাবীগণ বলিলেন-_আমরা উহা করিলে কি 
পুরস্কার পাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘জান্নাত ৷’ তাহারা বলিলেন এই বিক্রয় 
চুক্তিতো আমাদের জন্যে বড় লাভজনক! আমরা উহাকে ভঙ্গও করিব না আর 
উহাকে বাতিল করিতেও বলিব না। TOR 


করিলেন ৪ 
19/72 A f 2 রণ 2232 
- DEH il EA YO Ellis os FAA Yo) 


CAGE be 1 ALM 2 


te THEE CAGE dt ene oes JG TOO Made Cd 
করুক আমরা নিজেরা নিহত হউক অথবা শত্রুকে হত্যা করুক এবং নিজেরা নিহত 
হউক সর্বাবস্থায় তাহারা জান্নাত লাভ করিবে” (তাওবা-১১১)। 

বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে £ ‘নবী করীম (সা) 
বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই অবস্থায় আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ 
করে যে, জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলগণের প্রতি ঈমান ছাড়া অন্য কিছু তাহাকে গৃহ 
ত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করে নাই__ তাহার বিষয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই দায়িত্‌ গ্রহণ 
করেন যে, ETT GCE! 

St OCI 0 1 Ht] (E ॥ £0210 155 অৰ্থাৎ ‘উক্ত ওয়াদা আল্লাহ্‌ 
নিত ন যন তনত ইন্জীল এবং কুরআন এই সকল বৃহৎ গ্রন্থের 
প্রতিটি গ্রন্থেই উক্ত ওয়াদা প্রদান করিয়াছেন।’ আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মুজাহিদ মু‘মিনদিগকে জান্নাত প্রদান করিবার বিষয়ে যে ওয়াদা প্রদান করিয়াছেন, 
আয়াতের উপরোক্ত অংশে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আস্মানী গ্রন্থে উহাকে উল্লেখ 
ত হজকয় বগা হা 118 লামা) ভকত ত ও মত 
করিয়াছেন। Pt: SE 8,29 অৰ্থাৎ ‘আল্লাহ্‌ অপেক্ষা অধিকতর ওয়াদা 
পালনকারী কে আছে? আল্লাহ্‌ ওয়াদা খেলাফী করেন না। তিনি নিশ্চিতরূপে ওয়াদা 
পালন করিয়া থাকেন ৷' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন ৪ &* 3১.২১% 


€; / 


EON | আর আল্লাহ্‌ অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী কে আছে? (নিসা-৮৭) 
আরো বলিতেছেন ঃ 3 £2 321 $9 আর আল্লাহ্‌ অপেক্ষা অধিকতর 


22 2 72 2/ 0? 242 


সত ত্যবাদী কে আছে 334122 0G EN EP HG AB 3 
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£2551 অৰ্থাৎ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত সম্পাদিত উপরোক্ত বিক্রয় চুক্তিকে পালন 
করে, সে যেন মহা কৃতকার্যতা-_ জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করে। (নিসা-১২২) 


6ST) OMG O34 OF ONY) 
EECA AS - AGL ১৯৬ 933 OU 


obs 543301 23039 O3k52 
১১২. উহারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী, সিয়াম 
পালনকারী রুকু ও সিজদাকারী, সৎকার্যের নির্দেশদাতা ও অসৎকার্যের নিষেধকারী 
এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; এই মু’মিনদিগকে তুমি শুভ 
সংবাদ দাও । 
তাফসীর ঃ পূর্ববতী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে যে সকল 
মুমিনের জান-মাল খরিদ করিয়া লইবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে 
তাহাদের গুণাবলী বর্ণনা করিতেছেন। আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন, আল্লাহ্‌ 
জান্নাতের বিনিময়ে যে সকল মু'মিনের জান-মাল খরিদ করিয়া লইয়াছেন, তাহারা 
হইতেছে (3254) অর্থাৎ যাহারা যাবতীয় পাপকার্য হইতে দূরে থাকে। এবং 
অশ্লীল কাৰ্য পরিহার করিয়া থাকে। (3, ১51/) অৰ্থাৎ মুখের দ্বারা ও দেহের. অন্যান্য 
অঙ্গ দ্বারা যাহারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। (3,234) অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা 
বৰ্ণনা করে। বস্তুতঃ মুখ দ্বারা কৃত ইবাদাতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইবাদাত হইতেছে 
আল্লাহ্র হামদ বা প্রশংসা বর্ণনা করা। (32 SETI) অর্থাৎ ‘যাহারা সিয়াম পালন 
করে ৷' সিয়াম হইতেছে দিনের বেলায় খাদ্য পানীয় এবং যৌন সংগম পরিহার করা । 
বস্তুতঃ সিয়াম হইতেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক ইবাদাত । এইরূপে কুরআন 
মাজীদের অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীদের গুণাবলীর বর্ণনায় 
বলিয়াছেনঃ Ei) অর্থাৎ সিয়াম -সাধনা কারিণীগণ ৷ 9১ sti 
অর্থাৎ যাহারা সালাত আদায় করে ৷ বস্তুতঃ সালাত হইতেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
শারীরিক ইবাদাত ৷ 22,1 2 SAL 221 L 5১31 অৰ্থাৎ_যাহারা 
SLOG ot To SY a0 WE HEIN CT See Hot OE: 
বস্তুতঃ মানুষকে নেক কাজ করিতে এবং বদ কাজ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দেওয়া 
একটা গুরুত্বপূর্ণ মানব-সেবা ৷ ১১২ (343021 অৰ্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
নির্ধারিত হালাল হারাম সম্বন্ধে জ্ঞার্ন লার্ভ করতঃ “কথায় ও কাজে হারাম হইতে দূরে 
থাকে । 


কাছীর-৮(০) 
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৫৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 

আলোচ্য আয়াতে যে সকল নেক কার্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহারা আল্লাহ্র 
প্রতি বান্দার কর্তব্য (41/3542) এবং বান্দার প্রতি বান্দার কর্তব্য (4:41 9342) 
এই উভয় শ্ৰেণীর নেক কার্যের সমষ্টি । বস্তুতঃ মুমিনের ঈমান তাহার নিকট এই দাবী 
করে যে, সে উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হইবে । £21. ১ অৰ্থাৎ ‘হে 
রাসূল! তুমি উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী মু‘মিনদিগকে জারাতের সুসংবাদ প্রদান 
করো । বস্তুতঃ যে সকল মু'মিন উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হইবে তাহারাই পূর্ণ 
মুমিন হইবে এবং তাহারাই পরিপূর্ণ কৃতকাৰ্যতা লাভ করিবে। (832%) শব্দের 
অর্থ হইতেছে সিয়াম সাধনাকারীগণ । 

এই ব্যাখ্যার বর্ণনায় সুফিয়ান সাওরী (র).. ...হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবৃনে মাসৃউদ (রা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি বলেন (5:2 £501) অৰ্থাৎ যাহারা সিয়াম পালন 
করে’ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইবনে জোবায়ের এবং আওফী (র) 
বৰ্ণনা করিয়াছেন ৪ ‘হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলন, (53250411) অর্থাৎ- যাহারা 
সিয়াম পালন করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইবনে আবূ-তালৃহা (র) 
বৰ্ণনা করিয়াছেন ৪ হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, কুরআন মাজীদের যেখানে-ই 
৫50) শব্দটি উল্লেখিত হইয়াছে, সেখানে উহার অর্থ হইবে ‘সিয়াম পালন 
করা!’ যাহাহাক (র) হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। ' 

ইব্‌নে জরীর (র)...হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি 
বলেন, এই উম্মতের ‘50517 হইতেছে ‘রোযা রাখা’ মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে 
জোবায়ের, আতা, আব্দুর রহ্‌মান সালমী, যাহ্‌হাক ইবনে মুযাহিম, সুফিয়ান ইবনে 
উইয়াইনা (র) প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ বলেন আলোচ্যে আয়াতে উল্লেখিত (১2+ HA) 
শব্দের অর্থ হইতেছে ‘সিয়াম পালনকারীগণ’। হাসান বসরী (র) বলেন, (32+ sn) 
অর্থাৎ যাহারা রমযান মাসে সিয়াম পালন করে। আবূ আমর আবদী (র) বলেন 


(27 TY 


(2 $5 11) অৰ্থাৎ ‘য়ে সকল মুমিন সিয়াম পালন করে।' 

নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসেও (5১2: 51) শব্দের উপরোক্ত 
অর্থ উল্লেখিত হইয়াছে। ইবন জরীর (র)....আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন (১2২4 £1) এর অর্থ হইতেছে 
(০% সিয়াম সাধনাকারীগণ) ।' 

উক্ত রেওয়ায়াতটি হযরত আবু হোরায়রা (রা) এর নিজস্ব উক্তি হওয়াই অধিকতর 
সহীহ অপর এক সনদে ইবনে জরীর (র)....উবায়েদ ইব্‌নে উমায়ের হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন ৪ ‘একদা নবী করীম (সা) এর নিকট (£১25.41) শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা 
করা হইলে তিনি বলিলেন 2% 5 i)- (53230511 - ‘সিয়াম সাধনা-কারীগণ) !' 
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উক্ত রেওয়ায়াতের সনদে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম অনুল্লেখিত. রহিয়াছে। তবে উহার 
সনদ উৎকৃষ্ট । 

উপরে (57244]) শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হইয়াছে, উহা-ই উক্ত শব্দের 
অধিকতম সহীহ ও অধিকতম বিখ্যাত অৰ্থ । তবে এইরূপ রেওয়ায়াতও বর্ণিত 
রহিয়াছে-- যাহাতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, (632 %41/-শব্দের অর্থ হইতেছে- ‘জিহাদ 
কারীগণ'। হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত রহিয়াছেঃ 
হয্রত আবূ উমামা (রা) বলেন একদা AE IC SAR CAE RD 
আরয করিল ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে (৫4(2.]-ভ্রমণ )-এর জন্যে অনুমতি 
প্রদান করুন ৷’ নবী করীম (সা) বলিলেন এই উম্মতের £4, ভ্রমণ) হইতেছে 
‘আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা’ উযারা ইবৃনে গাযিয়্যা (র) আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি একদা নবী ক্রীম (স)-এর নিকট CLLh)- এর 
বিষয় উল্লেখিত হইলে তিনি বলিলেন আল্লাহ্‌ তা'আলা ([১॥|-ভ্ৰমণ)- এর পরিবর্তে 
আমাদিগকে ‘আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবার এবং প্রতিটি উচ্চস্থানে পৌছিয়া তাক্বীর 
বলিবার বিধান প্রদান করিয়াছেন!’ 

ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ৪ ‘তিনি বলেন, ($225.41) অর্থাৎ 
_ যাহারা এলেম শিখিবার জন্য দেশ ভ্রমণ করে।' আবৃদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে 
আস্লাম (র) বলেন-_ (223%) অর্থাৎ মুহাজিরগণ । উক্ত রেওয়ায়াত দুইটিকে 
ইমাম ইব্‌নে আবী হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। 

একদল লোক মনে করে “যাহারা লোকালয় ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে-পর্বতে 
বনে-জঙ্গলে এবং ময়দানে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারাই হইতেছে আয়াতে 
উল্লেখিত (4$22341/-ভ্ৰমণকারীগণ) ৷’ উহারা এইরূপ ঘুরিয়া বেড়ানোকে ইবাদাত 
মনে করে। উক্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্ত ; কারণ, ঈমান ও দ্বীনকে বাচাইবার প্রয়োজন ছাড়া অন্য 
কোনো অবস্থায় লোকালয় ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে এবং 
ময়দানে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ানো শারী'আত সন্মত নহে । ঈমান ও দ্বীনকে বাচাইবার 
প্রয়োজনে অবশ্য এইরূপ ঘুরিয়া বেড়াইবার বিধান শারী‘আতে প্রদান করা হইয়াছে। 
হযরত আবু. সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বোখারী শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে .ঃ নবী করীম 
(স) বলিয়াছেন, ‘সে দিন দূরে নহে-- যে দিন কোনো লোকের সর্বোত্তম মাল হইবে 
এইরূপ কতগুলি বকরী-_ যাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টিস্নাত 
স্থানে চলিয়া যাইবে । তাহার ঈমান ও দ্বীন বিপদাপন্ন হইবার ফলে উহাকে বাচাইবার 
উদ্দেশ্যে সে এইরূপে লোকালয় ত্যাগ করিবে ।' 

«৷ 222123314} আল্লাহ্‌ কৰ্তৃক নিৰ্ধারিত সীমা রক্ষাকারীগণ। 
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৬০ | তাফসীরে ইবনে কাছীর 
হযরত ইবনে আর্বাস (রা) হইতে আওফী এবং আলী ইবনে আবী তাল্হা (র) 


বর্ণনা করিয়াছেন £ঃ হযরত হব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, 4 sal Shai 
অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ পালন করে!’ হাসান বসরী হইতেও অনুরূপ 
ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে ৪ হাসান বসরী বলেন 
৷, 2321234344 অৰ্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র আদেশসমূহ পালন করে।’ অপর এক 
বর্ণনায় রহিয়াছে তিনি বলেন ইহার অর্থ হইল যাহারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর উপর 
দৃঢ়ভাবে পালন করে। 
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১১৩. আত্মীয়-স্বজন হইলেও মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা মু’মিন এবং 
মু’মিনাদের জন্যে সংগত নহে যখন ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহারা 
জাহান্নামী । 

১১৪. ইবরাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করিয়াছিল তাহাকে ইহার 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া ; অতপর যখন হঁহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল যে, সে 
আল্লাহ্র শত্রু, তখন ইবরাহীম উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল । ইবরাহীম কোমল 
হ্রদয়সম্পন্ন ও সহনশীল । 

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)....হযরত মুসাইয়্যাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
8 হযরত মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এর চাচা আবু তালেব মুমুর্যু অবস্থায় 
উপনীত হইলে নববী কুরীম (স্) তাহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন ‘হে চাচা 
আপনি বলুন ৪ £। $1 4!) $ -- আল্লাহর ভিন্ন অন্য কোনো ইলাহ নাই। উহার 

সহায়তায় আমি কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আপনার জন্যে 
সুফারিশ করিব ।’ এই সময়ে আবূ তালেবের নিকট আবূ জেহেল এবং আব্ৃদুল্লাহ ইবনে 
a LE LE 

লব-এর ধর্ম ত্যাগ করিবে? আবূ তালেব বলিল ‘আমি আবৃদুল মুত্তালিব-এর 
ধর্মেই থাকিব৷’ নবী করীম (সা) বলিলেন যতক্ষণ আল্লাহ্র তরফ হইতে আমার প্রতি 
নিষেধাজ্ঞা না আসে, ততক্ষণ আমি আপনার জন্যে ইসৃতেগফার ০5: -ক্ষমা 
প্রার্থনা করা) করিব । ইহাতে আল্লাহ্‌ তাআলা নিমোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ৪ 
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সূরা তাওবা ৬১ 
131 - es El iss Ce NEALE MEST 
হযরত মুসাইয়্যাব (রা) আরো বলেন আল্লাহ্‌ তা'আলা আবৃ তালেব সম্বন্ধে নিনোক্ত 
আয়াতও নাযিল করিলেনঃ 
Se HAA ENE C0 499 ‘তুমি যাহাকে ভালবাসো, 
তাহাকেই হেদায়েত করির্তে দানি জঃ বরং আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন, তাহাকে 
হেদায়েত করেন।” (কাসাস-৫৬) উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম 
বৰ্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)...হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ 
তিনি বলেন ইহার অর্থ হইল যাহারা আল্লাহর নির্দেশাবলীর উপর দৃঢ়ভাবে পালন করে। 
তিনি বলেন, একদা আমি একটা লোককে তাহার মাতা-পিতার জন্যে ইস্তেগ্‌ফার 
করিতে শুনিলাম । তাহার মাতা-পিতা ছিল মুশরিক । আমি তাহাকে বলিলাম, কোনো 
ব্যক্তি কীরূপে মুশ্রিক মাতা-পিতার জন্যে ইসৃতেগ্‌ফার করিতে পারে? সে বলিল, 
হযরত ইবরাহীম (আ) কি স্বীয় পিতার জন্যে ইসৃতেগৃফার করেন নাই? আমি ঘটনাটা 
নবী করীম (সা)- এর নিকট উল্লেখ করিলাম । ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল £ 
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ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, চায় তৰল আযার শে এহ কাটি 
উল্লেখ করিয়াছেন-_-'মৃত্যুর পর ৷’ (অর্থাৎ মুশরিকের মৃত্যুর পর তাহার জন্যে 
ইস্তেগ্‌ফার করা আল্লাহ্র নবী ও মুমিনদের জন্যে নিষিদ্ধ । ইমাম আহ্‌্মদ (র) 
বলেন, ‘উক্ত বাক্যটি সুফিয়ান অথবা ইস্রাঈল (র) অথবা মূল হাদীসের উক্তি তাহা 
আমি জানি না৷’ আমি (ইবনে কাছীর) বলিতেছি, মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা 
বৰ্ণিত হইয়াছে। 

ইমাম আহমদ (র)...হযরত বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ‘তিনি বলেন, 
একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর সহিত সফরে ছিলাম । আমরা প্রায় এক হাজার 
উদ্্রারোহী ছিলাম । এই অবস্থায় নবী করীম (সা) আমাদিগকে লইয়া একস্থানে থামিয়া 
দুই রাকাআত সালাত আদায় করিলেন। সালাত শেষ হইবার পর তিনি কাদিতে 
কাদিতে আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত উমর (রা) নবী 
করীম (সা)-এর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার জন্যে 
আমার মা-বাপ কুরবান হউক! আপনি কাদিতেছেন কেন? নবী করীম (সা) বলিলেন, 
আমি আমার মহান প্রতিপালক প্রভুর নিকট আমার মায়ের জন্যে ইস্তেগ্‌ফার করিবার 
অনুমতি চাহিয়াছিলাম । তিনি আমাকে অনুমতি দেন নাই । আমার মা দোযখের আগুনে 
পুড়িবেন__ এই চিন্তায় আমার চোখে পানি আসিয়াছে। ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে 
তিনটা কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে উহা করিতে অনুমতি 
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দিতেছি। ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। 
এখন তোমাদিগকে করব যিয়ারত করিতে অনুমতি দিতেছি । তোমরা করব যিয়ারত 
করিও । উহা তোমাদের মনে নেক কাজ করিবার আগ্রহ আনিয়া দিবে। ইতিপূর্বে আমি 
নিষেধ করিয়াছিলাম । এখন তোমাদিগকে কুরবানীর তিন দিন অতিবাহিত হইবার পরও 
কুরবানীর গোশত খাইতে অনুমতি দিতেছি। তোমরা কুরবানীর গোশ্ত হইতে যতটুকু 
চাও,ততটুকুই ভবিষ্যতে খাইবার জন্যে রাখিয়া দিতে পারো। ইতিপূর্বে আমি 
তোমাদিগকে মটকায় পানীয় রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে 
মটকায় পানীয় রাখিতে অনুমতি দিতেছি। তোমরা যে কোনো প্রকারের মটকায় পানীয় 
রাখিতে পারো; তবে যে সকল পানীয় মাদকতা আনিয়া দেয়, তাহা পান করিও না!” 

ইবন জরীর (র)...হযরত বারীদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, নবী 
করীম (সা) পবিত্র মক্কায় আগমন করিবার কালে পথিমধ্যে একস্থানে একটা কবরের 
কাছে বসিয়া কবরবাসীকে সম্বোধন করতঃ কিছু কথা বলিলেন । অতঃপর তিনি কাদিতে 
কাদিতে উঠিয়া দাড়াইলেন। আমরা তাহাকে বলিলাম, ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি 
যাহা করিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি ।’ নবী করীম (সা) বলিলেন, ‘আমি আমার 
মায়ের কবর যিয়ারত করিবার জন্যে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট অনুমতি 
চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাকে উহার অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু আমি তাহার জন্যে 
ইস্তেগ্‌ফার করিবার অনুমতি চাহিলে তিনি আমাকে উহার অনুমতি দেন নাই ৷' 
হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, সেই দিন নবী' করীম (সা) কে যত কাদিতে দেখা 
গিয়াছে, অন্য কোনো দিন তাহাকে উহা অপেক্ষা বেশি কাদিতে দেখা যায় নাই৷’ ইব্ন 
আবু হাতিম...হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌নে মাস্উদ (রা) হইতে স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা 
করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) কবরস্থানে গমন করিলেন। আমরাও 
তাহার সহিত তথায় গমন করিলাম । সেখানে গিয়া তিনি একটা কবরের পার্শ্বে বসিয়া 
দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া কবরের অধিবাসীকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিলেন। অতঃপর তিনি 
কাদিলেন। তাহার কাদনে আমরাও কাদিলাম। অতঃপর তিনি উঠিয়া দাড়াইলেন। 
হযরত উমর (রা) তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন তিনি তাহাকে (হযরত উমর (রা 
-কে) কাছে ডাকিয়া লইলেন। অতঃপর আমাদিগকেও কাছে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, 
তোমরা কেন কাদিলে? আমরা বলিলাম__ ‘আপনার ক্রন্দন দেখিয়া আমরা কাদিলাম ৷’ 
তিনি বলিলেন-- আমি যে কবরটির কাছে বসিয়াছিলাম, উহা হইতেছে আমার সরা 
আমিনার কবর । আমি উহা মেরামত করিবার জন্যে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট 
অনুমতি চাহিয়াছিলাম । তিনি আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন। 

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইবনে আবূ হাতিম আবার অন্য মাধ্যমে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি আবার হযরত ইবৃনে মাস্উদ (রা) হইতে প্রায় অনুরূপ একটি 
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রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে ইহাও উল্লেখিত হইয়াছে ৪ ‘নবী করীম (সা) 
অনুমতি চাহিয়াছিলাম । তিনি আমাকে অনুমতি দেন নাই । তিনি আমার প্রতি এই 
আয়াত নাযিল করিয়াছেন ৪ 
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‘মায়ের জন্যে সন্তানের মনে যে ভালবাসা জনিত আবেগ ও মর্ম বেদনা সৃষ্টি হইয়া 
থাকে, ইহাতে আমার মনে তাহা-ই সৃষ্টি হইয়াছে’ নবী করীম (সা) আরো বলিলেন 
ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম । এখন আমি 
তোমাদিগকে উহার অনুমতি দিতেছি। তোমরা কবর যিয়ারত করিও । উহা 
আখেরাতকে স্মরণ করাইয়া দেয় । 

তাবরানী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি 
বলেন, নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ওমরা পালন করিবার 
উদ্দেশ্যে পবিত্র মন্কায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ‘আস্ফান গোত্রের গিরিপথ’ হইতে 
নামিয়া তিনি সাহাবীদিগকে বলিলেন--'তোমরা গিরিপথে গিয়া তোমাদের নিকট 
আমার ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করো ।’ অতঃপর তিনি তীহার মাতার 
কবরের নিকট চলিয়া গেলেন । সেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া স্বীয় রবের নিকট 
মুনাজাত করিলেন। অতঃপর তিনি গভীর মর্ম-বেদনা প্রকাশ করিয়া কাদিলেন । তাহার 
ক্ৰন্দনে সাহাবীগণ কাদিলেন। তাহারা বলিলেন নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা নবী করীম 
(সা)-এর উন্মতের জন্যে এইরূপ কোনো নূতন বিধান নাযিল করিয়াছেন যাহা পালন 
করিবার ক্ষমতা এই উম্মতের নাই । এই কারণে নবী করীম (সা) এইরূপ ক্রন্দন 
করিয়াছেন.। সাহাবীদিগকে কাদিতে দেখিয়া নবী করীম (সা) তাহাদের নিকট আসিয়া 
আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনাকে কাদিতে দেখিয়া কাদিয়াছি। আমরা বলাবলি 
করিয়াছি আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্ভবতঃ নবী করীম (সা)-এর উম্মতের জন্যে এইরূপ 
কোনো নূতন বিধান নাযিল করিয়াছেন যাহা পালন করিবার ক্ষমতা এই উম্মতের 
নাই !' তিনি বলিলেন না; তবে এরূপ কিছু ঘটিয়াছে। আমি আমার মায়ের কবরের 
অনুমতি চাহিয়াছিলাম । আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে অনুমতি দেন নাই । উহাতে আমার 
অন্তরে আমার মায়ের জন্যে ভালবাসা-জনিত আবেগ ও মর্ম-বেদনা সৃষ্টি হইয়াছে। 
ফলে আমি কাদিয়াছি। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসিয়া বলিল, 
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৬৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


তিনি বলিলেন ‘ইব্রাহীম যেরূপে তীহার পিতার জন্যে দু'আ করা হইতে বিরত 
ছিলেন, আপনি সেইর্ূপে আপনার মায়ের জন্যে দুআ করা হইতে বিরত থাকুন ৷” 
ইহাতে আমার মনে আমার মায়ের জন্যে ভালবাসা জনিত আবেগ ও মর্ম-বেদনা সৃষ্টি 
হইয়াছে । আর আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট দু'আ করিয়াছিলাম__ তিনি যেনো 
আমার উন্মতকে চারিটি বিপদ হইতে মুক্ত রাখেন। তিনি দুইটি বিপদের বিষয়ে 
আমার দু'আ কবূল করিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন। আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট 
আমি দু‘আ করিয়াছিল, তিনি যেন আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া আমার উম্মতকে 
ধ্বংস না করেন। আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট দুআ করিয়াছিলাম, তিনি 
যেনো প্লাবন দ্বারা আমার উম্মাতকে ধ্বংস না করেন। আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর 
নিকট দু'আ করিয়াছিলাম তিনি যেনো আমার উম্মতের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হইতে না 
দেন এবং তাহারা যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে না দেন। তিনি আমার 
প্রথম দুআ দুইটি কবূল করিয়াছেন; কিন্তু শেষ দু'আ দুইটি কবুল করিতে অসম্মতি 
জানাইয়াছেন।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-__ 'নবী করীম (সা)-এর মাতার 
কবর কাদা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল আর তাহা আসফান ($৬.০) গোত্রের অধীন 
ছিল। 

উপরোক্ত রেওয়ায়াতটি গ্রহণযোগ্য নহে। উহাতে অদ্ভূত কথা বর্ণিত রহিয়াছে। 
খতীব বাগদাদী স্বীয় ($2505 $1449 নামক পুস্তকে হযরত আয়েশা (রা) হইতে 
অজ্ঞাত-পরিচয় রাবীর মাধ্যমে একটা রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতটি 
উপরোক্ত রেওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য কথা বর্ণিত রহিয়াছে। 

উক্ত রেওয়ায়াতের একাংশ হইতেছে এইঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা) এর 
মাতাকে জীবিত করিলেন। তিনি ঈমান আনিলেন। অতঃপর পূর্বে যেরূপ মৃত ছিলেন, 
সেইরূপ মৃত হইয়া গেলেন’ এইরূপে সোহায়লী স্বীয় (52,54 পুস্তকে একদল অজ্ঞাত 
পরিচয় রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন ‘ আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর 
আনিলেন।’ উক্ত রেওয়ায়াতও অগ্রহণযোগ্য হাফেয ইব্নে দিহয়া (র) বলেন ‘উক্ত 
রেওয়ায়াত অনুযায়ী অর্থ হইতেছে যে নবী (সা) এর মাতাপিতাকে জীবিত করা ইহা 
এক প্রকার নূতন জীবন দান করা । আর ইহা অসম্ভব নয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত 
চস কযা চং সের যদ সাল কারা গাং দলত সাগর পারবা 

| 

ইমাম তাহাবী বলেন--- ‘সূর্য অস্তমিত হইবার পর উহার পুনরুদিত হইবার ঘটনা 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ৷’ ইমাম কুরতুবী বলেন, ‘নবী করীম (সা)-এর মাতা-পিতার 
পুনজ্জাবিত হওয়া, যুক্তি ও শারীআাত-_ এই দিকের কোনো দিক দিয়াই অসম্ভব নহে’ 
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তিনি আরো বলেন ‘আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা নবী করীম 
(সা)-এর চাচা আবু তালেবকেও পুনজ্জীবিত করিয়াছিলেন এবং তখন আবূ তালেব নবী 
করীম (সা) এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন।' আমি (-ইব্নে কাছীর) বলিতেছি, 
‘উপরোক্ত রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত বিষয়সমূহের কোনোটাই যুক্তি ও শরীআত__ এই 
দুই দিকের কোনো দিক দিয়াই অসম্ভব নহে। 

উক্ত রেওয়ায়াতসমূহের সনদসমূহ সহীহ হইলে উহাতে বর্ণিত বিষয়সমূহ সত্য ও 
সহীহ হইবে ৷ আল্লাহ-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন -_ ‘হযরত 
ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) তাহার মায়ের জন্যে ইসৃতেগৃফার 
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ইস্তেগ্‌ফার করিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে নবী করীম (সা) আরয করিলেন 
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ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইবনে আবূ তালহা (রা) বর্ণনা 
করিয়াছেনঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন__ মুমিনগণ তাহাদের মুশ্রিক 
আত্মীয়দের জন্যে ইস্তেগ্‌ফার করিতেন । ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত 
নাযিল করিলেন ৪ 
31 - Xs 2232 1 os ERAS A A HEL 
উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর তাহারা তাহাদের মৃত মুশ্রিক আত্মীয়দের জন্যে 
ইস্তেগ্‌ফার করা পরিত্যাগ করিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা মু‘মিনদিগকে জীবিত 
মুশ্রিকদের জনে; ইস্তেগৃফার করিতে নিষেধ করেন নাই !' 
কাতাদা (র) বলেন, ‘আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছেঃ একদা কিছু সংখ্যক 
সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিল-_ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের 
বাপ-দাদাদের মধ্য হইতে কেহ্‌ কেহ প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিত, রক্তের 
সম্পর্কের আত্মীয়তাকে মূল্য দিত ও উহাকে অটুট রাখিত, বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিত 
এবং আমানাত রক্ষা করিত । আমরা কি তাহাদের জন্যে ইস্তেগ্‌ফার করিতে পারি? 
নবী করীম (স) বলিলেন, ‘হা; তোমরা উহা করিতে পারো। আমি নিজে আমার 


কাছীর-৯ () 
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পিতার জন্যে ইস্তেগ্‌ফার করিয়া থাকি যেরূপে ইসৃতেগ্‌ফার করিয়াছিলেন হযরত 
ইব্রাহীম (আ) তাহার পিতার জন্যে ৷' ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিমোক্ত আয়াতদ্বয় 
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কাতাদা (র) আরো বলেন, ‘আমাদের নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম 
(সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার প্রতি এইরূপ কতগুলি কথা অবতীর্ণ 
করিয়াছেন-_ যাহা আমার কানে প্রবেশ করিয়া আমার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে মৃত মুশ্রিকের জন্যে ইস্তেগৃফার করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন-_ যে ব্যক্তি তাহার মালের প্রয়োজনাতিরিক্ত 
ংশকে দান করিবে, তাহার জন্যে উহা কল্যাণকর হইবে এবং যে ব্যক্তি উহাকে দান 
না করিয়া ধরিয়া রাখিবে, তাহার জন্যে উহা অকল্যাণকর হইবে। আর কোনো ব্যক্তি 
নিজের কাছে প্রয়োজনীয় মাল রাখিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কার 
করিবেন মা’ 
সাওরী (র)..সাঈদ ইবনে জোবায়ের ইহতে বর্ণমা' করিয়াছেন তিনি বলেন, একদা 
একটি ইয়াহুদী মরিয়া গেল । তাহার একটি মুস্লিম পুত্র ছিল। সে পিতার লাশের 
দাফন কার্যে অংশ গ্রহণ করিল না । উক্ত ঘটনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট 
বর্ণিত হইলে তিনি বলিলেন, ‘লোকটি যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন তাহার 
হেদায়াতের জনে; দু'আ কর! এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার লাশের দাফন কার্যে অংশ 
গ্রহণ করা তাহার মুসলিম পুত্রের জন্যে কর্তব্য ছিল। অবশ্য তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
ভবিষ্যৎ ভালো মন্দ আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া-ই তাহার মুসলিম 
TU ER a তেলাওয়াত 
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হযরত আলী (রা) হইতে ইমাম আবূ দাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যে রেওয়ায়াতটি 
বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হযরত ইবৃ্‌নে-আব্বাস (রা) উপরোক্ত উক্তিকে সমর্থন করে। 
হযরত আলী (রা) বলেন, আমার পিতা আবূ তালেব-এর মৃত্যু হইলে আমি নবী করীম 
(সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম__ ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট 
পিতৃব্যের মৃত্যু হইয়াছে।'’ নবী করীম (সা) বলিলেন, তুমি গিয়া তাহাকে দাফন 
করো। দাফন করিবার পর কোনো কথা না বলিয়া আমার নিকট চলিয়া আসিও !' 
অতঃপর রেওয়ায়াতের অবশিষ্টাংশ উল্লেখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ণিত রহিয়াছেঃ 
‘নবী করীম (সা)-এর নিকট দিয়া তাহার চাচা আবূ তালেবের জানাযা যাইবার কালে 
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সূরা তাওবা ৬৭ 


নবী করীম (সা) বলিয়াছিলে-_ হে চাচা! আমি আপনার রক্তের সম্পর্কের কর্তব্য পালন 
করিয়াছি। আমি আপনার সহিত রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছি ৷' 

আতা ইবনে রাবাহ্‌ (র.) বলেন, ‘যাহারা আমাদের কেবলার দিকে মুখ করিয়া 
অসম্মতি জানাইব না ; সে যদি ব্যভিচারে গর্ভবতী হাবৃ্শী স্ত্রীলোক হয়, তথাপি না। 
EC TU ETT TE 
করেন নাই । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ৪ 
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ইবনে জরীর (রা) Sai SNE বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি বলেন 


নাযিল করুন ।'’ ইহাতে আমি প্রশ্ন করিলাম-_ এবং তাহার পিতার জন্যে? তিনি 
বলিলেন না; কারণ, আমার পিতা মুশরিক থাকা অবস্থায় মরিয়াছে।' 


7? 1%) 92,7 81054517 অৰ্থাৎ ‘ইব্রাহীমের নিকট যখন ইহা স্পষ্ট 
হইয়া গেল যে, তাহার পিতা আল্লাহ্‌র একজন শত্রঃ, তখন তিনি তাহার জন্যে 
ইস্তেগ্‌ফার করা হইতে বিরত রহিলেন।'’ (তাওবা-১১৫) 

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ইব্রহীম 
(আ) তাহার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত তাহার জন্যে ইস্তেগ্ফার করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর 
পর হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর নিকট ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, সে আল্লাহূর একজন 
শত্রু । (অতঃপর তিনি তাহার জন্যে ইস্তেগ্‌ফার করা হইতে বিরত রহিয়াছেন।) 
মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদা প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ হইতে উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত 
হইয়াছে। উবায়েদ ইব্‌নে উমায়ের এবং সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র) উক্ত আয়াতাংশের 
ব্যাখ্যায় বলেন-_ ‘কিয়ামাতের দিনে হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন স্বীয় পিতার মুখ 
মলিন ও বিষণ্ন দেখিবেন, তখন তিনি তাহার জন্যে ইস্তেগ্‌ফার করা হইতে বিরত 
থাকিবেন। তাহার পিতা তাহাকে বলিবে-_ ‘হে ইব্রাহীম দুনিয়াতে আমি তোমার কথা 
অমান্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ তোমর কথা অমান্য করিব না’ হযরত ইব্রাহীম 
(আ) আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আরয করিবেন-_ পরওয়ারদেগার! তুমি কি দুনিয়াতে 
আমাকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করো নাই যে, কিয়ামাতের দিনে তুমি আমাকে লাঞ্ছিত 
করিবেন না? আমার পিতার এই লাঞ্চনা অপেক্ষা বৃহত্তর লাঞ্ছনা আর কী হইতে পারে? 
ইহাতে তাহাকে বলা হইবে ‘হে ইব্রাহীম ৷ পিছনে তাকাও!’ তিনি পিছনে তাকাইয়া 
দেখিবেন-_একটি রক্তাক্ত যবহেকৃত প্রাণী পড়িয়া রহিয়াছে অর্থাৎ তাহার পিতাকে 
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আল্লাহ তা"আলা খাটাশ বানাইয়া দিয়াছেন ।' অতঃপর উহার পাগুলি ধরিয়া উহাকে 
টানিয়া লইয়া দোষযখে নিক্ষেপ করা হইবে ৷’ Ete FANS “নিশ্চয় 
ইব্রাহীম ছিল অধিক দু‘আকারী এবং ধৈর্যশীল ৷” 

সুফিয়ান সাওরী....প্রমুখ হযরত ইব্নে মাস্উদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ 
তিনি বলেন (531) অধিক দু'আকারী ৷’ হযরত ইব্নে মাসউদ (রা) হইতে একাধিক 
রাবীর মাধ্যমে উক্ত শব্দের উপরোক্ত অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। 

ইবন জরীর (র)...হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে, শাদ্দাদ ইবৃনে হাদী (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন । তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) একস্থানে বসা ছিলেন। এই অবস্থায় 
একটা লোক আরয করিল হে আল্লাহ্র রাসূল! (by) ) শব্দের অর্থ কী? নবী করীম 
(সা) বলিলেন ‘উহার অর্থ হইতেছে (£+-%4| যে ব্যক্তি বিনয়ের সহিত ত আল্লাহ্‌র 
নিকট ক্রন্দন করে) ৷' অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, ( . FARA |) 
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বাহ্‌্রাম হইতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইবনে আবূ হাতিম কর্তৃক 
বর্ণিত রেওয়ায়াতে উল্লেখিত হইয়াছে £ ‘নবী করীম (সা) বলিলেন উহার অর্থ হইতেছে 
(৷ £7. যে ব্যক্তি বিনয়ের সহিত আল্লাহ্‌র নিকট ক্রন্দন করে এবং অধিক 
দু‘আ করে ।' সাওরী (র) আবুল গদীর হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বুলেন, একদা 
আমি হযরত ইবৃনে মাসউদ (রা) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম । (9%) শব্দের অর্থ 
কী? তিনি বলিলেন উহার অর্থ হইতেছে, (2 bose A মুজাহিদ, আবূ মায়্‌সারা 
উমর ইব্নে শোরাহ্বীল, হাসান বসরী এবং কাতাদা (র) প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণও বলেন, 
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ইব্নে মুবারক (র).... নত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি 
বলেন-_হাব্শী ভাষায় (15%) শব্দের অর্থ হইতেছে (,3! 1) শ্বাস-স্থাপনকারী)। 
হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আওফীও অনুরূপ রেঁওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। 
মুজাহিদ এবং যাহহাকও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা রা) 
হইতে মুজাহিদ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ৪ ‘ হযরত ইবৃনে আব্বাস (রা) বলেন (469) 
মু'মিন ৷’ ANIL OE A SALA 
করিয়াছেনঃ ‘হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, (16) = (£6:॥৷ 241 অধিক 
তওবাকারী মুমিন) ।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা 
করিয়াছেন ৪ ৪ "হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন--- হাবৃশী ভাষায় (২3%) শব্দের অর্থ 
হইতেছে মু‘মিন ৷’ ইমাম ইবনে জারীরও অনুরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। 

ইমাম আইমদ (র)....হযরত উকবা ইব্‌নে আমের (র) হইতে মূসা বর্ণনা 
করিয়াছেন । তিনি বলেন, নবী করীম (সা) 'যুন্নাজ্জাদাইন’ (5১517,3) নামক 
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জনৈক সাহাবীকে (&) নামে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন উহার কারণ এই ছিল যে, উক্ত 
সাহাবী কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করিবার কালে যখনই আল্লাহ তা'আলার নাম 
উচ্চারণ করিতেন, তখনই উচ্চেঃস্বরে আল্লাহ তা'আলার নিকট (কাকুতি MVNA 
দু'আ করিতেন!’ উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইবনে জারীরও বর্ণনা = 

সাঈদ ইবনে জোবায়ের এবং শা'বী (র) বলেন, (১69) - ( 2." পৰ আক্মাহ 
তা'আলার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী) ৷’ ইবনে ওয়াহাব....আবু দারদা (রা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সকাল বেলার ‘তাস্বীহ 
(£2441 আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্রতা, প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা)' আদায় করে 
ও পালন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় (১) ৷ হযরত আবূ আইউব (রা) হইতে শা'ফী ইব্নে 
মাতে’ বর্ণনা করিয়াছেনঃ “হযরত আবূ আইউব (রা) বলেন (569%) হইতেছে সেই 
ব্যক্তি যে ব্যক্তি তাহার গোনাহের কথা স্মরণ হইলেই উহার জন্যে আল্লাহ তা'আলার 
নিকট ইস্তিগৃফার করে। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ ‘তিনি বলেন (319931)- 
(£21) গোনাহের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষাকারী)। তিনি বলেন কোনো ব্যক্তি 
গোপনে গোনাহ্‌ করিয়া ফেলিলে সে যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট উহা হইতে গোপনে 
ইস্তিগ্‌ফার করে, তবে সে ব্যক্তি (১13%) হইবে৷ ইমাম ইবৃনে আবূ হাতিম উপরোক্ত 
রেওয়ায়াতসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর (র)....হাসান ইবনে মুসলিম ইব্নে বায়ান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, জনৈক সাহাবী অধিক পরিমাণে আল্লাহর যেকের ও তাস্বীহ আদায় 
করিত । একদা নবী করীম (সা) এর নিকট তাহার বিষয় উল্লেখিত হইলে তিনি 
বলিলেন, সে নিশ্চয় (১%) অনুরূপ ইবনে জরীর (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি বলেন-- একদা নবী করীম (সা) জনৈক সাহাবীর লাশ 
নাযিল করুন। ‘তুমি নিশ্চয় (১) ছিলে। নবী করীম (সা)-এর কথার অর্থ হইতেছে 
তুমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদের অধিক তেলাওয়াতকারী ছিলে ৷' 

শু'বা (র)....হযরত আবূ যার গেফারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, 
জনৈক সাহাবী কা'বা, তাওয়াফ করিবার কালে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করিতেন 
এবং দু'আয় তিনি উহ্‌ উহ্‌ (| - ১) EAL LALA এর 
নিকট তাহার উক্ত ঘটনা বর্ণনা করা হইলে তিনি বলিলেন, সে নিশ্চয় (বর) । হযরত 
আবু যার গেফারী (রা) বলেন, একদা আমি রাত্রিতে বাহির হইয়া দেখি-- নবী করীম 
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(সা) সেই সাহাবীর লাশ দাফন করিতেছেন। তাহার সহিত তখন মশাল ছিল । উক্ত 
রেওয়ায়াত হয্ূরত আবূ যার গেফারী (রা) হইতে মাত্র একজন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত 
হইয়াছে উহাকে ইমাম ইবনে জারীর বর্ণনা করিয়াছেন। 

কা’ব আহ্‌বার হইতে বর্ণিত হইয়াছে £ তিনি বলেন, আমি শুনিয়াছি, হয্রত 
ইব্রাহীম (আ) যখন দোযখের বিষয় উল্লেখ করিতেন, তখন তিনি দোযখের আযাবের 
ভয়ে বলিলেন-- উহ্‌ (3) । উক্ত কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে () নামে 
আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইবনে জুরাইজ বর্ণন৷ 
করিয়াছেন-_ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন 0) - (255) গভীর জ্ঞানের 
অধিকারী । 

ইমাম ইব্নে জারীর বলেন-_ ‘আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত (1%) শব্দের অর্থ 
(££) অধিক পরিমাণে দু‘আকারী)' হওয়াই অধিকতম সংগত’ আলোচ্য 
আয়াতাংশের পূর্বাপর সম্পর্কের বিবেচনায় উহার উক্ত অর্থ হওয়া-ই সংগত 
Cilio 1 SOR on tie tone seo weet qe HCE Od 
পিতার জন্যে তাহার ইস্তেগৃ্‌ফার করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আয়াতের আলোচ্য 
ংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উক্ত দু‘আ করিবার কারণ হিসাবে 
বৰ্ণনা করিতেছেন যে, ইব্রাহীম ছিল (১- অধিক পরিমাণে দু‘আকারী বান্দা) ৷' 
তাহার পিতা তাহাকে আল্লাহর উপর ঈমান আনিবার দোষে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছে। 
এতদ্সত্েও তিনি স্বীয় পিতার জন্যে দুআ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল । আয়াতের আলোচ্য অংশে আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত ইব্রাহীম 
(আ)-এর উক্ত গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন (এ (সহিষ্ণু) নিম্নোক্ত আয়াতে 
HE SCR EAE GG AR 
এতদৃসত্বেও তাহার জন্যে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ইস্তিগৃফার করিবার প্রতিশ্রুতি 
প্রদানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ৪ 
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ইব্রাহীমের Ee বলিত, হে ইৰরাহীয ত কি আমার মা'বুদগণ হইতে 
oa 0 SR EGER Raa. SAR 
তোমাকে নিশ্চয় পাথর মারিয়া শেষ করিয়া দিব। আর আমাকে কয়টা দিন সময় দাও। 
(দেখো আমি তোমাকে কী করি।) ইব্রাহীম বলিল আপনার প্রতি শাস্তি বর্ষিত হউক । 
আমি নিশ্চয় স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট আপনার জন্যে ইস্তিগৃফার করিব । তিনি 
নিশ্চয় আমার প্রতি অতি দয়াশীল । (মারিয়াম-৪৬) 
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১১৫. আল্লাহ এমন নহে যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শনের পর 
উহাদিগকে বিভ্রান্ত করিবেন-_ উহাদিগকে কী বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বন করিতে 
হইবে ইহা সুস্পষ্টরপে ব্যক্ত করা পর্যন্ত; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত । 

১১৬. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর এবং তিনিই জীবন 
দান করেন এবং তিনি মৃত্যু ঘটান । আল্লাহ ব্যতীত তোমার কোন অভিভাবক নাই 
সাহায্যকারীও নাই । 

তাফসীর ৪ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে তাহার হেদায়াত 
ও রাহমাত হইতে বঞ্চিত করিবার সহিত সম্পর্কিত নীতি ও হিক্মাত বর্ণনা 
করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন-_'আল্লাহ্‌ কোনো জাতিকে হেদায়াত ও রাহ্‌মাত হইতে 
বঞ্চিত করেন না-_যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাহার নিকট হেদায়াতসহ রাসূল পাঠাইয়া 
তাহার নিকট কুফ্রের ঘৃণ্য স্বরূপ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরেন। কোনো জাতির নিকট 
আল্লাহ তা‘আলা হেদায়াতসহ রাসূল পাঠাইয়া তাহার নিকট কুফ্রকে সুস্পষ্ট করিয়া 
দিবার পর যদি সে আল্লাহর হেদায়াত প্রত্যাখান করে, তবে তিনি সেই জাতিকে 
হেদায়াত ও রাহ্্‌মাত হইতে বঞ্চিত করেন; অন্যথায় নহে । এইরূপে কোনো জাতি 
নিজের ইচ্ছায়ই গোমরাহ্‌ ও বিপথগামী হইয়া থাকে। এই অবস্থায় আল্লাহ যখন 
তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন, ডরন আয়াহর রা: বকর 5 বহ দয 
কোনো যুক্তি তাহাদের নিকট থাকিবে না ৷' 
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অপেক্ষা অন্ধত্বকেই অর্থাৎ কুফ্রের পথকেই অধিকতর্‌ পছন্দ করিল । (হা-মিম 
সেজদা-১৮) 

আলোচ্য আয়াত (অৰ্থাৎ £31 - {01 544 (4, এই আয়াত) এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ 
(র) বলেন, পূর্ববতী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে শুধু মুশরিকদের জন্যে 
ইস্তেগ্‌ফার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি তাহাদিগকে সকল 
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পাপ কাজ হইতে বিরত থাকিতে এবং সকল নেক কাজ করিতে আদেশ করিয়াছেন। 
এখন যাহার ইচ্ছা, সে আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ মানুক আর যাহার ইচ্ছা, সে তাহার 
আদেশ না মানুক। 

ইমাম ইবনে জারীর (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে' আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলিতেছেন-_হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের মৃত মুশ্রিক আত্মীয়দের জন্যে 
ইস্তিগফার করিলেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তজ্জন্য তোমাদিগকে ততক্ষণ গোম্রাহ ও 
পথ-ভ্রষ্ট বলিয়া ফায়সালা করিবেন না--যতক্ষণ না তিনি তোমাদিগকে তাহাদের জন্যে 
ইস্তিগ্‌ফার করিতে নিষেধ করেন এবং তোমরা তাহার নিষেধ অমান্য করিয়া তাহাদের 
জন্যে ইস্তিগ্‌ফার করো; কারণ, কোনো কাজ আল্লাহ্‌ কর্তৃক আদিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত 
উহা নেক কাজ হয় না এবং কোনো কাজ তৎকর্তৃক নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত উহা বদ 
কাজ হয় না । বস্তুতঃ যে কাজের বিষয়ে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আদেশ বা নিষেধ আসে 
নাই বান্দা তাহা করিলে বা না করিলে সে আল্লাহর প্রতি অনুগত বা অবাধ্য কিছু-ই 
হয়না। 

আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন--"আল্লাহ্‌ আকাশসমূহ 
এবং পৃথিবীর মালিক । তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। হে লোক সকল! 
তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কোনো আপনজনও নাই আর অন্য কোনো 
সাহায্যকারীও নাই !' 

ইমাম ইবনে জারীর (র) বলেন, ‘আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মু‘মিনদিগকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। আয়াতে তিনি 
বলিতেছেন-_তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ভয় পাইও না; কারণ, 
আল্লাহ্‌ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মালিক । তিনি সকল সৃষ্টির জীবন ও মৃত্যুর মালিক । 
তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন আপনজনও নাই আর তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন 
সাহায্যকারীও নাই । 

হব্‌নে আবূ হাতিম (র)...হযরত হাকীম ইব্নে, হেযাম (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন £ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদের মধ্যে বসা ছিলেন। এই 
অবস্থায় নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি যাহা শুনিতেছি তোমরা কি তাহা 
শুনিতে পাইতেছ? সাহাবীগণ বলিলেন-_ আমরা কিছু শুনিতে পাইতেছি না! নবী 
করীম (সা) বলিলেন, নিশ্চয় আমি আকাশের মচমচ শব্দ শুনিতেছি। আর উহার এই 
শব্দ করিবার কারণে উহাকে দোষ দেওয়া যায় না। উহাতে এইরূপ এক বিঘাত স্থানও 
নাই_-যেস্থানে কোনো ফেরেশ্তা সেজদারত অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় তাসবীহ 
আদায়রত নাই । উহার প্রতি বিঘাত স্থানেই একজন ফেরেশ্তা সেজ্দারত অথবা 


Contents 


সূরা তাওবা ৭৩ 


কা’ব আহ্‌বার (র) বলেন, ‘পৃথিবীর প্রতিটি সুচ্যাগ্র পরিমাণ স্থানের দায়িত্বে 
একজন করিয়া ফেরেশ্তা নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বাধীন 
স্থানের সকল সংবাদ আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌছাইয়া থাকেন । আর আকাশে 
অবস্থানকারী ফেরেশৃতাদের সংখ্যা পৃথিবীর মৃত্তিকা-কণার সংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর । 
আর যে সকল ফেরেশ্তা আল্লাহর আরশকে বহন করেন, তাহাদের প্রত্যেকের পায়ের 
‘উচ্চাস্থি (॥<11) হইতে অস্থি-মজ্জার দূরত্ব একশত বৎসরের পথ !' 

oles C0 পনস ois: 
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১১৭. আন্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হইলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও 
আনসারগণের প্রতি যাহারা তাহার অনুগমন করিয়াছিল সংকটকালে-এমন কি 
যখন তাহাদের, একদলের চিত্ত বৈকল্যের উপক্রম হইয়াছিল । অতঃপর আল্লাহ 
উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন; তিনি উহাদের প্রতি দয়ার পরম দয়ালু । 

তাফসীর ঃ মুজাহিদ (র) প্রমুখ তাফসীরকারগণ বলেন--‘আলোচ্য আয়াত 
তাবৃকের যুদ্ধের ঘটনা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। সাহাবীগণ প্রচণ্ড খরা ও দুর্ভিক্ষের 
অবস্থায় রসদ ও পানির তীব্র অভাবের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবুকের 
যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন’ 

কাতাদা (র) বলেন, ‘সাহাবীগণ প্রচণ্ড খরার মধ্যে এবং রসদের তীব্র অভাবের 
মধ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত সিরিয়াতে তাবুকের যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন।' তিনি 
বলেন, আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, তাবূকের যুদ্ধে সাহাবীগণ এইরূপ তীব্র 
খাদ্যাভাবে পতিত হইয়াছিলেন যে, কখনো কখনো দুইজন সাহাবী মাত্র একটা খেজুর 
দুই ভাগ করিয়া খাইয়া জীবন-ধারণ করিয়াছেন। আবার কখনো কখনো একদল 
সাহাবী মাত্র একটা খেজুর খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন তাহারা সকলে পালাক্রমে 
একজনের পর আরেকজন একটি মাত্র খেজুর চুষিয়া পানি পান করতঃ জীবন-ধারণ 
করিয়াছেন। তাহাদের এই তীব্র অভাবের কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের প্রতি সদয় 
হইয়া তাহাদিগকে তাবূকে হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। 

ইবনে জারির (র)...হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন তিনি বলেন-_সাহাবীগণ যে নিদারুণ কষ্টকর অবস্থায় তাবৃকের যুদ্ধে গমন 
করিয়াছিলেন, একদা হযরত উমর (রা)-এর নিকট তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে 
তিনি বলিলেন আমরা অত্যধিক গরমের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবুকের 
যুদ্ধে রওয়ানা হইলাম ৷ পথিমধ্যে আমরা একস্থানে যাত্রা-বিরতি করিলাম । সেখানে 


কাছীর-১০ (ঢ) 


Contents 


৭8 তাফসীরে ইবনে কাছীর 


আমরা এত বেশী তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িলাম যে, আশংকা হইল আমরা তৃষ্ণায় মরিয়া 
যাইব। এই সময়ে এইরূপ অবস্থা হইল যে, আমাদের মধ্যে হইতে কেহ পানির 
তালাশে দূরে গিয়া ফিরিতে দেরী করিলে আমরা ভাবিতাম-সে তৃষ্ণায় হয়তো মরিয়া 
গিয়াছে। এই সময়ে এইরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, আমাদের মধ্যে হইতে কেহ কেহ 
নিজের বাহন উটকে যবেহ করিয়া উহার পেটের মধ্যে অবস্থিত পানির থলী হইতে পানি 
বাহির করতঃ তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে। অতঃপর অবশিষ্ট পানিসহ উহাকে নিজের 
কলীজার উপর লটকাইয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থায় একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক 
(রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলেন 'হে আল্লাহ্র রাসূল । ইতিপূর্বে 
দেখা গিয়াছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার দুআ কবূল করিয়া উহার পরিবর্তে 
আপনাকে কল্যাণ দান করিয়াছেন। আপনি আমাদের জন্যে দু'আ করুন৷’ নবী করীম 
(সা) বলিলেন--তুমি কি উহা কামনা করো? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) 
বলিলেন-‘হা; আমি উহা কামনা করি৷’ ইহাতে নবী করীম (সা) আল্লাহ্‌ তা'আলার 
দরবারে হাত উঠালেন। তাহার হাত নামাইবার পূর্বেই আকাশে মেঘ দেখা দিল এবং 
মূষলধারে বৃষ্টি হইল । লোকেরা তাহাদের পানি দ্বারা তাহাদের পাত্রসমূহ পূর্ণ করিল। 
অতঃপর আমরা আমাদের অবস্থান-স্থানের বাহিরে গিয়া দেখিলাম__তথায় কোথাও বৃষ্টি 
হয় নাই!’ 

ইমাম ইব্্‌নে জারীর (র) বলেন 5 Lal Hal a) অর্থাৎ--খাদ্য, পানি, 
বাহন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়, রসদের তীব্র অভাবের সময়ে । 

ইমাম ইবনে জারীর বলেন ৪ MS POLE EMUS LS 

অর্থাৎ--সফরের অত্যধিক কষ্টের কারণে তাহাদের মধ্য হইতে একর্দল লোকের 
অন্তরে আল্লাহর রাসূল কর্তৃক আনীত দ্বীনের সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিবার 
উপক্ৰম ঘটিল!’ (তাওবা-১১৮) 


ইমাম ইব্‌নে জারীর বলেন ৪ gale 05:4 অৰ্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিবার এবং তাহার দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকিবার তাওফীক 
দান করিলেন 
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১১৮. এবং তিনি ক্ষমা করিলেন অপর তিনজনকেও যাহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
স্থগিত রাখা হইয়াছিল, সে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্তেও তাহাদের জন্য 
উহা সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য দুর্বিসহ হইয়াছিল 
এবং তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল সে, আল্লাহ ব্যতীত কোন কোন আশ্রয়স্থল নাই, 
অতঃপর তিনি উহাদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হইলেন, যাহাতে উহারা তাওবা 
করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরল দয়ালু । 

১১৯. হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত 
হও । 

তাফসীর $ ইমাম আহমদ (র)....হযরত কা'ব ইব্নে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেনঃ তিনি নবী করীম (সা)-এর সাহিত তাবুকের যুদ্ধে .না গিয়া তাহার বাড়াতে 
বসিয়া থাকিবার ঘটনা এইরূপে বর্ণনা করেন ৪ তিনি বলেন-আমি শুধু বদরের যুদ্ধে 
এবং তাবূকের যুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর সহিত শরীফ হই নাই । অন্য সকল যুদ্ধেই 
আমি তাহার সহিত শরীক হইয়াছিলাম । অবশ্য বদরের যুদ্ধে যাহারা শরীক হয় নাই, 
তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের তরফ হইতে কোনরূপ অসন্তোষ বা শাস্তি 
আসে নাই; কারণ, বদরের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল এইরূপে যে, নবী করীম (সা) মদীনা 
হইতে বাহির হইয়াছিলেন কোরাইশের একটি কাফেলাকে উদ্দেশ্য করিয়া । পথিমধ্যে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদিগকে বদরের মুশরিকদের সশস্ত্র-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
লিপ্ত করেন । নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পূর্বে পবিত্র মন্কার ‘আকাবা'য় রাত্রিকালে 
মদীনার যে কয়জন নব-দীক্ষিত মুসলমান নবী করীম (সা)--তথা ইসলামকে সাহায্য 
করিবার পক্ষে নবী করীম (সা-এর হাতে বায়'‘আত করিয়াছিলেন, আমি তাহাদের 
অন্যতম ছিলাম । 

বস্তুতঃ উক্ত বায়‘আতে শরীক থাকা এবং বদরের যুদ্ধে শরীক থাকা-এই দুইটি 
কার্যের মধ্যে শেষোক্ত কার্যটি অধিকতর বিখ্যাত হইলেও আমার নিকট প্রথমোক্ত 
কার্যটি অধিকতর প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল । যাহা হউক তাবূকের যুদ্ধে আমার শরীক না৷ 
হইবার ঘটনা এইঃ আমি যখন তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিলান, 
তখন আমার আর্থিক অবস্থা যত সচ্ছল ছিল, ইতিপূর্বে কখনো উহা সেইরূপ সচ্ছল 
ছিল না। এই সময়ে আমি বাহন হিসাবে ব্যবহার্য দুইটি উটের মালিক ছিলাম । 
সাধারণতঃ নবী করীম (সা) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোনো স্থানের দিকে রওয়ানা হইতে 
চাহিলে তিনি উক্ত স্থানের নাম গোপন রাখিয়া পরোক্ষভাবে অন্য স্থানের নাম প্রকাশ 
করিতেন, কিন্তু তাবুকের যুদ্ধে রওয়ানা হইবার পূর্বে তিনি সকলের নিকট স্বীয় 
গন্তব্যস্থলের নাম প্রকাশ করিয়া দিলেন । যেহেতু তাবূকের যুদ্ধে যাইবার কালটি ছিল 
অত্যন্ত গরমের কাল, এবং সফরটি ছিল অনেক দূরের সফর এবং শকত্রু-পক্ষের 
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লোকদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী, তাই তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার জন্যে 
সাহাবীদিগকে যথেষ্ট সময় দিয়া বেশ পূর্বেই তাহাদের মধ্যে উক্ত যুদ্ধে যাইবার বিষয়ে 
ঘোষণা প্রচার করিলেন । 

নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবুকের যুদ্ধে যোগদানকারী মুসলমানদের সংখ্যা 
এতো বেশী ছিল যে, কোন তালিকা বহিতেও তাহাদের নামের তালিকা লিখিয়া রাখা 
কাহারো পক্ষে সম্ভবপর ছিল না । এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে না গিয়া গোপনে 
তরফ হইতে আগত ওহীর মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে নবী করীম (সা)-এর 
জানিবার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। এদিকে যুদ্ধে যাইবার কালটি ছিল প্রচন্ড গ্রীষ্মের কাল । 
আবার এই সময়টি ছিল মদীনায় ফল পাকিবার সময়। আর আমার কথা? আমি 
ছিলাম আরাম-প্রিয় লোক । 

উপরোল্লোখিত অবস্থায় নবী করীম (সা) এবং সাহাবীগণ তাবুকের যুদ্ধে যাইবার 
জন্নে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আমি যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সকাল বেলায় বাড়ী হইতে বাহির হইতাম; কিন্তু প্রয়োজনীয় 
কোনো কিছু সংগ্রহ না করিয়াই সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিতাম। ভাবিতাম__আমি ইচ্ছা 
করিলেই যে কোনো সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে 
পারিব-_এইরূপ সংগতি আমার রহিয়াছে; অতএব, বিলম্বে ক্ষতি কী? এইরূপ ভাবিয়া 
আমি যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে বিলম্ব করিলাম । এদিকে 
অন্যান্য লোক যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। 
একদিন সকাল বেলায় সাহাবীগণকে সঙ্গে লইয়া নবী করীম (সা) তাবৃকের যুদ্ধে 
রওয়ানা হইলেন । আমি তখনো প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি নাই । ভাবিলাম-দুই 
একদিন পরই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতঃ রওয়ানা হইয়া মুসলিম বাহিনীর সহিত 
পথে মিলিত হইব । নবী করীম (সা)-এর রওয়ানা হইবার পরের দিন সকালে 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম । কিন্তু কোনো 
কিছু সংগ্রহ না করিয়াই সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিলাম। পরের দিন এক-ই ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
ঘটিল । এইর্ূপে কয়েকদিন চলিল । ইতিমধ্যে নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে লইয়া 
বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের সহিত আমার মিলিত হইবার সুযোগ প্রায় 
চলিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম ‘এখন রওয়ানা হইয়া গিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত 
মিলিত হই ৷ আহা! যদি তাহা করিতাম! শুধু ভাবিলাম; উহাকে কার্যে পরিণত করিলাম 
না । বাজারে গিয়া দেখিতাম মুনাফিকগণ এবং অসমর্থ মু‘মিনগণ__আল্লাহ্‌ তাআলা 
যাহাদিগকে তাহাদের অসংগতি ও অসামর্থ্যের দরুন যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া 
থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন-_ছাড়া অন্য কেহ যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে নাই । 
দেখিতাম আর মনে মনে লজ্জিত ও দুঃখিত হইতাম । এদিকে নবী করীম (সা) যুদ্ধে 
রওয়ানা হইবার পর তাবূকের ময়দানে পৌছিবার পূর্বে আমার সম্বন্ধে কাহারো নিকট 
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কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই । তাবুকে পৌছিয়া তিনি মুসলমানদের মধ্যে উপবিষ্ট থাকা 
অবস্থায় তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন-_কা’বা ইব্‌নে মালেককে দেখিতেছি না যে। 
সে যুদ্ধে আগমন করে নাই? বানু সালামা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলিল--'হে আল্লাহর 
রাসূল! আরাম-প্রিয়তা তাহাকে গৃহে ধরিয়া রাখিয়াছে।' হযরত মা‘আয ইবনে জাবাল 
(রা) উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন-_তুমি তাহার সম্বন্ধে একেবারেই ভ্রান্ত কথা বলিয়াছ। 
অতঃপর তিনি (হযরত মা‘আয ইবনে জাবাল (রা)) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন- 
‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কা’ব ইব্‌নে মালেকের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু দেখি নাই !' 
নবী করীম (সা) শুধু শুনিলেন; কিছু বলিলেন না। 

হযরত কা’বা ইবনে মালেক (রা) বলেন-_অতঃপর একদিন শুনিলাম নবী করীম 
(সা) তাবৃকের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। আমার মন উদ্বেগাকুল হইয়া 
উঠিল । ভাবিলাম-- নবী করীম (সা)-এর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাহার 
নিকট মিথ্যা উজর ও বাহানা পেশ করিয়া তাহার অসন্তোষ হইতে নিজেকে রক্ষা 
করিব । এই বিষয়ে আমি আমার সকল বুদ্ধিমান আত্মীয়ের নিকট হইতে বুদ্ধি লইলাম । 
একদিন শুনিলাম নবী করীম (সা) মদীনার একেবারেই নিকটে পৌছিয়া গিয়াছেন। এই 
সময়ে আমার মন হইতে সকল মিথ্যা ফন্দী-ফিকির দূর হইয়া গেল । ভাবিলাম_ 
কোনো মিথ্যাই আমাকে নবী করীম (সা)-এর অসন্তোষ হইতে বাচাইতে পারিবে না। 
সিদ্ধান্ত করিলাম-‘আমি তীহার নিকট সত্য কথা বলিব!’ এক সময়ে নবী করীম (সা) 
মদীনায় পৌছিলেন। নবী করীম (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি সফর হইতে ফিরিয়া 
আসিলে প্রথমে মস্জিদে প্রবেশ করতঃ দুই রাকা‘আত সালাত আদায় করিতেন । 
অতঃপর আলাপ-আলোচনার জন্যে লোকদিগকে লইয়া মসজিদে বসিতেন। অভ্যাস 
অনুযায়ী মসৃজিদে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করতঃ তিনি যখন লোকদিগকে লইয়া 
মস্জিদে বসিলেন, তখন যুদ্ধে না-যাওয়া লোকেরা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া 
আল্লাহর কসম করিয়া করিয়া নিজেদের যুদ্ধে না যাইবার পক্ষে মিথ্যা ওজর ও বাহানা 
পেশ করিতে লাগিল । ইহাদের সংখ্যা ছিল আশির কিছু উপর । তাহারা এক এক 
করিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা ওজর ও বাহানা পেশ করিতেছিল এবং তিনি 
তাহাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহাদের জন্যে ইসতিগৃফার করিতেছিলেন আর : 
তাহাদের অন্তরের অবস্থার বিচারের ভার আল্লাহ তা'আলার উপর ছাড়িয়া দিতেছিলেন। 
এক সময়ে আমার পালা আসিল । আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট সম্মুখে উপস্থিত 
মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন। অতঃপর আমাকে বলিলেন--‘এদিকে আসো ।’ আমি ধীরে 
হাটিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বসিয়া পড়িলাম । তিনি আমাকে বলিলেন--তুমি 
কেন যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিলে? তুমি কি যুদ্ধে যাইবার জন্যে 
প্রয়োজনীয় একটি উট খরীদ করিয়াছিলে না? আমি আরয করিলাম-_‘হে আল্লাহ্‌ 
রাসূল! আমি অপনার সম্মুখে না বসিয়া যদি কোনো দুনিয়াদার ব্যক্তির সম্মুখে বসিতাম, 
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তবে দেখিতেন-_আমি একটি মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া তাহার অসন্তোষ হইতে 
নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতাম। আর উহার যোগ্যতাও আমার মধ্যে রহিয়াছে; কারণ, 
আমি একজন তর্ক-বিশারদ ব্যক্তি । কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি ভাবিয়াছি_-‘আমি আজ 
আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিলেও আল্লাহ তা'আলা 
আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করিয়া দিতে পারেন। পক্ষান্তরে, আমি আপনার নিকট 
সত্য কথা বলিলে আপনি বিনা কারণে আমার যুদ্ধে না যাইবার কারণে আমার প্রতি 
অসন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার সত্যবাদিতার জন্যে পুরস্কৃত 
করিবেন ।' আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওজর বা অসুবিধা ছিল না । আল্লাহর কসম! 
যখন আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিলাম, তখন যতটুকু 
ঝামেলামুক্ত ও সঙ্গতি-সম্পন্ন ছিলাম, ততটুকু ঝামেলামুক্ত ও সঙ্গতিসম্পন্ন ইতিপূর্বে 
কখনো ছিলাম না’ নবী করীম (সা) বলিলেন-=‘এই ব্যক্তি সত্য কথা বলিয়াছে। 
আচ্ছা; তুমি যাও । আল্লাহ্‌ তা'আলার তোমার বিষয়ে কোন ফায়সালা না দেওয়া পর্যন্ত 
তুমি অপেক্ষা করো।' আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে উঠিয়া আসিলাম । 
আমার সঙ্গে বানূ-সালামা গোত্রের একদল লোক উঠিয়া আসিল । তাহারা আমাকে 
বলিতে লাগিল-_‘আল্লাহর কসম আমাদের জানামতে তুমি এই গোনাহ্‌টি করিবার 
পূর্বে কোন গোনাহ্‌ করো নাই । তোমার গোনাহ্‌ মা'আফ হইবার জন্যে নবী করীম 
(সা)-এর তোমার জন্যে ইস্তিগফার করাই তো যথেষ্ট ছিল। তুমি কেন যুদ্ধে না 
যাওয়া অন্য লোকদের ন্যায় মিথ্যা ওজর নবী করীম (সা)-এর নিকট পেশ করিলে না? 
এইরূপে তাহারা আমাকে তিরস্কার করিতে থাকিল । তাহাদের তিরস্কারের আতিশয্যে 
একবার আমার মনে ইচ্ছা জাগিল ফিরিয়া গিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট 
বলি--‘আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে ওজর ও অসুবিধা থাকিবার কারণেই 
আমাকে যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল ।’ পরক্ষণে তাহাদের নিকট 
জিজ্ঞাসা করিলাম--_অন্য কেহ কি আমার অবস্থার অনুরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছে? 
তাহারা বলিল--হা আরো দুইটি লোক তোমার অবস্থার অনুরূপ অবস্থায় পতিত 
হইয়াছে। আর তুমি নবী করীম (সা)-এর নিকট যাহা বলিয়াছ, তাহারাও তাহার নিকট 
তাহাই বলিয়াছে। নবী করীম (সা) তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাদিগকেও তাহাই 
বলিয়াছেন ।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কাহারা? তাহারা বলিল- ‘তাহাদের 
একজন হইতেছে ‘মুরারা ইবনে রাবী’ আমেরী £202, এবং 
woe HENGE one Rant tb oe a5 LE Se 
ব্যক্তিদ্বয় ছিলেন নেককার লোক । তাহারা বদরের যুদ্ধে শরীর্ক ছিলেন। তাহাদের মধ্যে 
আমার পক্ষে অনুসরণীয় গুণ ছিল। তাহাদের নাম শুনিয়া আমি সত্যের উপর দৃঢ় 
থাকিবার জন্যে সিদ্ধান্ত করিলাম । 
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এদিকে নবী করীম (সা) যুদ্ধে-না-যাওয়া লোকদের মধ্য হইতে আমাদের 
তিনজনের সহিত বাক্যলাপ করিতে সাহাবীদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। ইহাতে 
তাহারা আমাদের সহিত বাক্যালাপ করা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহারা আমাদের 
ব্যাপারে আর পূর্বের ‘তাহারা’ রহিলেন না । এই অবস্থায় পরিচিত পৃথিবী আমার নিকট 
অপরিচিত মনে হইতে লাগিল । এই অবস্থা পঞ্চাশ দিন ধরিয়া চলিল । আমার সঙ্গীদ্বয় 
বসিয়া বসিয়া কাদিতেন । আর আমি? আমি ছিলাম তিলজনের মধ্যে অধিকতম শক্ত ও 
সহিষ্ণু । আমি সকলের সহিত জামা‘আতে সালাত আদায় করিতাম এবং বাজারেও 
' যাইতাম, কিন্তু কেহ্‌-ই আমার সহিত কথা বলিত না । নবী করীম (সা) সালাত আদায় 
করিবার পর যখন সাহাবীদিগকে লইয়া বসিতেন, তখন আমি তাহার সন্মুখে উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে সালাম প্রদান করিতাম এবং লক্ষ্য করিতাম__-তিনি আমার সালামের 
উত্তর দিবার জন্যে পবিত্র ওষ্টাধর নাড়াইতেছেন কি না। আবার আমি নবী করীম 
(সা)-এর নিকটবতী হইয়া সালাত আদায় করিতাম এবং (তিনি আমার দিকে 
তাকাইতেছেন কিনা আর তাকাইলে কীরূপ দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন, তাহা জানিবার 
জন্যে সালাত আরম্ভ হইবার পূর্বে) সন্তৰ্পণে তাহার প্রতি তাকাইতাম ৷ নবী করীম (সা) 
আমার প্রতি তাকাইতেন; কিন্তু, আমাকে তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে (অর্থাৎ_ 
চোখের কোণা দিয়া তাকাইতে) দেখিলে-ই তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেন। 
আমাদের প্রতি অন্যান্য মুসলমানের উপরোক্ত বয়কট দীর্ঘদিন চলিবার পর যখন 
উহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন একদিন আমি আমার 
চাচাতো ভাই আবূ কাতাদা-এর (ফলের বাগানের) দেওয়াল টপকাইয়া তাহার নিকট 
উপস্থিত হইলাম । সে ছিল আমার অতি প্রিয় ব্যক্তি । আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে সালাম দিলাম; কিন্তু, সে আমার সালামের উত্তর দিল না। আমি তাহাকে 
বলিলাম_'হে আবূ কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতেছি-তোমার 
কি জানা নাই যে, আমি আল্লাহ ও তাহার রাসূলকে ভালবাসি’ আবূ-কাতাদা আমার 
কথার কোনো উত্তর দিল না। আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম! এবারও সে 
কোনো উত্তর দিল না। আমি তৃতীয়বার তাহাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া পূর্বোক্ত প্রশ্ন 
করিলে সে বলিল---"আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল-ই এ সম্বন্ধে অধিকতম উত্তমরূপে অবগত 
রহিয়াছেন ৷’ তাহার কথায় আমার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল । আমি পুনরায় 
দেওয়াল টপকাইয়া মন-মরা অবস্থায় তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম । 
উপরোক্ত অবস্থা চলিতে থাকাকালে একদা আমি মদীনার বাজারে গেলাম । বাজারে 
একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল । শাম দেশের ‘নাবাত ( £5) গোত্রের জনৈক খাদ্য-শস্য 
ব্যবসায়ী খাদ্য-শস্য বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে মদীনার বাজারে আসিয়াছিল। সে 
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লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছিল__কা’ব ইবনে মালেক নামক লোকটি কে? 
লোকেরা আমার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বলিল--‘এ হইতেছে কা'ব ইব্‌নে 
মালেক ৷’ লোকটি আমার নিকট আসিয়া আমার হাতে একখানা পত্র দিল। পত্রখানা 
‘গাস্সান (১£) গোত্রের অধিপতি আমার নিকট পাঠাইয়াছিল। আমি লেখাপড়া 
জানিতাম। পড়িয়া দেখিলাম উহাতে লিখিত রহিয়াছেঃ ‘আমি জানিতে 
পারিলাম-_আপনার অধিকর্তা আপনার প্রতি অবিচার করিয়াছে । আল্লাহ আপনাকে তুচ্ছ 
অথবা ধ্বংস-কর পৃথিবীতে সৃষ্টি করেন নাই । আপনি আমাদের কাছে চলিয়া আসুন । 
আমরা আপনাকে সহায়তা প্রদান করিব’ ভাবিলাম_-*ইহা আরেকটি পরীক্ষা ৷” আমি 
উহাকে চুলায় নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিলাম । 
উপরোল্লোখিত অবস্থায় পঞ্চাশ দিনের মধ্য হইতে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইবার 
পর নবী করীম (সা)-এর তরফ হইতে জনৈক সংবাদদাতা আসিয়া আমাকে 
বলিল-_“নবী করীম (সা) তোমাকে তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে আদেশ 
করিয়াছেন।’ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-আমি কি তাহাকে তালাক দিব? না কী করিব? 
‘সে বলিল-“না; তুমি তাহাকে তালাক দিওনা; বরং তাহার নিকট হইতে দূরে থাকো !' 
ওদিকে নবী করীম (সা) আমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতিও অনুরূপ আদেশ পাঠাইলেন। আমি 
আমার স্ত্রীকে বলিলাম-_‘তুমি তোমার বাপ-ভাই-এর নিকট চলিয়া যাও । যতদিন 
আল্লাহ তা'আলা আমার বিষয়টি সম্বন্ধে কোনো, ফায়সালা না দেন, ততদিন তুমি 
তাহাদের নিকট অবস্থান করো।' আমার সঙ্গী হেলাল ইব্‌নে উমাইয়া-এর স্ত্রী নবী 
করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল__হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী হেলাল 
একজন দুর্বল বৃদ্ধ লোক । তাহাকে সেবা করিবার মতো অন্য কেহ নাই । আমি তাহাকে 
সেবা করিতে পারি কি? নবী করীম (সা) বলিলেন-_'তুমি তাহাকে সেবা করিতে 
পারো; তবে সে তোমার সহিত সংগম করিতে পারিবে না। হেলালের স্ত্রী 
বলিল--"আল্লাহ্ূর কসম! সে এতোই দুর্বল যে, তাহার নড়া-চড়া করিবার ক্ষমতাও প্রায় 
লোপ পাইয়াছে। আল্লাহর কসম! তাহার প্রতি আল্লাহর তরফ হইতে যে দিন শাস্তি 
আরোপিত হওয়া আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত সে কাদিতেছে আর 
কাদিতেছে।’ এই সংবাদ শুনিয়া আমার পরিবারের কেহ কেহ আমাকে বলিল-=নবী 
করীম (সা) হেলালের স্ত্রীকে তাহার (হেলালের) সেবা করিতে অনুমতি দিয়াছেন। 
তুমিও তোমার স্ত্রীর জন্যে তোমার সেবা করিবার অনুমতি লইয়া আস ৷ আমি 
বলিলাম_-‘আল্লাহূর কসম! আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট তাহার জন্যে অনুমতি 
আনিতে যাইব না। আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট তাহার জন্যে অনুমতি আনিতে 
গেলে তিনি কী বলিবেন, তাহা জানি না; কারণ, আমি একজন যুবক লোক৷’ 
উপরোক্ত অবস্থায় দশ দিন অতিবাহিত হইল । আমাদের প্রতি অন্য মুসলমানদের 
বয়কটের মোট পঞ্চাশ দিন যে দিন পূর্ণ হইল, সেই দিনের পরের দিন সকালে আমি 
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আমার একটি ঘরের ছাদের উপর দাড়াঁইয়া ফজরের সালাত আদায় করিলাম ৷ এই 
সময়ে আমরা কীরূপ অবস্থার মধ্যে ছিলাম, উহা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাহার 
কালামে-পাকে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রশস্ত পৃথিবী আমাদের জন্যে সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল 
এবং আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের নিকট সংকীর্ণ ও অসহনীয় হইয়া 
গিয়াছিলাম। সালাত আদায় করিবার পর আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিয়াছি। 
এমন সময় শুনিতে পাইলাম__ ‘সালা’ (41) পাহাড়ে দাড়াইয়া একটি লোক 
উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতেছে_-হে কা'ব ইবৃনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করো ।' 
শুনিয়া আমি সেজদায় পড়িয়া গেলাম ৷ বুঝিলাম আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের তওবা 
কবূল করিয়াছেন এবং আমাদের দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাইয়াছেন।' অল্পক্ষণ পর 
জানিতে পারিলাম--*নবী করীম (সা) ফজরের সালাত শেষ করিবার পর আমাদের 
বিষয়ে লোকদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তওবা কাবুল 
করিয়াছেন।’ লোকেরা সুসংবাদ লইয়া আমাদের নিকট ছুটিয়া আসিল । একটি লোক 
ঘোড়া দৌড়াইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে সুসংবাদ দিল। যে লোকটি 
পাহাড়ের উপর চড়িয়া ডাকিয়া আমাকে সুসংবাদ দিয়াছিল, সে আমার নিকট আসিল 
নিজ পায়ে দৌড়াইয়া । অশ্বারোহী সুসংবাদ-বাহক লোকটির আমার নিকট পৌছিবার 
পর । যেহেতু সর্বপ্রথম তাহার সুসংবাদ-বাহক আওয়াযটি-ই আমার কানে পৌছিয়াছিল, 
তাই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমি তাহাকে নিজের পরিধানের দুইখানা বস্ত্র প্রদান 
করিলাম । আল্লাহর কসম! সেই সময়ে উক্ত বস্তু দুইখানা ভিন্ন প্রদান করিবার মতো 
অন্য কিছু আমার নিকট ছিল না। আমি অন্যের নিকট হইতে দুইখানা বস্তু ধার লইয়া 
উহা পরিধান করতঃ নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা 
হইলাম । পথে লোকেরা দলে দলে আমাকে মুবারকবাদ দিতে লাগিল । তাহারা বলিতে 
লাগিল ‘আল্লাহ্‌ তোমার তওবা কবূল করিয়াছেন __তজ্জন্য আমরা তোমাকে 
মুবারকবাদ দিতেছি’ মস্জিদে-নবুবীতে পৌছিয়া দেখি নবী করীম (সা) সাহাবীগণ 
পরিবৃত হইয়া মসজিদে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সর্বপ্রথম তাল্হা ইবনে উবায়দুল্লাহ্‌ 
দ্রুতবেগে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আমার সহিত মুছাফাহা করিল এবং আমাকে 
মুবারকবাদ জানাইল । আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্য হইতে সে ছাড়া সে অন্য কেহ 
আমার দিকে অগ্রসর হইল না । রাবী বলেন ‘হযরত কা’ব ইব্নে মালেক (রা) তাহার 
প্রতি হয্রত তালহা ইবৃনে উবায়দুল্লাহ্‌ (রা)-এর উপরোক্ত আচরণকে কৃতজ্ঞতার সহিত 
স্মরণ করিতেন’ হয্রত কা’ব (রা) বলেন-_আমি নবী করীম (সা)-কে সালাম প্রদান 
করিলে তিনি বলিলেন__‘তোমার মাতা তোমাকে প্রসব করিবার দিন হইতে আজ পর্যন্ত 
সময়ের মধ্যে তুমি যত কল্যাণ লাভ করিয়াছ, উহাদের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠতম কল্যাণের 
সুসংবাদ গ্রহণ করো ৷’ এই সময়ে খুশীতে নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল 
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হইয়া উঠিয়াছিল। আমি আরয করিলাম হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সুসংবাদ কাহার 
তরফ হইতে? আপনার তরফ হইতে? না আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ হইতে? নবী করীম 
(সা) বলিলেন---“না’ আমার তরফ হইতে নহে; বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ হইতে !' 
উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীম (সা) যখন কোনো কারণে খুশী হইতেন, তখন উহার চিহ্ন 
তাহার চেহারা মুবারকে ফুটিয়া উঠিত। এইরূপ সময়ে নবী করীম (সা)-এর চেহারা 
মুবারক একখন্ড চন্দ্র বলিয়া মনে হইত যাহা হউক-_আমি নবী করীম (সা)-এর 
সন্মুখে বসিয়া পড়িয়া আরয করিলাম-_'হে আল্লাহর রাসূল । আমার তওবার একটি 
অংশ এই হইবে যে, আমি আমার সমুদয় মাল আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের পথে সদকা 
করিয়া দিব’ নবী করীম (সা) বলিলেন--'তোমার মালের সম্পূর্ণটুকু সদকা না করিয়া 
উহার একাংশ নিজের কাছে রাখিয়া দাও। উহা-ই তোমার জন্যে কল্যাণকর কাজ 
হইবে৷’ আমি আরয করিলাম-হে আল্লাহর রাসূল! খয়বারের যুদ্ধে আমি যে গনীমাত 
লাভ করিয়াছিলাম, শুধু উহাই আমি নিজের জন্যে রাখিব। আমি আরো আরয 
করিলাম-_‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার সত্যবাদীতার কারণে-ই আল্লাহ্‌ তাআলা 
আমাকে (দোযখের মহা শাস্তি হইতে) মুক্তি দিয়াছেন; অতএব, আমার তওবার 
আরেকটি অংশ হইবে এই যে, আমি জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলিব না ৷’ হযরত 
কা’ব ইব্নে মালেক (রা) বলেন--“নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার উপরোক্ত 
সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবার পর হইতে এ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কখনো আমি মিথ্যা কথা বলি 
নাই ৷ আর আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার সত্যবাদীতার বিনিময়ে আমাকে যত উত্তম পুরস্কার 
প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতম উত্তম পুরস্কার অন্য কোনো মুসলমানকে তাহার 
সত্যবাদীতার জন্যে প্রদান করিয়াছেন -_এইরূপ কথা আমার জানা নাই । আশা 
করি-_আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে যতদিন দুনিয়াতে বাচাইয়া রাখিবেন, ততদিন মিথ্যা 
বলা হইতেও বাচাইবেন। 

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমাদের উপরোল্লোখিত ঘটনা উপলক্ষে 
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হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমার মুসলমান হইবার পর আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা আমার উপর যত নি‘আমাত নাযিল করিয়াছেন, তন্মধ্যে সেইদিন নবী করীম 
(সা)-এর নিকট আমার সত্যকথা বলা-ই হইতেছে আমার নিকট শ্রেষ্ঠতম নি‘আমাত । 
সেইদিন আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট সত্যকথা না বলিলে যাহারা মিথ্যা কথা 
বলিয়াছিল, তাহাদের ন্যায় ধ্বংস হইয়া যাইতাম । সেইদিন যাহারা নবী করীম 
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(সা)-_এর নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাহাদের জন্যে এইরূপ জঘন্য কুপরিণতি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন- যাহার সমতুল্য 
কুপরিণতি অন্য কাহারো জন্যে নির্ধারিত করেন নাই । তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা 
বলিয়াছেনঃ 
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বিরত থাক । (তাহা-ই করো ।) তোমরা তাহাদের কাৰ্যকে নিন্দা করা হইতে বিরত 
থাক । তাহাদের আত্মা হইতেছে অপবিত্র আর তাহাদের আশ্রয়স্থল হইতেছে জাহানর্বাম। 
তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্‌ এই 
পাপাসক্ত জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না ।) (তাওবা-৯৫) 

হয্রত কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেন__“যে সকল মিথ্যাবাদী লোক আল্লাহ্র 
কসম করিয়া নিজেদের কার্যের পক্ষে নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা ওজর ও 
বাহানা পেশ করিয়াছিল এবং নবী করীম (সা) তাহাদের মিথ্যা ওজর ও বাহানা বিষয়ে 
কবূল করতঃ তাহাদের নিকট হইতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্যে 
ইস্তিগ্‌ফার করিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ফায়সালা 
প্রদান করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ__তাহাদের নিফাক ও মিথ্যাবাদীতার কারণে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাহাদের জন্যে স্বীয় গযব ও অসন্তোষ নির্ধারিত করিয়াছিলেন।) পক্ষান্তরে, 
তিনি আমাদের তিনজনের বিষয়ের ব্যাপারে কোনরূপ তাৎক্ষণিক ফায়সালা প্রদান না 
করিয়া উহাকে বিলম্বিত ও ঝুলস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১১] হ ET AEA 
£31 - 334125 (তওবা-১১৮)। এই আয়াতের অন্তর্গত 141% শব্দের অর্থ 
হইতেছে খাহাদের বিষয়ের ফয়সালা বুল ও বিলন্িত করিয়া রাখা হইয়াছিল’ 
পক্ষান্তরে £3 - le + এই আয়াতের অন্তর্গত ১444 
শব্দের অর্থ হইতেছে 'যাহাদিগকে বাড়তে বসাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল-_তাহারা’ । উক্ত আয়াতে উপরোল্লেখিত মিথ্যাবাদী মুনাফিকদের বিষয় বর্ণিত 
হইয়াছে ।” 

উপরোক্ত হাদীস সর্ব-সম্মতরূপে সহীহ । ইমাম বোখারী এবং ইমাম মুস্ূলিমও 
উহাকে উপরোক্ত রাবী যুহ্রী (র) হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা 
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করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে ৷ - SFI A F 485341 ০129 (তাওবা-৮১). এই 
আয়াতের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুন্দর ও সুবিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব-যুগীয় একাধিক 
তাফ্‌সীরকার হইতেও আলোচ্য আয়াতের উপরোক্তরূপ তাফ্সীর বর্ণিত হইয়াছে। 
আ'‘মাশ (র).. ‘হযরত জাবের ইবনে আবৃদুল্াহ (রা) হইতে আলোচ্য ত্বায়াতের 
ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন ২% ০৭১ 
২331 = (১44% (,24৷-এই আয়াতে উল্লেখিত তিনজন সাহাবী হইতেছেন- কা’ব ইবনে 
মালেক; হেলাল ইবনে উমাইয়া; এবং মুরারা ইব্‌নে রবী’ । উহারা তিনজনই আনসারী 
সাহাবী ছিলেন।' মুজাহিদ, যাহৃ্‌হাক কাতাদা এবং সুদ্দীাসহ একদল তফ্সীরকারও 
অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। তবে তাহারা সকলেই তৃতীয় সাহাবীর নাম ‘মুরারা ইব্নে 
রবীআ ( £32,511 85152) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসূলিম কর্তৃক বর্ণিত 
কোনো কোনো রেওয়ায়াতে তাঁহার নাম “মুরারা ইবনে রবীআ (42০ ৩! 02) 
বলিয়া এবং কোনো কোনো রেওয়ায়াতে ‘মুরারা ইবনে রবী’ (4599541 55152) 
বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। যাহ্‌হাক হইতে বর্ণিত একটি রেওয়ায়ার্তে অবার তাহার 
নাম মুরারা ইবনে রবী’ ( {439 5২! £১1১) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। বোখারী শরীফ 
এবং মুসূলিম শরীফেও তাহাঁর নাম “মুরারা ইব্‌নে-রবী’ (- 29:01 8515) বলিয়া 
i © EOE HO EON HM GUE UE CEE EE AC he EEN 
এই যে, উপরে বর্ণিত রেওয়ায়াতের একস্থানে উল্লেখিত হইয়াছে যে, হয্রত কা'ব 
ইবনে মালেক (রা) বলেন ‘লোকে আমার নিকট দুইজন বদরী (বদরের যুদ্ধে 
যোগদানকারী) সাহাবীর নাম উল্লেখ করিল ৷’ উহা কাহারো কাহারো মতে রাবী যুহ্রীর 
ভ্রান্ত উক্তি । প্রকৃতপক্ষে উক্ত তিনজন সাহাবীর মধ্য হইতে কাহারো বদরী সাহাবী হওয়া 
প্রমাণিত নহে । আল্লাহ-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 

হয্রত কা'বা ইবনে মালেক এবং তাহার সঙ্গীদ্বয় নবী করীম (সা)-এর নিকট 
কোনোরূপ মিথ্যা ওজর পেশ করিয়াছিলেন না। তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট 
সত্য কথা বলিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উক্ত সত্যবাদীতার কারণে-ই 
তাহাদের গোনাহ মা‘আফ হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সত্যবাদীতা হইতেছে 
মুমিনের মহামূল্যবান ধন । উহা তাহার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার নি‘আমাত, রহ্মাত ও 
মাগফেরাত বহন করিয়া আনিয়া থাকে। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ 
' তাআলা নিজেদের সত্যবাদীতার কারণে হযরত কা’ব প্রমুখ ব্যক্তিগণের তাহার 
মাগফেরাত লাভ করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় আয়াতে মু‘মিনদিগকে 
সত্যবাদীতার গুণে গুণান্বিত হইতে আদেশ করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ (র)...হযরত আবদুল্লাহ (ইব্‌নে মাস্উদ) (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেনঃ তিনি বলেন নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, তোমরা সত্যবাদিতাকে 
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আকড়াইয়া ধরো; কারণ, সত্যবাদিতা মানুষকে নেক কাজের দিকে লইয়া যায় আরর 
নেক কাজ মানুষকে জান্নাতের দিকে লইয়া যায়। কোনো ব্যক্তি যখন পুনঃ পুনঃ সত্য 
কথা বলে এবং পুনঃ পুনঃ সত্যবাদিতাকে অবলম্বন করে, তখন সে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
খাতায় (১৩ মহা সত্যবাদী) নামে আখ্যায়িত হয় । আর তোমরা মিথ্যাবাদিতা 
হইতে দূরে থাকো; কারণ, মিথ্যাবাদিতা মানুষকে পাপ-কার্যের দিকে হইয়া যায় আর 
পাপ-কার্য মানুষকে দোযখের দিকে লইয়া যায়। কোনো ব্যক্তি যখন পুনঃ পুনঃ মিথ্যা 
কথা বলে এবং পুনঃ পুনঃ মিথ্যাবাদিতাকে অবলম্বন করে, তখন সে আল্লাহ্‌ তাআলার 
খাতায় (£154 মহা মিথ্যাবাদী) নামে আখ্যায়িত হয়।' উক্ত হাদীসকে ইমাম বোখারী 
এবং ইমাম মুস্লিমও বর্ণনা করিয়াছেন। 

শুবা (র)...হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাস্উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি 
বলেন, ‘মিথ্যা কথাকে শ্রোতার নিকট সত্য কথা হিসাবে প্রতীয়মান করিবার উদ্দেশ্যেও 
মিথ্যা কথা বলা জায়েয বা হালাল নহে আর আনন্দ উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেও মিথ্যা 
কথা বলা জায়েয বা হালাল নহে ।' অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্‌ £ ইবনে মাস্ডদ (রা) 
তাহার সঙ্গীদিগকে isla fA EAE ML 1? ahi এই 
আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইয়া বলিয়াছেন-উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা কোনো 
অবস্থায় কাহাকেও মিথ্যা কথা বলিতে অনুমতি দিয়াছেন কি?’ 

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ হযরত আবদুল্লাহ 
ইব্‌নে আমর (রা) বলেন, “* alan 32345 অৰ্থাৎ-_তোমরা মুহাম্মদ ও তাহার 
সাহাবীগণের সঙ্গে থাকো !' head oils mm = 32347 অৰ্থাৎ 
তোমরা আবূ বকর, উমর, ও তাহাদের সঙ্গীদের সহিত থাকো’ হাসান বস্রী 
বলেন-_'যদি তুমি সত্যবাদী বান্দাদের দল-ভুক্ত হইতে চাও, তবে তোমাকে পার্থিব 
সুখ-সম্ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে এবং ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী লোকদের 
নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইবে । 
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১২০. মদীনাবাসী ও উহাদের পার্মশ্ববতী পল্লীবাসীদের জন্য সংগত নহে 
আল্লাহর রাসূলের সহগামী না হইয়া পিছনে রহিয়া যাওয়া এবং তাহার জীবন 
অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় ভাবা; কারণ, আল্লাহর পক্ষে উহাদের তৃষ্ণা, 
কান্তি ও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ 
গহণ করা এবং শত্রুদের নিকট কিছু প্রাপ্ত হওয়া উহাদের সংকর্ম হিসাবে গণ্য 
হয়। আল্লাহ্‌ সৎকৰ্মপরায়ণদের শ্রমকাল নষ্ট করেন না । 

তাফসীর ঃ$ মদীনাও উহার চতুল্পার্শ্বস্থ এলাকার যে সকল মুসলমান নবী করীম 
(সা)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়াছিল, আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
উহাদিগকে ভর্ংসনা করিতেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন-‘মদীনার অধিবাসী 
মুসলমানগণের জন্যে এবং মদীনার চতুল্পার্শ্মস্থ এলাকার অদিবাসী গ্রাম্য মুসলমানগণের 
জন্যে ইহা জায়েয নহে যে, তাহারা আল্লাহর রাসূলের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে 
বসিয়া থাকিবে। তাহাদের জন্যে ইহাও জায়েয নহে যে, তাহারা আল্লাহর রাসূলের 
সহিত জিহাদের কষ্টে শরীফ না থাকিয়া বাড়ীতে আরাম-আয়েশে লিপ্ত থাকিবে। উহা 
করিলে তাহারা নিজদিগকে মহাপুরস্কার হইতে মাহ্‌রূম ও বঞ্চিত করিবে। কারণ, 
যাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাহারা জিহাদের প্রতিটি কার্যের বিনিময়ে আল্লাহর 
নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিবে। মুজাহিদগণ আল্লাহর পথে জিহাদে বাহির হইয়া যে 
তৃষ্ণার কষ্ট ভোগ করে, যে ক্লান্তি ভোগ করে, যে ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করে, শক্রুর 
কোনো জনপদ যে মাড়ান মাড়াইয়া যায়__যাহা কাফিরদিগকে রাগান্বিত করিয়া দেয় 
এবং শত্রুর উপর যে বিজয় লাভ করে-_উহাদের প্রতিটি অবস্থার বিনিময়ে তাহাদের 
জন্যে একটি নেক আমল লিখিত হইয়া থাকে যাহারা নেক আমল করে, আল্লাহ্‌ 
কোনোক্ৰমে তাহাদের পারিশ্রমিককে নষ্ট করেন না!” 

4 EG £1১0 45% 1495 অৰ্থাৎ-‘তাহারা কাফিরদের কোনো এলাকায় 
শিবির স্থাপন করিলে যাহা কাফিরদিগকে ভীত-সন্ত্রন্ত করিয়া দেয়__উহার বিনিময়েও 
আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্যে একটি নেক আমল লিখিত হইয়া থাকে!” 


041০49 4 ৫ অৰ্থাৎ ‘আল্লাহ্‌ কখনো কোনোক্ৰমে নেককার 
বান্দাদের প্রাপ্য পুরস্কারকে নষ্ট করেন না।' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্‌, তা'আলা 
বলিতেছেনঃ 

০ 5214054144559 ৰ যে ব্যক্তি নেক আমল করে, আমরা কখনো 
তাহার প্রাপ্য পুরস্কারকে নষ্ট করি না। 

আলোচ্য আয়াতে মুজাহিদদের যে নেক আমলসমূহ উল্লেখিত হইয়াছে, উহারা 
মুজাহিদদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমল নহে; বরং উহারা তাহাদের ক্ষমতায় 
সম্পাদিত নেক আমল হইতে উৎপন্ন ও উদ্ভূত নেক আমল ৷ 
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সূরা তাওবা ৮৭ 
শব্দার্থ ৪ (££) তৃষ্ণা । (2) ক্লান্তি; কষ্ট; অবসাদ ({. 2) ক্ষুধা । 


Obi £95 8% S589 5% 0253 OY) 
0 GIB GLA সেট ঁ2।; 

১২১. এবং উহারা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যাহাই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই 
অতিক্ৰম করে তাহা উহাদের অনুক্ষণে লিপিবদ্ধ করা হয় যাহাতে উহারা যাহা 
করে আল্লাহ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার উহাদিগকে দিতে পারে 

তাফসীর $ অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা বলিতেছেন-‘আর যাহারা আল্লাহ্র পথে 
জিহাদ করে, তাহাদের জিহাদের অল্প বা বেশী অর্থ ব্যয় করা এবং জিহাদে তাহাদের 
কোনো উপত্যকা অতিত্রম করা ইহাদের প্রতিটা কাজই লিখিয়া রাখা হয়। অতঃপর 
কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে তাহাদের উক্ত উত্তম কার্যের পুরস্কার প্রদান 
করিবেন’ 

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুজাহিদদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক 
আমল হইতে উৎপন্ন নেক আমলসমূহ বর্ণনা করিয়াছন। পক্ষান্তরে, আলোচ্য আয়াতে 
তিনি তাহাদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমলসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে 
TN COL AEE SO UA SN 
বলিয়াছেন £ 

El sd ee 210.38 ঠয কিন্তু উহাদের রতিটী অবস্থার বিনিময়ে তাহাদের 
জন্যে একটি নেক আঁমল লিখিয়া রাখা হয়। (তাওবা-১২০) 
পক্ষান্তরে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা শেষোক্ত নেক আমলসমূহ সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন £4! 

কিন্তু উহাদের প্রতিটি কার্যকেই লিখিয়া রাখা হয়। উপরোক্ত কারণেই আলোচ্য 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেন ৪ 


RSS ASE S AAA 2/80 AIL 


leas BSE Ua oul EL অতঃ তঃপর আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে তাহাদের 
উক্ত উত্তম কার্যের পুরস্কার প্রদান করিবেন! 

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত কার্যসমূহ মুজাহিদদের নিজ ক্ষমতায় 
সম্পাদিত নেক আমল; পক্ষান্তরে, পূর্ববতী আয়াতে উল্লেখিত অবস্থাসমূহ মুজাহিদদের 
নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত আমল নহে; বরং উহারা তাহাদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত 
হাহ জা থাল ক 
জন্যে নেক আমল লিখিয়া রাখেন । 
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৮৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে নেক আমলের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, 
হযরত উসমান (রা) উহার একটি বিরাট অংশ সম্পাদন করিয়াছিলেন । তিনি তাবূকের 
যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ মাল খরচ করিয়াছিলেন। 

আবদুল্লাহ ইবন আহমদ (র)....হযরত আবদুর রাহ্মান ইব্নে হুবাব সুলামী (রা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন--নবী করীম (সা) তাবুকের যুদ্ধের জন্যে মাল 
খরচ করিবার পক্ষে সাহাবীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া বক্তৃতা দিলেন। নবী করীম 
(সা)-এর উৎসাহ প্রদানে উদ্বুদ্ধ হইয়া হযরত উসমান (রা) বলিলেন-_ ‘আমি 
প্রয়োজনীয় গদী ও উহাদের চটসহ একশত উট প্রদান করিব ৷’ পুনরায় নবী করীম 
(সা) উৎসাহ প্রদান করিয়া বক্তৃতা দিলেন। হযরত উসমান (রা) বলিলেন-_“আমি 
প্রয়োজনীয় গদী ও উহাদের চটসহ আরো একশত উট প্রদান করিব ।' অতঃপর নবী 
করীম (সা) মিম্বরের এক ধাপ নীচে নামিয়া পুনরায় উৎসাহ প্রদান করিয়া বক্তৃতা 
' দিলেন। হযরত উসমান (রা) বলিলেন-‘আমি প্রয়োজনীয় গদী ও উহাদের চটসহ 
(রা) বলেন, ‘আমি নবী করীম (সা)-কে এইরূপে হাত নাড়াইয়া ঈশারা করিতে 
দেখিলাম ৷’ এই স্থলে সনদের অন্যতম রাবী আবৃদুস সামাদ বিস্মিত ব্যক্তির ন্যায় হাত 
সুলামী (রা) বলেন, অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন--'আজিকার এই কার্যের পর 
উসমান যে কাজই করুক তজ্জন্য তাহার উপর কোনরূপ শাস্তি নাই ।' 

আবদুল্লাহ্‌ (র)....হযরত আবদুর রহ্‌মান ইবনে সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেনঃ তিনি বলেন-_ হয্রত উসমান (রা) এক হাযার দীনার (স্বর্ণ-মুদ্রা বিশেষ) 
কাপড়ে বাধিয়া লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। নবী করীম (সা) 
হযরত উসমান (রা) উক্ত দীনারগুলি নবী করীম (সা)-এর কোলে ঢালিয়া দিলেন। 
আমি নবী করীম (সা)-কে উক্ত দীনারগুলি উল্টাইয়া দেখিতে দেখিয়াছি এবং বলিতে 
শুনিয়াছি ‘আজিকার দিনের পর (উসমান) ইব্‌নে আফ্ফান যে কাজ-ই করুক, উহা 
তাহার জন্যে ক্ষতিকর হইবে না (অর্থাৎ উহার জন্যে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে 
UN রথ 


a4, Gf AI EIA 


কাতাদা (র) A EEE TRAN? ০৮৯৮২, 75, এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় 
বলেন-_ কোনো মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহ্‌র পথে নিজ পরিবার-পরিজন হইতে যতোখানি 
দূরে যায়, তাহারা আল্লাহ্‌ তা'আলার তত খানি নৈকট্য লাভ করে। 
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সূরা তাওবা ৮৯ 
533% br SIH SEEIBY OLED GEL 5 (WN) 
51 625 BIN 3 CI GED LE Le 
003343 ALE fg BLL 
১২২. মু‘মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বাহির হওয়া সংগতি নহে, 
উহাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হলেন যেন যাহাতে তাহারা দ্বীন সম্বন্ধে 
জ্ঞানানুশীলন করিতে পারে এবং উহাদের সম্পৃদায়কে সর্তক করিতে পারে, যখন 
তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে হয়ত তাহারা সতর্ক হইবে । 
তাফসীর $. অত্র আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ 
রহিয়াছে। পূর্ব-যুগীয় একদল ব্যাখ্যাকার বলেন “আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ 
তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত বিধান ‘রহিত’ ' £১240) করিয়া দিয়াছেন। 
ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছিলেনঃ 
JES Gs at {) “তোমরা ধনী-নির্ধন, বাহন সংগ্রহে সমথ-অসমর্থ সকলেই 
Grr Af thn He ce (তাওবা-৪১) । 
আরো বলিয়াছিলেন ৪ 
CG NAA CE SEES NCEA RAS FEA HS TATE 
EAE OMA FC: 4 
“মদীনার অধিবাসীগণ এবং তাহাদের চতুল্পার্শ্বে বসবাসকারী গাম্য অধিবাসীগণ 
ইহাদের জন্যে ইহা অনুমোদিত নহে যে, ইহারা আল্লাহ্র রাসূলের সহিত জিহাদে না 
গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে এবং ইহাদের জন্যে ইহা অনুমোদিত নহে যে, ইহারা 
আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্টে রাখিয়া নিজেরা আরাম আয়েশে লিপ্ত থাকিবে” 
(তাওবা-১২০) 
উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবৃকের যুদ্ধে 
যাওয়া মদীনা ও উহার চতুল্পার্শ্বস্থ এলাকার সকল মুসলমানের উপর ফরয 
করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত বিধানকে ‘রহিত’ (£3245 
করিয়া দিয়াছেন। 
কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন-_-“আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কোনো আয়াতকে 'রহিত' (£222 ) করেন নাই; বরং উহাতে তিনি মুজাহিদদের 
তাহারা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে যাইক-_ অথবা তাহার সঙ্গ ছাড়া জিহাদে 
যাউক---জিহাদে যাইবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলিতেছেন, জিহাদে যাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয নহে; বরং মুসলমানদের 


কাছীর-১২ (৬) 
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৯০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


প্রত্যেক দল হইতে কিছু সংখ্যক লোক জিহাদে গেলেই চলিবে । তবে সকল মুসলমানই 
জিহাদে যাউক অথবা তাহাদের প্রত্যেক দলের একটা অংশ জিহাদে যাউক, তাহাদের 
জিহাদে যাইবার উদ্দেশ্য হইতেছে দুইটি £৪ একটি উদ্দেশ্য হইতেছে__- তাহারা শক্রু 
বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে; আরেকটি উদ্দেশ্য হইতেছে__তাহারা নবী করীম 
(সা)-এর সঙ্গে জিহাদে গেলে জিহাদে থাকা অবস্থায় তাহার প্রতি যে সকল আয়াত 
তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবে এবং তাহারা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে যাউক 
তাহারা গৃহে অবস্থানকারী লোকদিগকে শত্রুদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করিবে।” 

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌নে আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন $ 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন 
আল্লাহ্র রাসূলকে একাকী মদীনায় রাখিয়া সকল মুসলমানের জিহাদে চলিয়া যাওয়া 
সমীচীন নহে; অতএব আল্লাহ্‌র রাসূলকে একাকী মদীসায় রাখিয়া তাহারা সকলেই 
যেনো জিহাদে চলিয়া না যায়; বরং তাহাদের প্রত্যেক দল হইতে একটা অংশ যেনো 
জিহাদে যায় এবং অন্য আরেকটা অংশ যেন আল্লাহ্র রাসূলের নিকট থাকিয়া দ্বীন 
সম্বন্ধে জ্ঞান অৰ্জ্জন করে। মুজাহিদ বাহিনীর জিহাদে থাকিবার কালে আল্লাহ্র 
রাসূলের প্রতি যে সকল আয়াত নাযিল হয়,তাহারা যেন তৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। 
অতঃপর মুজাহিদগণ জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাহারা যেন তাহাদিগকে 
উক্ত জ্ঞান সম্পদে সম্পদশালী করে। 

মুসলমানগণ যেন এইরূপে পালাক্রমে একদল জিহাদে যায় এবং আরেকদল 
আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট থাকিয়া দ্বীনী এলেম হাসিল করে। উপরোক্ত পন্থায় জিহাদ- 
প্রত্যাগত মুসলমানগণ গৃহে অবস্থানকারী মুসলমানদের নিকট হইতে দ্বীনী এলেম 
হাছিল করতঃ গোনাহ হইতে বাচিয়া থাকিবে বলিয়া আশা করা যায় । 

মুজাহিদ (র) বলেন ‘একদা একদল লোক গ্রাম হইতে মদীনায় নবী করীম 
(সা)-এর নিকট আসিয়া তাহার নিকট হইতে দ্বীনী এলেম হাসিল করতঃ গ্রামে ফিরিয়া 
গিয়াছিল। তাহারা সেখানে লোকদিগকে দ্বীনের কথা শিখাইবার কার্যে রত হইয়াছিল। 
তাহারা লোকদের নিকট হইতে মাল দৌলতও লাভ করিয়াছিল । এক সময়ে লোকেরা 
. আমাদের নিকট চলিয়া আসিয়াছ? ইহাতে তাহাদের মনে সংকোচ দেখা দিল এবং 
তাহারা মদীনায় নবী করীম (সা) এর নিকট ফিরিয়া গেল । উক্ত ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
উপরোল্লেখিত লোকদের গ্রামে গিয়া লোকদিগকে দ্বীনের কথা শুনানোকে সঠিক ব্ি,*' 
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সূরা তাওবা ৯১ 


বৰ্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন---মুসলমানদের প্রত্যেক দল হইতে কিছু 
ংখ্যক লোক যেনো আল্লাহ্‌ রাসূলের নিকট হইতে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করতঃ লোকদের 
নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে দ্বীনের কথা শুনায় । আশা করা যায়, লোকে তাহাদের 
চেষ্টায় পাপ হইতে দূরে থাকিবে এবং দ্বীনের পথে চলিবে!” 

কাতাদাহ (র) বলেন,'নবী করীম (সা) যখন সাহাবীদিগকে যুদ্ধে পাঠাইতেন,তখন 
একদল সাহাবীর কর্তব্য ছিল যুদ্ধে যাওয়া এবং আরেক দল সাহাবীর কর্তব্য ছিল নবী 
করীম (সা)-এর নিকট থাকিয়া তাহার নিকট হইতে দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা-- 
যাহাতে তাহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লোকদিগকে দ্বীনের দাও‘আত দিতে পারে 
এবং তাহাদিগকে অতীতের জাতিসমূহের উপর আপতিত আল্লাহ্র আযাব সম্বন্ধে 
সতর্ক করিতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা উপরোক্ত বিধান বর্ণনা 
করিয়াছেন।' 

যাহ্‌হাক (র) বলেন, ‘নবী করীম (সা) নিজে যখন কোন যুদ্ধে যোগদান করিতেন, 
তখন কোন মুমিনের জন্যে ইহা জায়েয ছিল না যে, সে নবী করীম (সা)-এর সহিত 
যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকে; কিন্তু, যখন তিনি কোনো যুদ্ধে নিজে না গিয়া শুধু 
সাহাবীদিগকে পাঠাইতেন, তখন একদল সাহাবীর কর্তব্য ছিল যুদ্ধে যাওয়া এবং 
আরেক দল সাহাবীর কর্তব্য ছিল যুদ্ধে না গিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট থাকিয়া 
তাহার নিকট হইতে দ্বীন-সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা-_যাহাতে তাহারা বিভিন্ন দিকে 
ছড়াইয়া পড়িয়া লোকদিগকে দ্বীনের দাও‘আত দিতে পারে । আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা উপরোক্ত বিধান বর্ণনা করিয়াছেন ৷ 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইবনে আবূ তালৃহা (র) ইহাও বর্ণনা 
করিয়াছেনঃ ‘তিনি বলেন-_আলোচ্য আয়াত জিহাদ সম্বন্ধেও নাযিল হয় নাই এবং 
উহাতে জিহাদ সম্পর্কিত কোনো বিধানও বর্ণিত হয় নাই । একদা নবী করীম (সা) 
মুযার (?£.5%) গোত্রের উপর দুর্ভিক্ষ নাযিল করিবার জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
বদ দু‘আ করিলেন। ইহাতে উক্ত গোত্রের লোকদের উপর আকাল ও দুর্ভিক্ষ নামিয়া 
আসিল । ফলে উক্ত গোত্রের একেক শাখার সকল লোক একেকবার মদীনায় আসিয়া 
মুসলমান বলিয়া দাবী করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল । প্রকৃতপক্ষে ইহারা 
মুসলমান ছিল না । ইহাদিগকে খাওয়ানো সাহাবীদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া 
পড়িল। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে জানাইয়া দিলেন যে, 
মুযার গোত্রের এই সকল লোক প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নহে । ইহাতে নবী করীম (সা) 
তাহাদিগকে তাহাদের গোত্রের লোকদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদের 
গোত্রের লোকদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন-_ ‘তাহারা যেনো এইরূপে তাহাদের 
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৯২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


কোনো শাখার সকল লোককে মদীনাতে না পাঠায়’ উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন ।' 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেনঃ আলোচ্য 
আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন-_আরবের প্রত্যেক গোত্র হইতে 
একদল লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট হইতে দ্বীন 
সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করিত। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে দ্বীন-সম্পর্কিত জ্ঞান দান 
করিবার পর তাহাদিগকে তাহাদের গোত্রের অন্য লোকদের নিকট দ্বীনের তাবলীগের 
জন্যে পাঠাইতেন। তাহারা নবী করীম (সা)-এর উপদেশ অনুসারে স্বীয় গোত্রের 
লোকদিগকে ইসলামের দিকে দাও‘আত দিতেন এবং লোকদিগকে ইসলামের বিভিন্ন 
আহ্‌কাম ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। বিশেষতঃ তাহারা লোকদিগকে সালাত কায়েম 
করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন । তাহারা লোকদিগকে দোযখের 
বিরুদ্ধে সতর্ক করিতেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করিতেন। আলোচ্য আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা উপরোক্ত বিধানই বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইক্রামা (র) বলেন__নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের 
জন্যে জিহাদ যাওয়া ফরয করিয়াছিলেন $ 

- 2331 - ৰ (542% 07 {} 3159 2 “যদি তোমরা জিহাদে বাহির না হও, 
তবে তিনি তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। এবং 
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“মদিনার অধিবাসীগণ এবং তাহাদের চতুল্পার্শ্বে বসবাসকারী গ্রাম্য লোকগণ 
ইহাদের জন্যে ইহা অনুমোদিত নহে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত জিহাদে না 
গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে; আর তাহাদের জন্যে ইহাও অনুমোদিত নহে যে, তাহারা 
আল্লার রাসূলকে কষ্টে ফেলিয়া নিজেরা আরাম-আয়েশে লিপ্ত থাকিবে” 
(তাওবা-১২০)। 

ইকরিমা বলেন--উপরোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল হইবার পর মুনাফিকগণ বলিতে 
লাগিল--“মরুভূমির গ্রামের অধিবাসীগণ (2123) যাহারা মুহাম্মাদের সহিত যুদ্ধে না 
গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।' এই সময়ে মরুভূমির গ্রাম হইতে 
মদীনায় আগত একদল মুসলমান নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে দ্বীন-সম্পর্কিত 
জ্ঞান লাভ করতঃ নিজ নিজ গোত্রের লোকদের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে দ্বীন 
শিক্ষা দিতেছিলেন। উপরোক্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা ৫ 
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আল্লাহ্র নিকট বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হইবে । আর তাহাদের উপর গযব পতিত হইবে 
এবং তাহাদের জন্যে কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।” এই আয়াত নাযিল করিলেন 
 (শুরা-১৬)। 

হাসান বসরী বলেন-_ (1445501) অর্থাৎ-যাহারা যুদ্ধে যাইবে, তাহারা যাহাতে 
মুশরিকদের উপর মুসলমানদের বিজয় এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি 
আল্লাহ্র সাহায্য দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য.... ৷ 
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১২৩. হে মুমিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের নিকটবতী তাহাদের 
সহিত যুদ্ধ কর এবং উহারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক । জানিয়া রাখ, 
আল্লাহ মুত্তাকীদের সহিত আছেন। 

তাফসীর ৪ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মু‘মিনদিগকে আদেশ দিতেছেন-_-“তাহারা 
যেন সর্বপ্রথম ইসলামের কেন্দ্র মদীনার অধিকতম নিকটে অবস্থিত এলাকার কাফিরদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। উক্ত নিয়মে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যেন তাহারা সমগ্র 
পৃথিবীকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করে। আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে আরো আদেশ দিতেছেন। 
‘তাহারা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কালে যেন কঠোর হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদিগকে আরো বলিতেছেন-_' আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন ।' 

বস্তুতঃ নবী করীম (সা) এবং সাহাবীগণ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর 
আদেশ পালন করিয়াছিলেন এবং নবী করীম (সা) মদীনাতে ইস্‌লামী রাষ্ট্র কায়েম 
করিবার পর সর্বপ্রথম আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকা একের পর এক করিয়া জয় 
করিলেন । এই সব এলাকার মধ্যে ছিল খায়বার, হিজর, মক্কা, ইয়ামামা, তায়েফ, 
ইয়ামান, হাযরা-মাওত ইত্যাদি । এইরূপে যখন আরব উপদ্বীপ বিজিত হইল এবং 
আরবদের বিভিন্ন গোত্রের লোক দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন তিনি 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন; কারণ রোমান সাম্রাজ্য-ই ছিল 
আরব উপদ্বীপের অধিকতম নিকটবর্তী এলাকা এবং আহ্‌লে-কিতাব জাতি সমূহ-ই ছিল 
ইস্লামের দাও'আত পাইবার অধিকতম যোগ্য ও হকদার । উপরোক্ত উদ্দেশ্যে নবী 
করীম (সা) হিজরী নবম সনে মুসলিম বাহিনী সঙ্গে লইয়া ‘তাবৃক’ নামক স্থানে 
পৌছিলেন। অবশ্য, তীব্র খাদ্যাভাব এবং মুসলিম বাহিনীর লোকদের অত্যন্ত ক্লান্তি ও 
অবসাদের কারণে যুদ্ধ না করিয়া-ই নবী করীম (সা) তাহাদিগকে লইয়া ফিরিয়া 
আসিলেন। অতঃপর তিনি হিজরী দশম সনে বিদায়-হজ্জ পালন করিলেন । এবং বিদায় 
সন্নিধ্যে চলিয়া গেলেন। 

নবী করীম (সা) এর ইন্তেকালের পর তাহার প্রিয়তম সাহাবী ও যোগ্যতম খলীফা 
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মুস্লিম উন্মাহ্‌'র তরীর হাল ধরিলেন। এই সময়ে এক 
ভয়াবহ উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া ‘মুসলিম উন্মাহ'র তরীর উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং 
উহার আঘাতে এই তরী একদিকে ঝুকিয়াও পড়িয়াছিল; কিন্তু, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত 
আবূ বকর সিদ্দীকের হাতে উহাকে রক্ষা করিলেন । যাহারা ইসলাম ও ‘মুসলিম 
উন্মাহ্‌’কে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ফনা তুলিয়াছিল, হযরত আবূ-বকর সিদ্দীক (রা) 
তাহাদের বিষ-দাত ভাঙ্গিয়া দিলেন। যাহারা ইস্লাম ত্যাগ করিয়াছিল, তিনি 
তাহাদিগকে ইস্লামের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন। যাহারা যাকাত প্রদান করিতে 
অসম্মতি জানাইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে যাকাত প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন। 
যাহারা সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল, তিনি তাহাদিগকে তৎ্সম্বন্ধে জ্ঞাত করিলেন। আল্লাহ্র 
রাসূলের নিকট হইতে যে দায়িত্‌ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি পালন করিলেন। 
অতঃপর তিনি ক্রুশের পূজারী রোমান খৃস্টানদের বিরুদ্ধে এবং আগুনের পূজারী 
পারসিকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রচেষ্টার 
বরকতে রোমান সাম্রাজ্যের খৃষ্টানদিগকে এবং পারসিক' সাম্রাজ্যে অগ্নন-উপাসকদিগকে 
মুসলমানদের নিকট পরাজিত করিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের সম্নাট কায়সার (১০১5) 
এবং পারসিক সাম্রাজ্যের সম্রাট কেস্রা (944) তাহাদের অনুগামীগণসহ 
মুসলমানদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিল এবং নবী করীম (সা)-এর ভবিষ্যদ্বানী 
অনুযায়ী আল্লাহর তাহাদের ধন-দৌলত আল্লাহ্র পথে ব্যয়িত হইল । 

হযরত আবূ বকর সিদ্দাক (রা) এর ইন্তেকালের পর তৎকর্তৃক মনোনীত দ্বিতীয় 
খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা) তাহার অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিলেন। তাহার 
প্রচেষ্টায় আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীর সুবিশাল এলাকার কাফিরদিগকে মুসলমানদের 
নিকট পরাজিত করিলেন। বিভিন্ন বিজিত এলাকা হইতে তাহার নিকট বিপুল 
গনীমাতের মাল আসিল এবং তিনি উহা যথাস্থানে ব্যয় করিলেন। 
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হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাতের পর মুহাজির ও আন্সারীগণ কর্তৃক 
সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হইলেন তাহার সময়ে ইস্লামী 
রাষ্ট্রের পরিধি অনেক ব্যাপক হইল । তাহার সময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইস্লামকে 
পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী করিলেন। সারকথা এই যে, নবী করীম (সা)-এর যুগ হইতে 
হযরত উসমান (রা)-এর যুগের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়ে এবং পরবর্তীকালে কোন কোন 
নেককার খলীফার যুগে মুসলমানগণ আলোচ্য আয়াতের আদেশে অনুসারে একটি দেশ 
জয় করিবার পর তৎ-সন্নিহিত আরেকটি দেশ জয় করিয়াছেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের 
পরিধি বিজ্ৃত হইতে বিসভ্তৃতর করিয়াছেন। 

6; 242; (}, 9 “হে মুমিনগণ! কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমরা কঠোর 
হইও । বস্তুতঃ পূর্ণ মুণমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, সে তাহার ভ্রাতা অন্য মুমিনের 
প্রতি হইয়া থাকে নম্র ও বিনয়ী এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) কাফিরের প্রতি হইয়া থাকে কঠোর 
ও শক্ত” (তাওবা-১২৩)। 

জজ গহ তাগাগ থা তেহে 
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“তবে অচিরেই আল্লাহ্‌ এইরূপ একটি জাতিকে (তোমাদের স্থানে) আনিবেন 
যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাহাকে ভালবাসিবে; যাহারা মুমিনদের 
প্রতি হইবে নম ও বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি হইবে কঠোর” (মায়িদা-৫৪)। 

আরো বলিতেছেন ৪ 
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“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল । আর যাহারা তাহার সহিত রহিয়াছে তাহারা 
কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে বিনয়ী ।” DES AES 


a RAG eH GSA HABA FET Ee 
দেবী ভারি রা ডিন বি এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং 
তাহাদের প্রতি কঠোর হন” (তাওবা-৭৩)। 
হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে £ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ৪ 


/ 20 


- 4511474,£। (1 আমি হাস্য-পরায়ণ যুদ্ধ-পরায়ণ। অর্থাৎ-- “নবী করীম 
(সা) মুমিনদের প্রতি হাস্য-পরায়ণ এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরায়ণ ।' 


Contents 


৯৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


3 ০০ 0% 04120 “হে মুমিনগণ! তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করো এবং আল্লাহর উপর নির্ভর ও তাওয়ান্দুল করো; আর জানিয়া রাখো--যদি 
তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং তাহার প্রতি অনুগত থাকো, তবে তিনি কাফিরদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন”(তাওবা ৩৬) । 

বস্তুতঃ ইসলামের প্রথম তিন যুগের মুসলমানগণ--যাহারা ছিলেন মুসলিম 
উন্মাহ-এর মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহ্‌র অনুগত্যের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠতম কাফিরদের 
বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের যুগে বিপুল-সংখ্যক যুদ্ধ 
জয় ঘটিয়াছিল এবং তাহাদের যুগে কাফিরগণ ছিল মুসলমানদের নিকট লাঞ্চিত ও 
অবদমিত ৷ অতঃপর আসিল মুসলমান রাজা বাদশাহের পারস্পরিক দ্বন্দ-কলহের যুগ ৷ 
তাহাদের পারস্পরিক দ্বন্দ-কলহের সুযোগে কাফিরগণ কখনো কখনো ইসলামী রাষ্ট্রের 
কোনো কোনো অংশ অধিকার করিয়াও লইয়াছে। এই যুগে কোনো কোনো 
খলীফা--যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করিত, তাহার প্রতি অনুগত ছিল এবং তাহার প্রতি 
তাওয়াক্কুল করিত-_ অবশ্য তাহাদের তাক্‌ওয়া ও তাওয়াক্কুলের পরিমাণ অনুযায়ী 
কাফিরদের উপর জয়লাভ করিয়াছেন। মহান আল্লাহ্র নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি 
যেন কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে বিজয় দান করেন। বস্তুতঃ পূর্বে ও পরে 
সর্বকালে সকল ক্ষমতা তাহারই হাতে রহিয়াছে। 
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১২৪. যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন উহাদের কেহ কেহ বলে, ইহা 
তোমাদের মধ্যে কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিল? যাহারা মুমিন ইহা তো তাহাদের 
ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তাহারাই আনন্দিত হয় । 
১২৫. অনন্তর যাহাদের অন্তরে ব্যধি আছে, ইহা তাহাদের কলুষের সহিত 
আরও কলুষযুক্ত করে এবং ইহাদের মৃত্যু ঘটে কাফের অবস্থায় । 
তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন-_আল্লাহ্র তরফ হইতে যখন 
তাহার রাসূলের প্রতি কোনো সূরা নাযিল হয়, তখন কোনো কোনো মুনাফিক অপর 
মুনাফিকদিগকে বলে ‘এই সূরা তোমাদের কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে?’ বস্তুত 


Contents 


সূরা তাওবা ৯৭ 


আল্লাহ্‌ যে সূরা-ই নাযিল করেন না কেনো, উহা মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি করিয়া থাকে 
এবং আল্লাহ্র তরফ হইতে কোনো সূরা নাযিল হইলে তাহারা আনন্দিত হয়। 
আলোচ্য আয়াতে মুমিনের ঈমান বাড়ে কমে এই বিষয়ের একটি বড় প্রমাণ 
পূর্ব-যুগীয় ও পরবর্তী যুগীয় অধিকাংশ ফকীহ ও আহলে ইল্‌ম বলেন ‘মুমিনের 
ঈমানে ত্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে’ একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ও 
ফকীহ্‌গণের সর্ব-সম্মত অভিমত এই যে, ‘মুমিনের ঈমানে তহ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে!’ 
বোখারী শরীফের VNTR বরে ত: দর [রর 


22200 dd 2322/2 B// 
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“‘আর যাহাদের অন্তরে TE EO 
অন্তরের রোগকে বৃদ্ধি করে” (তাওবা ১২৫) । 
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“আর আমরা এইরূপ বিষয় নাযিল করিয়া থাকি যাহা মু‘মিদের জন্যে আরোগ্য 
ও রহ্মাত । উক্ত বিষয় হইতেছে-_আল কুরআন । আর উহা যালিমদের জন্যে শুধু ধ্বংস 
ও গোমরাহী বৃদ্ধি করে” (বানী-ইসরাইল-৮২)। 


আরো বলিতেছেন £ 
{269 242 :1 AI 9d.) AAI es 70 7? 71, 2.3028 
S23 DD AU } C2 - cig 3 A TOT EAE 


es OE 
“আপনি বলুন উহা যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের জন্যে হেদায়াত ও 
আরোগ্য । আর যাহারা ঈমান আনে না, তাহাদের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা আর উহা 
তাহাদের জন্যে গোমরাহী তাহাদিগকে যেনো দূরবর্তী স্থান হইতে ডাকা হইতেছে” 
(হা-মিম- সেজদা-৪৪)। 
বস্তুতঃ সত্য-দ্বেষী কাফিরদের চরম দুর্ভাগ্য এই যে, যে বিষয় (অর্থাৎ আল- 
কুরআন) মানুষের অন্তরের ব্যাধি-সমূহ দূর করিয়া দেয়, উহা তাহাদের অন্তরের 
ব্যাধি-সমূহ বাড়াইয়া দেয়। জড় জগতেও আমরা দেখি কোনো কোনো পুষ্টিকর ও 
উপাদেয় খাদ্য কোনো কোনো শ্রেণীর রোগীর জন্যে ক্ষতিকর ও রোগ বৃদ্ধিকর হইয়া 
থাকে । 


কাছীর-১৩ (৫) 
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১২৬. উহারা কি দেখে না যে, প্রতি বৎসর উহারা দু’একবার বিপর্যস্ত হয়? 
ইহার পরও উহারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করেনা। 

১২৭. অনস্তুর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন উহারা একে অপরের দিকে 
তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে, তোমাদিগকে (কেহ্‌ লক্ষ্য করিয়াছে কি ? 
অতঃপর উহারা সরিয়া পড়ে । আল্লাহ্‌ উহাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করিয়াছেন, 
কারণ উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই । 

তাফসীর ৪ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন-_ এই সকল 
মুনাফিক কি দেখে না যে, 'প্রতি বৎসর একবার বা দুইবার তাহাদের উপর বিপদ 
নাযিল করা হয়।’ এতসত্তব্বেও তাহারা কুফ্‌র ও নিফাক হইতে ফিরিয়া আসে না এবং 
বিপদ হইতে উপদেশ গ্রহণ করেনা । 

মুজাহিদ (র) বলেন__ (2,১42) অর্থাৎ তাহাদের উপর অভাব ও দুর্ভিক্ষ নামিয়া 
আসে । কাতাদা (র) বলেন -(4£%) অর্থাৎ তাহাদিগকে যুদ্ধে যাইবার জন্যে আহ্বান 
জানাইয়া পরীক্ষা করা হয়। শরীক (র)....হযরত হোষায়ফা (রা) বে বৰ্ণনা 
করিয়াছেন ৪ 8 (4221 - EEA SEERA SAE OTS (তাওবা ১২৬) 

তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘প্রতি বৎসর-ই দুই একটি মিথ্যা প্রচারণা 
আমাদের কানে আসিত এবং একদল লোক উহাতে বিভ্রান্ত হইয়া পথ ভ্রষ্ট হইত !' 

ইমাম ইব্নে জারীর উক্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) 
হইতে বর্ণিত রহিয়াছে £ অমঙ্গল বাড়িতেছে-ই, মানুষের মধ্যে কৃপণতা ক্রমেই বেশী 
পরিমাণে দেখা যাইতেছে আর পরবর্তী বৎসর পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা অধিকতর মন্দ 
হইতেছে। হযরত আনাস (রা) বলেন-_ ‘আমি উহা তোমাদের নবীর নিকট হইতে 
শুনিয়াছি ৷’ 


Contents 


সূরা তাওবা ৯৯ 


EE 2: অৰ্থাৎ -‘অতঃপর, তাহারা সত্যকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।' 
(তাওবা-১২৭) হাতার তলং তাজা বলিতেছেন 


L264 G/ 206.242977 02906, 2 EE OT 
bees SATS aa 4s - SEATS LEE TIA 
AA rR 
9 
2 


“তাহাদের কী হইল যে, তাহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়? তাহারা 
যেনো বন্য গাধা যাহারা বাঘের তাড়া খাইয়া ভাগিয়া আসিয়াছে” (মুদ্দাসসির-৪৯)। 
আরো বলিতেছেন £- f 
SIL Cp UG Citys 
“যাহারা কুফ্র করিয়াছে __ তাহাদের কী হইল যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে 
দৌড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে? ডানে বামে ঝুকিয়া পাড়িতেছে” (মা'আরিজ-৩২)। 
Eh SILAGE RA 01 TCO CA 1 
‘অতঃপর তাহারা সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। যেহেতু তাহারা 
জ্ঞান বিদ্বেষী জাতি, তাই আল্লাহ তাহাদের অন্তরকে সত্য-বিমুখ করিয়া দিয়াছেন’ 


(তাওবা ১২৭) । 
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“অতঃপর যখন তাহারা বক্র হইয়া গেল, তখন আল্লাহ তাহাদের অন্তরকে বক্র 
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জাতিকে হিদায়াত করেন না।” 
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১২৮. তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের একজন রাসূল আসিয়াছেন। 
তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক । সে তোমাদের 
মঙ্গলকামী, মু’মিনদের প্রতি সে দয়াদ্র ও পরম দয়ালু । 
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১০০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


১২৯. অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তুমি বলিও, আমার জন্য 
আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই । আমি তাহারই উপর নির্ভর 
করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি । 

তাফসীর ৪ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি 
তাহার দান ও ইহসানের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের 
মধ্যে হইতেই তোমাদের ভাষায় তোমাদের নিকট এইরূপ একজন রাসূল আগমন 
করিয়াছে এইরূপে হযরত ইব্রাহীম (আ) দু'আ করিয়াছিলেন ৪ 

A OE eR {£2 “হে আমাদের রব! আর আপনি তাহাদের মধ্যে 


তাহাদের মধ্য হইর্ভে একজন রাসূল পাঠাইয়া দিন।” (বাক্বারা-১২৯)। 
' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ৪ 


SA LOL DALLA EL AT ENE IL 
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“নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন; কারণ, তিনি তাহাদের নিকট 
তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন” ( আলে-ইমরান-১৬৪)। 

অনুরূপভাবে হযরত জা’ফার ইব্‌নে আবৃ-তালেব (রা) নাজ্জাশী বাদশাহর নিকট 
এবং হযরত মুগীরা ইব্‌নে শো’বা (রা) পারস্য সম্বাট কেস্রা-এর প্রতিনিধির নিকট 
বলিয়াছিলেনঃ ‘নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট আমাদেরই মধ্য হইতে এইরূপ 
এক ব্যক্তিকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন__ যাহার বংশ পরিচয়, গুণাবলী 
স্বভাব-চরিত্র, কার্য-কলাপ, সত্যবাদীতাও বিশ্বস্ততা আমাদের জানা রহিয়াছে ।' 
অতঃপর এ স্থলে রেওয়ায়াতের অবশিষ্টাংশ বর্ণিত রহিয়াছে। সুফিয়ান ইবন উয়াইনা... 
(র) মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ il LS LD EUG 2 
(তাওবা ১২৮) 

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ (র) বলেন-_ ‘নবী করীম (সা)-এর কোন পূর্ব 
পুরুষকেই জাহেলী যুগে প্রচলিত ব্যভিচার স্পর্শ করে নাই । নবী করীম (সা) 
বলিয়াছেন -_ আমার সকল পূর্ব-পুরুষই বিবাহের মাধ্যমে জন্ম লাভ করিয়াছে; 
তাহাদের কেহই ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মলাভ করে নাই । উক্ত রেওয়ায়াতটি নিম্নোক্ত 
সনদেও বর্ণিত হইয়াছে-_ হাফিয আবূ মুহাম্মদ রামহুরমুযী (র)...আলী হইতে 
(2 21311 527 ০) নামক পুস্তকে বৰ্ণনা করিয়াছেন ৪ ‘হযরত আলী (রা) 
বলেন নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, হযরত আদম (আ) হইতে আমি পর্যন্ত আমার 
ংশের সকল ব্যক্তি-ই বিবাহের মাধ্যমে জন্মলাভ করিয়াছে; তাহাদের কেহই জাহেলী 
যুগে প্রচলিত ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম লাভ করে নাই । 
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সুরা তাওবা ১০১ 


ALAS £ ‘তোমরা যে বিপদ ও কষ্ট ভোগ করো, তাহা যে রাসূলের 
নিকট অত্যন্ত কষ্ট দায়ক ঠেকে ৷’ 


নবী করীম (সা) হইতে একাধিক মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে £ নবী করীম (সা) 
বলিয়াছেন __ আমি আসান দ্বীনসহ প্রেরিত হইয়াছি। 

অনুরূপভাবে সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ৪£ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন 
‘নিশ্চয় এই দ্বীন হইতেছে আসান দ্বীন আর উহার সকল বিধি-বিধান-ই হইতেছে সেই 
ব্যক্তির জন্যে সহজ, PRE 2 C0 NO TES CO EY 02 
করিয়াছেন ।' 

APOE PE CES EET TUE EET ET 
দুনিয়ার উপকার এবং আখিরাতের উপকার-_ উভয় প্রকারের উপকার পৌছাইবার জন্যে 
অত্যন্ত আগ্রহাথিত ৷' 

তাবরানী (র)....আবূ যর গেফারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
নবী করীম (সা) আমাদিগকে এমনকি আকাশে উডটীয়মান পক্ষী সম্বন্ধেও জ্ঞান দান 
করিয়া গিয়াছেন। আর নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে সকল বিষয় মানুষকে জার্বাতের 
নিকটবতী করে এবং দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়, তাহাদের প্রতিটি বিষয়ই 
তোমাদের নিকট সুস্পষ্টর্বপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র)....হযরত 
আ্বাব্দুল্লাহ ইবনে মাস্উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি বলেন, নবী করীম (স) 
বলিয়াছেন ‘আল্লাহ্‌ তা’আলা যত বিষয়কে হারাম করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিটি বিষয় 
সম্বন্ধেই উহাকে হারাম করিবার পূর্বে জানিতেন যে, তাহার কোনো না কোনো বান্দা 
উহা করিতে চেষ্টা করিবে ।' আর আমি তোমাদের কোমর ধরিয়া পিছনে টানিয়াছি_ 
যাহাতে তোমরা কীট-পতঙ্গের আগুনে ঝাপাইয়া পড়িবার ন্যায় দোযখের আগুনে 
ঝাপাইয়া না পড়ো। 

হযরত ইমাম আহমদ (র)...ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি 
বলেন, একদা স্বপ্নে নবী করীম (সা)-এর নিকট দুইজন ফিরেশতা আসিলেন। 
তাহাদের একজন বসিলেন নবী করীম (সা)-এর পায়ের কাছে এবং অন্যজন বসিলেন 
তাহার শিয়রের কাছে। প্রথম ফিরিশতা দ্বিতীয় ফিরিশতাকে বলিলেন, ‘এই নবী ও 
তাহার উম্মতের অবস্থার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন ।’ ইহাতে দ্বিতীয় ফিরিশতা 
বলিলেন, এই নবী ও তাহার উন্মতের অবস্থার দৃষ্টান্ত হইতেছে এইঃ একদল ভ্রমণকারী 
পথ অতিক্ৰম করিতে করিতে এফটি প্রান্তরের প্রান্তে পৌছিল। সেখানে পৌছিবার পর 
তাহাদের খাদ্য ও পানি ফুরাইয়া গেল । এই অবস্থায় সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অথবা 
পশ্চাতে ফিরিয়া যাওয়া কোনোটিই তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর রহিল না। এই সময়ে 
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১০২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


সু-পোশাক পরিহিত একটা লোক তাহাদের নিকট আসিয়া বলিল-_আমি যদি 
‘তামাদিগকে সবুজ শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং তৃপ্তিদায়ক জলাধারসমূহে লইয়া যাই, 
তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে যাইবে? তাহারা বলিল-_ ‘হা আমরা আপনার সঙ্গে 
যাইব ৷’ লোকটি তাহাদিগকে সবুজ-শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং তৃপ্তিদায়ক জলাধারসমূহে 
লইয়া গেল । তাহারা তৃপ্তির সহিত উদ্যানসমূহের ফল খাইয়া এবং জলাধারসমূহের 
পানি পান করিয়া নিজেদের শরীরকে নাদুশ-নুদুশ বানাইল। লোকটা তাহাদিগকে বলিল 
আমি কি তোমাদিগকে দৃূরবস্থার মধ্যে পতিত পাইয়া এই সবুজ-শ্যামল উদ্যানসমূহ 
এবং তৃপ্তিদায়ক জলাধারসমূহে আনি নাই? তাহারা বলিল হা ; তাহা-ই করিয়াছেন।' 
লোকটি বলিল-_ তোমাদের সম্মুখে এতদপেক্ষা অধিকতর সবুজ-শ্যামল উদ্যানসমূহ 
এবং এতদপেক্ষা অধিকতর তৃণ্তিদায়ক জলাধারসমূহ রহিয়াছে। চলো তোমাদিগকে 
উহাদের নিকট লইয়া যাই ৷’ ইহাতে তাহাদের মধ্য হইতে একদল বলিল, ‘তিনি সত্য 
কথা বলিয়াছেন। আমরা তাহাদের সহিত যাইব ।’ আরেক দল বলিল, আমরা ইহাতেই 
সন্তুষ্ট । আমরা এখানেই থাকিব ৷’ 

বাযযার (র)....হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি 
বলেন ‘একদা জনৈক গ্রাম-বাসী (2, 21১21) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া 
কোনো প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য চাহিল । রাবী ইক্রিমা বলেন ‘আমার মনে পড়ে 
হযরত আবূ হোরায়রা (রা) এ স্থলে বলিয়াছেন-_ লোকটি হত্যার জরিমানার টাকা 
সংগ্রহ করিবার প্রয়োজনে নবী করীম (সা)-এর নিকট আর্থিক সাহায্য চাহিল। নূবী 
করীম (সা) তাহাকে কিছু অর্থ দান করিয়া বলিলেন ‘আমি তোমাকে যথেষ্ট অর্থ দান 
করিলাম। সে বলিল-- ‘না; আর আপনি ভালো কাজ করেন নাই’ ইহাতে কিছু 
সংখ্যক সাহাবী তাহার উপর রাগাধবিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া অপমানিত করিতে উদ্যত 
হইলেন নবী করীম (সা) ইশারায় তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি যখন 
গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহাকে তথায় ডাকিয়া নিয়া বলিলেন ‘তুমি আমার নিকট 
অর্থ-সাহায্য চাহিয়াছ । আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিয়াছি; এতদৃসত্বেও তুমি যাহা 
বলিয়াছ, তাহা বলিয়াছ।’ অতঃপর নবী করীম (সা) তাহাকে আরো কিছু অর্থ দান 
করিয়া বলিলেন-_ এবার তোমাকে যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছি তো? সে বলিল হা; 
আল্লাহ আপনাকে ভালো পুরস্কার-_আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী দান করুন । নবী 
করীম (সা) বলিলেন ‘তুমি আমার নিকট অর্থ- সাহায্য চাহিয়াছ। আমি তোমাতে 
সাহায্য দিয়াছিও; এতদ্্‌সত্তেও তুমি যাহা বলিয়াছে, তাহা বলিয়াছ। তোমার কথায় 
আমার সহচরদের মনে তোমার উপর রাগ আসিয়াছে। তুমি তাহাদের নিকট গেলে 
এখন আমার সম্মুখে যাহা বলিলা, তাহাদের সম্মুখে তাহা বলিও ৷ তুমি এইরূপ করিলে 
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তোমার প্রতি তাহাদের রাগ দূর হইবে৷’ সে বলিল--' আমি আপনার আদেশ পালন 
করিব ।’ অতঃপর সে সাৎ।এ।4র নিকট আগমন করিলে নবী করীম (সা) তাহাদিগকে 
বলিলেন-- তোমাদের এই সঙ্গীটি আমার নিকট আসিয়া কিছু অর্থ-সাহায্য চাহিয়াছিল। 
আমি তাহাকে কিছু সাহায্য দিয়াছিলাম। তৎপর সে যাহা বলিয়াছিল তাহা 
বলিয়াছিল। অতঃপর আমি তাহাকে ডাকিয়া আরো সাহায্য দিয়াছি। উহাতে সে 
বলিয়াছে যে, সে সন্তুষ্ট হইয়াছে। কি হে আ'রাবী (অর্থাৎ গ্রাম্য লোক) । ঘটনা 
এইরূপ নহে কি? লোকটি বলিল, হা ঘটনা এইরূপই ৷ ‘আল্লাহ আপনাকে ভালো 
পুরস্কার_ আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি গোষ্ঠী দান করুন৷’ নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে 
বলিলেন-_ আমার অবস্থা এবং এই গ্রাম্য লোকটির অবস্থার দৃষ্টান্ত হইতেছে এই ৪ 
একটি লোকের একটি উট ছিল। একদিন উটটি মালিকের প্রতি অবাধ্য হইয়া তাহার 
নিকট হইতে ছুটিয়া গেল । এই অবস্থা দেখিয়া অন্য লোকেরা উহাকে নিয়ন্ত্রণে আনিবার 
জন্যে উহার পিছনে ছুটাছুটি করিল; কিন্তু, ফল দাড়াইল বিপরীত । উটটি ভাগিয়া আরো 
দূরে চলিয়া গেল । এতদ্দর্শনে উটের মালিক বলিল ‘আমাকে উটটি বাগে আনিতে 
দাও; কারণ, আমি উহার প্রতি অধিকতর স্েেহশীল এবং উহার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে 
‘ আমি-ই অধিকতর ওয়াকেফহাল রহিয়াছি।’ এই বলিয়া সে উটটিকে খাওয়াইবার জন্যে 
কিছু ঘাস হাতে লইয়া উহাকে ডাকিল । ইহাতে উটটি তাহার নিকট আসিল । তখন 
সে উহার পিঠে গদী লাগাইল। এই গ্রাম্য লোকটি যখন অশোভন কথা বলিয়াছিল, 
তখন যদি আমি তাহার সহিত তোমাদের আচরণের ন্যায় আচরণ করিতাম, তবে সে 
দোযখে প্রবেশ করিত ৷ 

উক্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা করিবার পর ইমাম বায্যার উহা সম্বন্ধে মন্তব্য 
করিয়াছেন, ‘উক্ত রেওয়ায়াত উপরোক্ত মাধ্যম ভিন্‌ অন্য কোনো মাধ্যমে বর্ণিত 
হইয়াছে এইরূপ কথা আমার জানা নাই৷’ আমি (ইব্্‌নে কাছীর) বলিতেছি_ ‘উক্ত 
রেওয়ায়াতের সনদ দুর্বল; কারণ, উহার অন্যতম রাবী ইব্রাহীম ইবনে হাকাম ইবনে 
আব্বান একজন দুর্বল রাবী’ আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী । 


(EAA te Col ‘যে রাসূল মুমিনদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও দয়াশীল ৷' 
(তাওবা-২২৫) 
Pre Peliopr gr oO 
EEA sa US ULUL 45320 আর যাহারা আপনাকে অনুসরণ 
করে, Rao a te Spor RIEU CMH RORY: 
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হত ও বারি ভাবা সত হও ও বিনায় পয, তৰত পনি 
আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট; তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই । আমি তাহারই উপর 
নির্ভর করিয়াছি। আর তিনি মহান আরশের প্রভু ।” (তাওবা ১২৯) । 
এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেনঃ 
- pol: PES RAED A EG NEO 


“এতদ্সত্ববেও যদি তাহারা আপনার প্রতি অবাধ্য হয়, তবে আপনি বলেন £ উহা 
হইতে আমি নিশ্চয় দূরে অবস্থানকারী । আর আপনি পরাক্রমশীল দয়াময় আল্লাহর প্রতি 


নির্ভর করুন ৷” isi Le - ANU 
এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছনঃ 


#2 40° 


- SU 50 - Pad - adda 
“তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু । তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই; অতএব, আপনি 
তাহাকে কর্ম-ব্যবস্থাপকরূপে গ্রহণ করুন” (মুয্যাম্মিল-৯)। 
2] ০১১৯] ০০ 3% অৰ্থাৎ ‘আর তিনি হইতেছেন সকল বস্তুর মালিক ও 
স্ষ্টা ; কারণ তিনি মহান আরশের প্রভু । উক্ত আরশ হইতেছে সকল সৃষ্টির ছাদ । সকল 
সৃষ্টি উহার-ই নীচে অবস্থিত । সকল সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার কুদ্রতের আওতার মধ্যে 
রহিয়াছে। তাহার জ্ঞান সকল সৃষ্টিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার বিধান সকল 
সৃষ্টির মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। এবং তিনি সকল বস্তু ও কার্যের ব্যবস্থাপক (/2<,5) 
ইমাম আহমদ (র)...হযরত উবাই ইব্নে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ 
তিনি বলেন ‘কুরআন মাজীদের সর্বশেষে অবতীর্ণ আয়তন হইতেছে 


0D. 2 


FIA M~ Mal La EE I 


আবদুল্লাহ ইব্‌নে ইমাম আহমদ (র)....হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি বলেন, হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা)-এর খেলাফতের যুগে 
সাহাবীগণ একাধিক খন্ডের আকারে কুরআন মাজীদকে সংকলিত করেন। হযরত উবাই 
ইব্নে কা'ব (রা) একদল সাহাবীর সন্মুখে ধীরগতিতে কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ 
উচ্চারণ করিতেন আর তাহারা উহাদিগকে লিপিবদ্ধ করিতেন । তাহারা লিখিতে লিখিতে 
যখন, (£231 - OPC sl EOE oF AE এই আয়াতাংশে পৌছিলেন, 
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তখন ভাবিলেন-- ‘উহা কুরআন মাজীদের সর্বশেষে অবতীর্ণ অংশ ৷’ ইহাতে হযরত 
' উবাই ইব্্‌নে কা'ব (রা) বলিলেন নবী করীম (স) আমাকে উক্ত অংশের পরও 
PEE ETE NT EE! 


Hi setae fier We cette MED Hae EC Sellen Sede 
অবতীর্ণ অংশ কুরআন মাজীদের সর্ব প্রথমে অবতীর্ণ আয়াতেও ‘আল্লাহ তা‘আলা 
আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই’ এইরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন আর উহার সর্বশেষ 
অবতীর্ণ আয়াতেও তিনি উপরোক্তরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কুরআন মাজীদের 
সর্ব্থমে অবতীর্ণ আয়াত হইতেছে এই আয়াত- 1?" ULE LN Ka 
EES HL) Uy ৰ ff 23% (আন্বিয়া-২৫)_ , 

EEE EE OF MEAN UE TENE" NET 

ইমাম আহমদ (র)....আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইব্‌নে যোবায়ের (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন ৪ তিনি বলেন হযরত হারেস ইবনে খোযায়মা (রা) সূরা-ই বারাআত 
এর - ১51 - 8 3502072473421 এই শেষ আয়াত দুইটি লইয়া 
হযরত উমর (রা)-এর নিকট আগমন করিলন। হযরত উমর (রা) তাহাকে বলিলেন 
উহা যে কুরআন মাজীদের আয়াত তোমার এই দাবীর সমর্থক কে আছে? হযরত 
হারেস ইবনে খোযায়মা (রা) বলিলেন তাহা আমার জানা নাই; তবে আল্লার কসম! 
আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, উক্ত আয়াতদ্বয় আমি নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে 
শুনিয়া স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিয়াছি।’ হযরত উমর (রা) বলিলেন, ‘আমি সাক্ষ্য দিতেছি, 
যে, আমি উহাদিগকে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়াছি।’ অতঃপর 
তিনি (হযরত উমর (রা) বলিলেন-_উক্ত অংশটি তিন আয়াত হইলে আমি নিশ্চয় 
উহাকে স্বতন্ত্র একটি সূরা হিসাবে স্থাপন করিতাম। এখন তোমরা কুরআন মাজীদের 
একটি সূরাকে বাছিয়া উক্ত আয়াত দুইটি উহাতে স্থাপন করো’ ইহাতে সাহাবীগণ এই 
আয়াত দুইটিকে সূরা-ই বারাআত (সুূরা-ই-তাওবা)-এর সর্বশেষে স্থাপন করিলেন!’ 

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রা)-ই হইতেছেন সেই ব্যক্তি যিনি 
হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-কে কুরআন মাজীদ সংকলন করিবার পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)কে 
কুরআন মাজীদের সকল আয়াতকে সংগ্রহ করতঃ ইহাদিগকে একটি মাত্র গ্রন্থের 
আকারে সংকলিত করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। হযরত যায়েদ এবং তাদের সহকর্মী 
সাহাবীগণ কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করিতেন আর হযরত উমর (রা) 
উক্ত কার্য তদারক করিতেন ।' 


কাছীর-১৪ (ছে) 
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সহীহ রেওয়ায়াতে বর্ণিত রহিয়াছে ৪ হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবেত (রা) বলেন 
আমি সূরা-ই বারাআত-এর শেষ অংশে খোযায়মা ইবনে সাবেত অথবা আবূ 
খোযায়মা-এর নিকট পাইলাম । ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, একদল সাহাবী 
এই বিষয়টি সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে আলোচনা করিয়াছিলেন।’ হযরত 
খোষায়মা ইব্‌নে সাবেত যখন সর্বপ্রথম সাহাবীদের নিকট উক্ত অংশকে উপস্থাপিত 
করেন, তখন তিনিও তাহাদের নিকট উহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। আল্লাহ-ই অধিকতম 
জ্ঞানের অধিকারী । 

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবৃ-দার্দা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ হযরত 
আবৃ-দারদা (রা) বলেন- ‘যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে সাত বার করিয়া 
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কারণ দূর করিয়া দিবেন।’ ইবন আসাকির (র) হযরত আবু দারদা (রা) হইতে আবূ 
সা'দ মুদরিক ইবনে আবূ সা’দ আল-ফাযারী আবু যুরআ দামেঙ্কী প্রমুখ রাবীগণ হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেনঃ OE CE COU ‘যে ব্যক্তি সাতবার 
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আর না করুক’ আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তাহার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ দূর করিয়া 
দিবে। সে ব্যক্তি উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করুক আর না করুক’__ উক্তি কথাটা 
কোন রাবীর নিজস্ব প্রক্ষিপ্ত-যাহা মূল রেওয়ায়াত হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা একটা অদ্ভূত ও 
অগ্রহণযোগ্য কথা । এই রিওয়ায়াতটি আবদুর রাষয্যাকের সংকলনে আবু মুহাম্মদ বর্ণনা 
করেন আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রায্যাক হইতেও সে তাহার দাদা আবদুর 
রায্যাক ইবনে উমর হইতে তাহারই সনদে এবং তিনি উহার মারফ্‌ু হাদীসরূপে 
উপরোক্ত আয়াতটির কথা (উহাকে বিশ্বাস করুক আর না করুক) সহ বর্ণনা করেন। 
এই বর্ণনা সম্পর্কে আল্লাহই সর্বজ্ঞাত । 
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১. আলিফ-লাম-রা । এইগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত । 

২. মানুষের জন্য ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে আমি তাহাদিগেরই একজনের 
নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি এই মর্মে যে তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং 
মু‘মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে তাহাদিগের জন্য তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট 
আছে উচ্চ মৰ্যাদা! কাফিরগণ বলে ‘এতো এক সুস্পষ্ট যাদুকর’! 

তাফসীর ঃ সূরাসমূহের শুরুতে বিদ্যমান মুকবাত্তা“আত হরফ ০01 
সম্পর্কে সূরা বাৰ্বারা-এর শুরুতেই পূর্ণ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আবুূয যুহা (র) 
হযরত আব্দুল্াহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে {এর অর্থ বর্ণনা করেন ৫ 
অর্থাৎ আমি আল্লাহ সব কিছুই দেখিতে পারি। যাহ্‌হাক এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণও 
অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। 
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Soe তাফসীরে ইবনে কাছীর 


24 ০1/2১১) {5 অৰ্থাৎ এইগুলো মুহকাম ও স্পষ্ট বৰ্ণনাকারী পবিত্র 
snl shoe eae Tolle 00) Net RE tn lOORE EVO 
হাসান (র) বলেন আল-কিতাব দ্বারা তাওরাত ও যাবৃর গ্রন্থদ্বয় বুঝান হইয়াছে। হযরত 
কাতাদাহ (র) বলেন 244 দ্বারা পবিত্র কুরআনের পূর্বে অবতারিত সমস্ত এলহামী 
গ্রন্থসমূহ বুঝান হইয়াছে । কিন্তু কাতাদাহ (র) এর এ মতের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া 
যায় না। 2% ১-11 £1 আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা মানুষের মধ্য হইতে 
রাসূল প্রেরণ করায় বিস্ময় প্রকাশকারী কাফিরদের বিস্ময় প্রকাশের প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
যেমন তিনি পবিত্র কুরআনের অন্যত্র পূর্ববতী কাফিরদের অনুরূপ বক্তব্য পেশ করিয়া 
তাহাদের বক্তব্যের অসারতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা বলিত 44384, % HE 
বকতা যাই তি আমাত র হ্যা কির তোয়াব) হত হাও বালাই 
(আ) তাহাদের সম্পদায়কে বলিলেন 9 1% 25 45 AAI 
2৫ {2 অৰ্থাৎ তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ 
হইতে যিকির অবতারণ করা হইয়াছে তাহাতে কি তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছ? 
((আরাফ-২৬) 

ait WL ce Po 0 PR nie g pil pbs Fan 
তাহারা বলে etal Ct a Ct 112 অর্থাৎ_সে তো (মুহাম্মদ 
(সা)) সমস্ত ইলাহদিগকে একই ইলাহে পরিণত করিয়াছে। এতো বড়ই আশ্চার্যের 
ব্যাপার (সোয়াদ-৫) । হযরত যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল করিয়া পাঠাইলেন, তখন 
আরবের লোকেরা তাহা অস্বীকার করিয়া বসিল এবং বলিল, মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় 
একজন মানুষকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলরূপে প্রেরণ করিবেন, আল্লাহ তাআলার মর্যাদা 
ইহা হইতে বহু উর্ধ্বে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন ইহাতে আশ্চার্যের কি আছে? 

(32০744 14151) 34০/44 এর একাধিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। হযরত 
ইবনে অবব্বাস (রা) হইতে বর্মিত 52.০554 (441 62,4), 4:47 আয়াতের 
মধ্যে 5£.০ 95 এর অর্থ, পূর্বেই সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া । হর্যরত ইবনে আব্বাস 
(রা) হইতে আওযফী (র) বৰ্ণনা করেন, 53. £54 এর অর্থ, পূর্বে কৃতকর্মের দরুন 
তিল লাভ বারাক বাহৰ ত নল ত আারারহযন হলেবানহন 
NE খত ত গারানও রর 
বাণী 7,5 1245522] এর সাদৃশ্য কোহাফ-২) ৷ হযরত মুজাহিদ (র) বলেনা 
ৰ 31. EU ন এৰ মধ্যে; 53:০ 754 এর অর্থ নেক আমলসমূহ অর্থাৎ 
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তাহাদের সালাত সাওম ও যাকাৎসমূহ এবং তাসবীহসমূহ । আর নবী করীম (সা) এর 
সুপারিশ । যায়দ ইবনে আসলাম ও মুকাতিল (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। 
হযরত কাতাদাহ (র) 52.০ 66 এর অর্থ করিয়াছেন 5£.০ 42 আল্লামা ইবনে 
Sa aE SU TEST EET 
বলা হইয়া থাকে ১5251 > £55 0 অৰ্থাৎ সে পূৰ্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। 
অনুরূপভাবে হযরত হাস্সান (র)-এর নিম্নের কবিতাও একই অর্থ বহন করে। 
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TNE IE NE EUPIA EGER EE SALE 
আমাদের পরবতী লোকেরা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদের 
অনুসারী । 

oud REE la era 05 আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, আমি 
তাহাদের মধ্যে হইতেই তাহাদের ন্যায় একজন মানুষকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ 
দানকারী রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি এতদসত্তব্বেও তাহারা একথা বলে, “এ লোকটি 
তো একজন প্রকাশ্য যাদুকর ।” এ ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী (ইউনুস-২)। 
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৩. তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে 
সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন । তিনি সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত 
করেন । তাহার অনুমতি লাভ না করিয়া সুপারিশ করিবার কেহ্‌ নাই । ইনিই 
আল্লাহ্‌, তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তাহার ‘ইবাদত কর । তবুও কি তোমরা 
অনুধাবন করিবে না? 

তাফসীর ঃ উদ্ধৃত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একথা জানাইয়াছেন যে 
তিনিই সমগ্র জগতের প্রতিপালক । তিনিই মাত্র ছয়দিনে সমস্ত আসমানসমূহ ও যমীন 
সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে সে দিনগুলি কি রকম দিন ছিল, সে সম্পর্কে মত বিরোধ আছে। 
কোন কোন তাফসীরকারের মতে সে দিনগুলি আমাদের দিনের মতই ছিল আবার এক 
হাজার বছরের ন্যায় এক দিন ছিল এমন মতও প্রকাশ করা হইয়াছে। 
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আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিবার পর আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর অধিষ্ঠিত 
হইয়াছেন। আরশও আল্লাহ্র সৃষ্টসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বড় সৃষ্টি যা আকাশ ও পৃথিবীর 
ছাদের ন্যায় । প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ হাতিম (র) বলেন, হাজ্জাজ ইবনে হামযাহ (র) 
সা'দ-তায়ী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আরশ লাল ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত। ওহ্‌ব 
ইবনে মুনাব্বাহ (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা তাহার নুর দ্বারা আরশ সৃষ্টি করিয়াছেন। 
কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি গরীব । $491",%2 আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার যাবতীয় সৃষ্টের কার্য 
পরিচালনা করেন (রা'আদ-৩) 51 9 0 Ll AS UE LL 
অর্থাৎ কোন এক বিষয়ের প্রর্তি তাহার লক্ষ্য অন্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে বাধা 
প্রদান করে না (সাবা-৩)। কোন ব্যাপারেই তাহার কোন ভুল সংঘটিত হয় না। এবং 
তাহার নিকট বার বার প্রার্থনা করিলেও তিনি সংকুচিত হন না । পাহাড়, পর্বত সমুদ্র 
ংগল ও বড় বড় বসতির ব্যবস্থাপনা তাহাকে কোন দ্ুদ্রাতিদ্ুদ্র বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 
দান ও ব্যবস্থাপনা হইতে বিরত রাখে না। 4191 5 3 239 LL 7 অৰ্থাৎ 
যমীনের ওপর অবস্থিত যাবতীয় প্রাণীর রুজীর দায়ির্ত্‌ কেবল কেবল আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীনের (হৃদ-৬) 52 ৩ EAA TT 3 bi Lt US 
PEELE 1 9%. 147 অৰ্থাৎ গাছ হইতে যে কোন পাতা বরিয় 
f য়া খায় না কিন্তু আল্লাই তা‘আলা সে সম্পৰ্কে অবগত আছেন। যমীনের অন্ধকার 
গহ্বরে পতিত বীজ এবং যাবতীয় তাজা ও শুষ্ক বস্তুর জ্ঞান লওহে মাহফ্ুযে নির্ধারিত 
রয়েছে (আন'আম-৫৯)। 

আল্লামা দারাওয়ারদী (র) সা'দ ইবনে ইসহাক ইবনে কা’বা ইবনে উজরাহ । (র) 
En বন AAG pt SH Gn A 


ie 2 ilo Ca SEIN Clot x oder Sable 30 OO 
এমন একটি কাফেলার সাক্ষাৎ হইল । লোকেরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা 
কাহারা? তাহারা বলিল, আমরা জ্বীন এই আয়াতের কারণেই আমরা শহর হইতে বাহির 
হইয়া পড়িয়াছি। এই হাদীসটি ইবনে আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন $1 205 ১-4 EA 
E51 247 AH $2 অর্থাৎ কেহই তাহার অনুমতি ব্যতিত সুপারিশ করিতে পারিবে না। 


2 PLL 7.912 


অৰক্াহর উদ্ৃতবাণী তাহার অপর বাণী ETE 14252 531১ ০০ এর অনুরূপ । 
CAAT EYES তিনি তো সেই আল্লাহ যিনি তোমাদের প্রতিপালক 
অতএব তোমরা কেবল তাহারই ইবাদত কর। অর্থাৎ রব ও প্রতিপালক যখন 
আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেহই নয়। অতএব ইলাহ হওয়ার অধিকারও অন্য কাহার নাই । 
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49,54 94 অৰ্থাৎ_-হে মুশরিক সম্প্রদায় । তোমরা.কি এ বিষয় কিছুই বুঝনা যে 
সৃষ্টিকর্তা কেবল মাত্র আল্লাহ রাব্তুল আলামীন যা তোমরাও স্বীকার কর যেমন ইরশাদ 
হইয়াছে L341 8 LLL G1 262144, 2 41 অৰ্থাৎ যদি 
ee ele SE TOA Or UU VB 2 SH C09 0 
গত ভাল তাহমা আরে আথান ০ থর কত থা) 
(আনকাবুত-৬১) ৷ অনুরূপভাবে ইরশাদ হইয়াছে $$ En OS (AL Le ke 
LIES TE LN GEL 2 ১ 52% হৈ নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, 
তি জানার ক এহন জানত রতিপালক কে? তাহারা অবশ্যই বলিবে আল্লাহ 
অতএব তোমরা কি তাহাকে ভয় কর না? (মু‘মিনুন-৮৬)। যখন একথা প্রমাণিত যে 
আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা । অতএব ইবাদত কেবল তাহারই প্রাপ্য 
Eb BD 


2 22 3% 2 
ISL SL SOI GEE HS) (©) 
AEA AAA 2/7, ¢€¢2232 29 


Ds, bss HAIG 6 
O33 BEC EI SIGS BAB SS EIS 


8. তাহার নিকট তোমাদিগের সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য । 
সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর উহার পুনরাবর্তন ঘটান যাহারা 
মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে ন্যায় বিচারের সহিত কর্মফল প্রদানের জন্য । 
এবং যাহারা কাফির তাহারা কুফরী করিত বলিয়া তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে 
অত্যুষ্ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি । 

তাফসীর £$ উদ্ধৃত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ প্রদান 
করিয়াছেন যে কিয়ামত দিবসে সমস্ত মখলুকেরই তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে 
হইবে, যেমন তিনি সমস্ত মখলূককে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি 
করিয়া তাহার নিকট একত্রিত করিবেন। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন দ্বিতীয়বারও 
তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন বরং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে অধিকতর সহজ । 
ইরশাদ হইয়াছে 42100041920 224446441 64274 25419 অর্থাৎ তিনিই 
প্রথমবার সৃষ্টি করেন আর দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করিবেন আর তাহার পক্ষে তাহা 
ET 0 h 

22 rd 22! 9G, 


Lai stan stid Gl Gal Gy অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 


ইনসাফের সে পূর্ণ প্রতিফল ও কর্মবিনিময় প্রদান করিবার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টি 
করম তয়যতহা কেহ থক্র রা করেন না (যত 
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IDLY ৬? (IPL PALO EA 


Gail EE Ut Ta 0 0s [DEE L2G অৰ্থাৎ— 
কাফিরদিগকে তাহাদের কুফরীর কারণে নানা প্রকার শাস্তি দেওয়া হইবে যেমন উত্তপ্ 
bd AOE Pn 

Els Ga lI LD ILL 1 ইহা সীমালংঘনকারীদের 
জন্য তৈরী ক হয়াছে। সাং অঁহারা সাদ গহণ করুক উত্ড পানি ও পুঁজ 
CECE UR La VEC eT TEAST i) 
pl 2 217104424420, অৰ্থাৎ-_এই হইল সেই জাহান্নাম যাকে কাফির দল 

[র করিত এবং তাহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে 
(রহমান-৪৩)। 


CLL 25% LNG / 2% SE A 
O42 5085152 St 22 SN OE 5 YO 28 (০) 
SEY EUS ECE AAR 


ET # wos iL 


0 GYMS PEE FY IL 
sr GE L501; Ux S55210 0) CV) 


OOK 25 25 FNS 
৫. তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দরকে জ্যোতিমঁয় করিয়াছেন এবং উহার 
মনযিল নিদিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব 
জানিতে পার । আল্লাহ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই । জ্ঞানী সম্পদায়ের জন্য তিনি 
এই সমস্ত নিদৰ্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন। 
৬. দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা 
তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার মহান ক্ষমতা 
ও সু-বিশাল রাজত্বের নিদর্শনসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । সূর্যের কিরণকে তিনি 
উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং চন্দ্রের আলোককে তিনি নূর বানাইয়াছেন। অর্থাৎ সূর্যের আলো 
ও চন্দ্রের আলো এক রকম নয়। উভয় প্রকার আলোর মধ্যে রহিয়াছে বৈচিত্র যেন 
একটি অন্যটির সাথে মিলিত না হয়ে যায়। দিনের বেলা সূর্যের প্রাধান্য ও রাতের বেলা 
চন্ত্রের রাজত্ব ৷ চন্দ্র-সূর্য উভয়টি নভমন্ডলের হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা সূর্যের জন্য 
কোন গতিপথ নিধারণ করেন নি কিন্তু চাদের জন্য কয়েকটি গতিপথ নির্ধারণ করিয়া 
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দিয়াছেন। আবার প্রথম তারিখ যখন চন্দ্র উদয় হয় তখন উহা হয় অতি ক্ষুদ্র 
তঃপর ধীরে ধীরে উহার আলো বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং আকারে বড় হয় এমনকি 
পরে পূর্ণ গোলাকার হইয়া যায় । অতঃপর ধীরে ধীরে ছোট হইতে থাকে এমনকি এক 
সময় উহা প্রথমাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন $ 


/ 2/7 2 MDa? - 
I ARRAS pA IL ADIs U3 $l 
i 4A ‘6 42. pI ¢8 dAdo d)e 282 


ur Ss SLY 3S 
অর্থাত ন চেৰ ভন মিক্সার করিয়াছি, এমন কি 
উহা চলিতে চলিতে খেজুরের পুরাতন শাখার ন্যায় হইয়া যায়। সূর্যের পক্ষে চন্্রকে 
ধরিয়া ফেলা সম্ভব নয় আর রাত ও দিনের পূর্বে আসিতে পারে না প্রত্যেকেই স্বীয় কক্ষে 
ভাসিয়া বেড়ায় (ইয়াসীন-৩৯-৪০)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন 
U2 50,০০10 অৰ্থাৎ সূৰ্য ও চন্দ্ৰ উভয়েরই নিজ নিজ হিসাব আছে 
(আন‘আম-৯৬) । আরো ইরশাদ হইয়াছে 6 32, GALL BLL Lk 
০1); এই আয়াত দ্বারা একথা বলা হইয়াছে যে সূর্য দ্বারা দিনের পরিচয় ঘটে আর 
₹ চন্দ্রের প্রদক্ষিণে মাস ও বছরের হিসাব করা সম্ভব হয়, $0 wus in Gis 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত বিনা ফায়দায় সৃষ্টি করেন নাই বরং এ সমস্ত বস্তু 
যু ঘা যায না: হব 
EE ASSES SLL HEU WELL ANT ESATA 
nbs OE 
অর্থাৎ আমরা আসমান যমীন ও উভয়ের মাঝে বিদ্যমান বস্তুসমূহকে বাতিল ও 
বে-ফায়দা সৃষ্টি করি নাই । ইহা হইল কাফিরদের কেবল ধারণা মাত্র । অতএব 
কাফিরদের জন্য হউক দোযখের ধ্বংস (সোয়াদ-২৭)! আল্লাহ তা'আলা আরো 
ইরশাদ করেন $ 
Ui ais - TAS IULIN EH ie ULE Ls EEO 
hs G2 Pally Goi Ll 
অর্থাৎ-_তোমরা ধারণা করিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে বিনা ফায়দার সৃষ্টি 
করিয়াছি আর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে না । আল্লাহর সত্তা এরূপ 
কাজ হইতে অনেক উর্ধ্বে তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তিনি সম্মানিত 
আরশের অধিকারী (মু'মিনুন -১১৫-১১৬)। 


কাছীর-১৫(৬) 
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li 1 142% অৰ্থাৎ দলীর ও নির্দশনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি, 3 
2,126 জ্ঞানী লোকদের জন্য ৷ 4441 30211 355241 4 অর্থাৎ রাত ও 
দিনের আবর্তনে বিবর্তনে অর্থাৎ যখন একটির আগমন ঘটে অন্যটির পতন ঘটে আর 
যখন আর একটির আগমন ঘটে অন্যটির পতন ঘটে (ইউনুস-৬)। যেমন, আল্লাহর 
তা'আলা অন্যত্ৰ ইরশাদ করেন En Ulin UI 232 অৰ্থাৎ রাত্র 
দিনের ওপর আচ্ছাদিত হইয়া যায় এবং দিন রাত্রের-ওপর আচ্ছাদিত হইয়া যায়। কিন্তু 
সূর্যের চন্ন্রের সাথে সংঘর্ষ করিবার কোন ক্ষমতা রাখে না (‘আরাফ-৫৪)। আল্লাহ 
তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন £৫, 0% J ০) 54 আল্লাহ 
তা'আলা উষা সৃষ্টিকারী এবং রাতকে করিয়াছেন প্রশান্তির সময়কাল (আন'‘আম-৯৬)। 
তিনি আসমান ও যমীন এবং আরো যা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এ সমস্তই তাহার মহান 
সত্তারই নির্দশন ৷ ইরশাদ হইয়াছে A SUL Ls <2 Lo LAL অৰ্থাৎ— 
আসমান ও যমীনে আল্লাহর ক্ষমতার অসং খয নিদৰ্শন বিদ্যমান রহিয়াছে (ইউসুফ- ১০৫)। 


(727? 2716 224 


SASSY pS Ce ASE Ee IG aH GU 24 BU SINE 
হে নবী! (সা) আপনি কাফিরদিগকে বলিয়া দিন, তোমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখতো 


আসমান যমীনে আল্লাহর শক্তির কতই না নির্দশন রহিয়াছে এবং কাফিরদিগকে সতর্ক 
HEC CAAT ১০১) । ইরশাদ হইয়াছে 


Es 09 ERE ES ET Lyte AU 1324141 অৰ্থাৎ_তাহারা 
আসমান-যমীনে তাহাদের আগে পশ্চাতে কি দৃষ্টিপাত করে না (সাবা-৯)? ইরশাদ 
হইয়াছে 9১ sly LENG SLE SG Ib GLa GLE il 
aL অর্থাৎ আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং দিন-রাতের আবর্তনে 
জঞানীদের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে (আলে-ইমরান- ১৯০) । এবং এই স্থানে বলেন 

FEA EEA 53১ অৰ্থাৎ- নিদৰ্শন রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর শাস্তি, অসন্তুষ্টি ও 
যাবত ভাতা) | 
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সূরা ইউনুস ১১৫ 


৭. যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না. এবং পার্থিব জীবনেই 
পরিতৃপ্ত এবং ইহাতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে 
গাফিল। 

৮. উহাদিগেরই আবাস অগ্নি উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য । 

তাফসীর $ যে সমস্ত লোক আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না বরং কিয়ামতে 
আল্লাহর সাক্ষাতকে অস্বীকার করে এবং পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে উপরোক্ত 
আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত লোকদের সম্পর্কেই খবর দিয়াছেন। 

হযরত হাসান (র) বলেন, আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি কিয়ামতকে 
অস্বীকারকারী কাফিররা না তো তাহাদের পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও সজ্জিত করিতে 
পারিয়াছে আর না তাহাদের পার্থিব জীবনে মান-সম্মান বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে, অথচ 
বে-খরব। অতএব তাহারা সেই নির্দশনসমূহ সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনাও করিতেছে 
না। আর শরীয়তের বিধানও পালন করিতেছে না সুতরাং কিয়ামত দিবসে তাহাদের 
কর্মফল হিসাবে জাহান্নামই তাহাদের ঠিকানা হইবে । আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ ও পরকালের 
অস্বীকৃতি ছাড়াও তাহারা অন্যান্য আরো যে সমস্ত গুনাহ ও অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে 
ইহাই তাহার উপযুক্ত বদলা । 
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৯. যাহারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগের ঈমান 
হেতু তাহাদিগকে পথ নির্দেশ করিবেন; সুখদ কাননে তাহাদিগের পাদদেশে নদী 
প্রবাহিত হইবে । | 

১০. সেথায় তাহাদিগের ধ্বনি হইবে, ‘হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র এবং 
সেথায় তাহাদিগের অভিবাদন হইবে সালাম, এবং তাহাদিগের শেষধ্বনি হইবে, 
প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য! 
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১১৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


তাফসীর ঃ সৌভাগ্যশালী লোক যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং 
আমল করিয়াছে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা তাহাদের সম্পর্কে খবর 
দিয়াছেন যে তিনি তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিবেন। ? 550 - -এর এর মধ্যে 
দুইটি সম্ভাবনা রহিয়াছে , হরফে যারটি £২০০, (কারণমূলক) হইতে পারে তখন 
ইবারত এইরূপ হইবে £4 ahd? AE Fel] ill 
2.32240 ১১০2 অৰ্থাৎ পৃথিবীতে তাহাদের দীমান আনয়নের করণে কিমতে 
পুলসিরাতে পার করাইয়া দিবেন অবশেষে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর L; 
RT El CET UA AU EUAN EN UT 
এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি 2 5550 ১৫১ 2924342 এর তাফসীরে বলেন 
<, £3"524035%412)4 অৰ্থাৎ তাহাদের জন্য নুর হইবে যাহারা সাহায্যে তাহারা 
চলিতে থাকিবে (ইউনুস-৯)। 

হযরত ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, তাহাদের আমল সুন্দর প্রতিকৃতিররূপ ও 
সুগন্ধিযুক্ত বায়ুরূপ ধারণ করিবে । যখন তাহারা কবর হইতে উঠিবে তখন সেই সুন্দর 
প্রতিকৃতিসমূহ তাহাদের সন্মুখ দিয়ে চলিতে থাকিবে এবং তাহাকে সর্বপ্রকার সুসংবাদ 
দান করিতে থাকিবে। তখন সে সৎ লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা 
তাহার সন্মুখে নূরের রূপ ধারণ করিয়া চলিতে থাকিবে এবং তাহাকে জান্নাতে 
পৌছাইয়া দিবে। এ কারণেই আল্তাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন +4০? St 
520 পক্ষান্তরে কাফিরদের আমল অত্যন্ত কুৎসিৎ আকৃতি এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময় 
বায়ুর রূপ ধারণ করিবে আর তার সাথীর সহিত লাগিয়া থাকিবে এবং অবশেষে 
lS ALLO UP LL GON LALA: 


Le sia Ll Or Uses LO Lal 
ail LEE ni আল্লাহ্‌ উদ্ধৃতি আয়াত দ্বারা জান্নাতবাসীদের অবস্থা বর্ণনা 
করিয়াছেন যে তাহারা জান্নাতের মধ্যে বলিতে থাকিবে হে আল্লাহ! আপনার সত্তা পবিত্র 
এবং তাহারা পরস্পরে আসৃলামু আলায়কুম বলে একে অন্যকে সালাম করিবে 
(ইউনুস-১০)। 

ইবনে জুরাইজ (র) i U2 425 0১29 এর তাফসীরে বলেন, 
জান্নাতবাসীদের নিকট দিয়ে যখন কোন এমন পাখী উড়িয়া যাইবে যাহা তাহারা 
খাইতে চায় তখন তাহারা £41] 44/222, বলিবে। অতঃপর একজন ফিরিশতা 
তাহাদের কাংখিত বস্তু আনিয়া হাযির করিবে এবং তাহাদিগকে সালাম করিবে এবং 


Conte 


সূরা ইউনুস ১১৭ 


তাহারা সালামের উত্তর দিবেন আল্লাহ তা'আলা ১১, VALE 5 এর মাধ্যমে 
তাহাদের সেই সালামের উল্লেখ করিয়াছেন। যখন জানাতবাঁজীগণ ভাঁহাদের কাংখিত 
বস্তু আহার করিয়া অবসর হইবে তখন তাহারা {£1.54 4১ «1 £204 বলিয়া 
প্রতিপালকের শোকর আদায় করিবে 2 on sls esl 
দ্বারা আল্লাহ তাহাদের সেই অবস্থারই উল্লেখ করিয়াছেন। মুকাতিল ইবনে হার্বান 
বলেন, জান্নাতবাসীগণ যখন কোন খাদ্যদ্রব্য চাহিবার ইচ্ছা করিবে তখন তাহারা 
"+ 1 03452", ৰলিবে অতঃপর দশ হাজার সেবক উপস্থিত হইবে৷ প্রত্যেকের সাথে 
স্বর্ণের পেয়ালা থাকিবে যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য থাকিবে । অতঃপর তাহারা 
প্রত্যেক পেয়ালা হইতে কিছু কিছু আহার করিবে। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, 
জের ত বাবত গে বহক ছা 5 যত গা 
BL EYE UV CR UCL Ho ALL 
ST RGIS A tn “7২2,09 এবং অনুরূপ অন্যান্য 
আয়াতসমূহ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে আল্লাহ । রব্বুল আলামীন সদা প্রশংসিত এবং 
সর্বকালের জন্য উপাস্য একারণে সৃষ্টির শুরুতেও তিনি স্বীয় সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন 
এবং সৃষ্টির মাঝেও কুরআনে-কারীমের শুরুতেও তিনি প্রশংসা করিয়াছেন আবার 
কুরআন-কারীম অবতীর্ণ করার শুরুতেও। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন «1,24 
ECS = 4১41 341 অৰ্থাৎ_- সমস্ত প্ৰশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি তাহার 
প্রিয় বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন (কাহাফ-১) অনুরূপভাবে ১2 
3 | 315 5341 সমস্ত প্ৰশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আসমানসমূহ ও 
যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। এ ধরনের আরো বহু আয়াত আছে যাহা দ্বারা আল্লাহর 
সর্বাবস্থায় প্রশংসিত হওয়া বুঝা যায়। তিনি শুরু এবং শেষে দুনিয়া এবং আখিরাত 
উভয় জগতে সর্বাবস্থায় প্রশংসিত এ কারণে হাদীসে, বর্ণিত হইয়াছে যেমন 
জার্নাতবাসীদের অন্তরে বিভিন্ন বস্তুর কামনা-বাসনা পয়দা হইবে অনুরূপভাবে তাহাদের 
অন্তরে তাসবীহ ও তাহমীদ এর ইলহাম করা হইবে । আর আল্লাহর নিয়ামতসমূহ 
যতই তাহাদের প্রতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই তাহারা অধিক তাসবীহ তাহমীদ 
করিতে থাকিবে। এ তাসবীহ্‌ তাহমীদের কোন শেষ নাই নাই কোন শেষ সীমা । 
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১১. আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতেন, যেভাবে তাহারা 
তাহাদিগের কল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহে, তবে তাহাদের মৃত্যে ঘটিত ৷ সুতরাং 
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১১৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহাদিগকে আমি তাহাদিগের 

তাফসীর £ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তীহার ধৈর্য এবং 
তাহার বান্দাদের প্রতি তাহার অনুগ্রহের সংবাদ দান করিয়াছেন। তাহার বান্দারা যখন 
ক্রোধ অস্থিরতা ও বিরক্তিকালে তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রতি 
অকল্যাণের বদ দু'আ করে তখন তিনি তাহাদের দু'আ কবূল করেন না কারণ তিনি 
একথা জানেন, যে তাহারা ক্রোধ ও বিরক্তির সময় এ অকল্যাণের দু'আ করিয়াছে। 
তাহারা ইহার ইচ্ছা ও কামনা করে নাই ইহা হইল আল্লাহ তা'আলার অপার করুণা ও 
দয়ার মহতি প্রকাশ । যেমন তাহাদের সত্তা, তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্ততির 
কল্যাণের দু'আ কবূল করা আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ ও দয়া । এ কারণে ইরশাদ হইয়াছে 
Mh at sl CHG Lia, Ali LSI অৰ্থাৎ 
বান্দা যখনই তাহারা নিজেদের জন্য বদ দু'আ করে আল্লাহ যদি তাহা কবুল করেন তা 
হইলে আল্লাহ তা‘আলা.তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতেন। কিন্তু মানুষের নিজ সত্তা ও 
ধন-সম্পদের অকল্যাণের জন্য বার বার এরূপ বদ দু'আ করা উচিৎ নয়। হাদীসে 
এইরূপ বদ দু'আ করতে নিষেধ করা হইয়াছে। হাফিয আবূ বকর বাযযার (র) তাহার 
মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মা’মার (র)....জাবির (রা) হইতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন তোমরা তোমাদের সত্তার 
ওপর অকল্যাণের দু'আ করিও না আর তোমার সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের ওপরও 
অকল্যাণের দু'আ করিও না। কারণ দু'আ কবূল হওয়ার বিশেষ সময়ে যদি অকল্যাণের 
বদ দু'আ কর তবে আল্লাহ তা কবুল করিবেন। 

ইমাম আবূ দাউদ {র) হাতিম ইবন ইসমাঈল (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা 
করিয়াছেন। আল্লামা বায্যার (র) বলেন উবাদাহ ইবন অলীদ ইবনে উবাদাহ ইবনে 
সামিত আনসারী (র) হাদীসটি একা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত আর কেহ শরীক 
হয় নাই । 

হযরত মুজাহিদ (র) £॥৷ 4% £11/ 42.71, এই আয়াতের তাফসীর করিতে 
গিয়া বলেন, বদ দু'আ হইল মানুষের কথা যাহা কোন মানুষ ক্রোধের সময় স্বীয় 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্ততির জন্য এইরূপ বলিয়া থাকে 440 2 I 
অর্থাৎ হে আল্লাহ উহাতে বরকত দিবেন না এবং অভিশাপ দান করুন । যদি তাহার বদ ' 
কর টল ভাগক থেক গা কয লকাকা ভয় জল 
তাহাদের সর্বনাশ হইয়া যাইত । 
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১২. এবং মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন EE EEE 
দাড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া থাকে । অতঃপর আমি যখন তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত 
করি সে এমন পথ অবলম্বন করে যেন তাহাকে যে, দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিয়াছিল 


তাহার জন্য সে আমাকে ডাকেই নাই । যাহারা সীমালংঘন করে তাহাদিগের কর্ম 
তাহাদিগের নিকট এই শোভন প্রতীয়মান হয়। 


তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ এই খবর দিয়াছেন যে মানুষ যখন 
কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সে দীর্ঘ দু'আয় নিমগ্ন হয়। ইরশাদ হইয়াছে $১; 
০১১১ 745 35675 প্ৰথম আয়াত এবং এই আয়াত উভয় আয়াত একই অর্থ বহন 
করে । কারণ যখন কোন মানুষ বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সে অস্থির হইয়া উঠিয়া ও 
বসিয়া এবং সর্বাবস্থায় বিপদের ঘনঘটা ও অবসানের জন্য দু'আ করিতে থাকে । কিন্তু 
যখন আল্লাহ তাহার বিপদ দূর করিয়া দেন এবং তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন 
তখন পুনরায় সে বিমুখ হয়ে পড়ে যেন তাহার উপর কখনো কোন বিপদ আসে নাই । 
আল্লাহ তা'আলা এই প্রকৃতির লোকদের নিন্দা করিয়া বলেন ৬+ Ll 2 UE 
০7177 1/74/45 এমনিভাবে সীমা অতিক্ৰমকারী পাপীদের জন্য তাহাদের 
Metairie Cried lft: one Anos Tog “iePEOG OU 
ত জলদ করা হাও বাদ অহ হা হতে অত বরণ হলনা! 
sla Les loi 523%। কিন্তু যাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছে আর নেক আমল 
করিয়াছে তাহাদের ব্যাপার পাপীদের থেকে স্বত্ত্তর । রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, 
মুমিনদের ব্যাপার বড়ই আশ্চার্যজনক তাহার জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু 
ফয়সালা হইয়া যায় উহা তাহার পক্ষে উত্তমই উত্তম হয়। যদি কোন বিপদে পতিত হয় 
তবে ধৈর্য ধারণ করিলে উহা তাহার পক্ষে হয় উত্তম আর যদি সুখ শান্তি লাভ করে 
শোকর করে তবে তাহাও তাহার পক্ষে হয় উত্তম। অর্থাৎ উভয় অবস্থাতেই সে 
সওয়াবের অধিকারী হয় আর এ মর্যাদা কেবল মু’মিন ব্যক্তিই লাভ করিতে সক্ষম হয়। 
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সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসহ্‌ তাহাদিগের নিকট রাসূল 
আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে আমি 
অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি । 

১৪. অতঃপর আমি উহাদিগের পর পৃথিবীতে তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত 
করিয়াছি, তোমরা কি প্রকার আচরণ কর তাহা দেখিবার জন্য ৷ 

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী রাসূলগণ যখন কাফিরদের নিকট দলীল-প্রমাণসহ আগমন 
করিয়াছিলেন এবং তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহাদের কথা শুনিতে 
অস্বীকার করিয়াছিল তখন আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া 
দিয়াছিলেন উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ সে সংবাদ দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে 
ধ্বংস করিবার পর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় সেই কাফিরদের স্থলাভিষিক্ত লোকদের 
নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের রাসূলগণের 
অনুসরণ করে কি না। সহীহ মুসলিম শরীফ গ্রন্থে আবূ নাযরা (র) আবু সাঈদ (রা) 
সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, দুনিয়া বড় মিষ্ট এবং সোৌন্দর্যময়, 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ববতীদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং 
তিনি দেখিবেন তোমরা কিরূপ কাজ কর । তোমরা দুনিয়ার অবৈধ কামনা-বাসনা 
হইতে বিরত থাক এবং নারীদের থেকেও সতর্ক থাক। কারণ বনী ইসরাঈলেরা 
সর্বপ্রথম এই নারীদের কারণেই বিপদে পতিত হইয়াছিল। 

হযরত ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসার্বা (র)....আওফ ইবন মালিক, (র) হইতে 
বর্ণিত যে তিনি একদা হযরত আবূ বকর (রা)কে নিজের একটা স্বপ্ন বর্ণনা করিলেন 
আসমান হইতে যেন একটি রশি ঝুলিতেছে অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) রশিটিকে টানিয়া 
আনিলেন অতঃপর আবার রশিটি আসমানের সাথে ঝুলিতে লাগিল এখন হযরত আবূ 
বকর (রা) রশিটি টানিয়া আসিলেন অতঃপর লোকেরা রশিটিকে মিন্বরের পার্শে 
মাপিতে লাগিল কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর মাপে মিম্বরে হইতে তিন হাত বেশী 
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হইয়া গেল । হযরত ওমর (রা) তথায় উপস্থিত ছিলেন, একথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 
তোমার স্বপ্ন ছাড়িয়া দও। এ ধরনের স্বপ্নের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? পরবর্তীকালে 
হযরত উমর (রা) যখন খলীফা নির্বাচিত হইলেন, তখন তিনি একবার হযরত আওফ 
(রা) কে বলিলেন, আচ্ছা তোমার সেই স্বপুটি আমাকে শুনাও। তিনি বলিলেন এখন 
সেই স্বপ্নের কথা শুনিয়া কি করিবেন? তখনতো আপনি আমাকে ধমক দিয়াছিলেন। 
হযরত উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ. তোমার কল্যাণ করুন, তুমি হযরত আবূ বকর 
(র)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনাইবে তখন আমি একথা পছন্দ করিতে পারি নাই । অতঃপর 
হযরত আওফ (রা) স্বপ্ন শুনাইতে লাগিলেন, যখন তিনি স্বপ্নের এই পর্যায়ে পৌছিলেন 
যে “লোকেরা কি মিষম্বর পর্যন্ত রশিটিকে তিন হাত তিন হাত করিয়া মাপিল” ৷ তখন 
হযরত উমর (রা) বলিলেন তিন হাতের এক হাতের অর্থ হইল খলীফা অর্থাৎ হযরত 
আবূ বকর (রা) আর দ্বিতীয় হাতের অর্থ হইল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাজে কোন 
নিন্দুকের নিন্দার কোন পরোয়া করেন না। আর তৃতীয় হাতের শেষ হওয়ার অর্থ হইল 
তৃতীয় ব্যজি শহীদ হইয়া যাইবেন। হযরত ওমর Lee, ils aT 
EO NEE TIES BI COR Salt 2 net GT দেখিতে 
পারি তোমরা কিরূপ কাজ কর (ইউনুস-১৪)। আওফ (রা) বলেন অতএব হে উমর! 
আল্লাহ তোমাকে খলীফার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, অতএব তুমি কাজ করিবার পূর্বে 
বহু চিন্তা-ভাবনা করিয়া কাজ করিবে । নিন্দুকের নিন্দা হইতে ভয় না করিবার যে 
উল্লেখ হযরত উমর করিয়াছেন এর সম্পর্ক হইল আল্লাহর নির্দেশের সাথে অর্থাৎ 
আল্লাহর নির্দেশ পালন করিতে গিয়া নিন্দিত হইলে তাহার কোন পরোয়া করে না। 
হযরত উমর এর কথা, “তৃতীয় ব্যক্তি শহীদ” এর অর্থ ওমরের কি রূপে শাহাদাত 
হইবে অথচ এখনো মুসলিমগণ তাহার অনুগত । 
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১৫. যখন আমার আয়াত--- যাহা সুস্পষ্ট তাহাদিগের নিকট পাঠ করা হয় 
তখন যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহারা বলে, অন্য এক 
কুরআন আন ইহা ছাড়া, অথবা ইহাকে বদলাও ৷ বল নিজ হইতে ইহা বদলান 
আমার কাজ নহে। আমার প্রতি যাহা ওহী হয় আমি কেবল তাহারই অনুসরণ 
করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করিলে আমি আশংকা করি মহা 
দিবসের শাত্তি। 

১৬. বল, আল্লাহর সেরূপ অভিপ্রায় হইলে আমিও তোমাদিগের নিকট উহা . 
পাঠ করিতাম না, এবং তিনিও তোমাদিগকে এ বিষয়ে অবহিত করিতেন না । আমি 
তো ইহার পূর্বে তোমাদিগের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি তবুও কি 
তোমরা বুঝিতে পার না? 

তাফসীর ঃ অহংকারী কুরাইশ মুশরিক যাহারা সকল কথাই অস্বীকার করিত 
আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহাদের সংবাদ দিয়াছেন 
যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই তাহাদের নিকট আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করেন এবং 
দলীল-প্রমাণসমূহ পেশ করেন তখন তাহারা একথা বলিত তুমি কুরআন ছাড়িয়া অন্য 
কোন পদ্ধতির কুরআন নিয়া আস কিংবা ইহাকে পরিবর্তন করিয়া পেশ কর। আল্লাহ্‌ 
তাহার নবীকে বলেন, আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আমার কি সেই অধিকার আছে 
যে আমি কুরআন পরিবর্তন করিব? আমি তো কেবল মাত্র আল্লাহর একজন অনুগত 
দাস এবং আল্লাহর পয়গাম বহনকারী একজন দূত বই কিছুই নই । আমি তোমাদের 
নিকট যাহা কিছু পেশ করিয়াছি তাহা কেবল আল্লাহর ইচ্ছায় পেশ করিয়াছি। আমি 
' তো কেবল সেই কথাই বলি যাহা কিছু ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট অবতীর্ণ করা হয়। 
যদি আমি আল্লাহর নাফরমানী করি আর তাহার পয়গাম সঠিক ভাবে না পৌছাই তবে 
কিয়ামত দিবসের কঠিন শাস্তির আশংকা করছি। 

03199 2421022214 401 2/2531 4% পৰিত্ৰ কুরআন আল্লাহর বাণী 
রাসূলের বাণী নয়, একথাই প্রমাণিত করিবার জন্য তিনি উল্লেখিত আয়াত পেশ 
করিয়াছেন, অর্থাৎ আমি যে পবিত্র কুরআন তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি তাহা 
কেবলমাত্র আল্লাহর নির্দেশেই এবং তাহার ইচ্ছায়ই পেশ করিয়াছি (ইউনুস-১৬)। 
রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ হইতে গড়িয়া পেশ করেন নাই ৷ ইহার জন্য দলীল হিসাবে 
এইকথা পেশ করা যাইতে পারে যে, যদি পবিত্র কুরআন আমার (রাসূলুল্লাহর) রচিত 
কিতাব হইত তবে তোমরাও তঅদ্রূপ কিতাব রচনা করিতে পারিতে অথচ তোমরা পবিত্র 
কুরআনের ন্যায় কিতাব রচনা করিতে অক্ষম । অতএব আমার দ্বারাও এইরূপ 
কিতাব রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ আমিও তো তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ । 
সুতরাং এই মহাগ্রন্থ যে আল্লাহর বাণী তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। এছাড়া আমি 


Contents 
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আমার জন্ম হইতে রিসালাত প্রাপ্তি পর্যন্ত তোমাদের মাঝেই জীবন অতিবাহিত 
করিয়াছি অতএব তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও আমানত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল'। 
তোমরা কখনো আমাকে কোন দোষে দোষী সাব্যস্ত কর নাই একারণেই ইরশাদ 


(74 20/44 71? HIP 02) 22 014d 


হইয়াছে 03155 41 38 ০% 1/০০ 543 ৩১,1 555 অৰ্থাৎ আমি তোমাদের 
মাঝে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছি কোন দিন কোন মিথ্যা কথা বলি নাই। অতএব 
তোমাদের জ্ঞান বিবেক কি কিছুই নাই যাহা দ্বারা তোমরা সত্য মিথ্যা বুঝিতে পার 
এবং বাতিল হইতে সত্যকে পৃথক করিতে পার (ইউনুস-১৬) ৷ এ কারণেই যখন রূম 
সম্রাট হিরাকিল আবূ সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করিবার পূর্বে কখনো মিথ্যার অপবাদ দেওয়া হইয়াছে? উত্তরে আবূ সুফিয়ান 
বলিয়াছিলেন জী-না, অথচ আবু সুফিয়ান তখন কাফিরদের সরদার ছিলেন তাহা সত্বেও 
তিনি সত্যকে স্বীকার করিয়াছেন। আর বাস্তবিক মর্যাদার কথা তো তাহাই যাহার সাক্ষ্য 
শত্ৰুও প্রদান করে। তখন তাহাকে হিরাকিল বলিয়াছিলেন, আমি এই সত্যকে বুঝি যে, 
যে ব্যক্তি মানুষের ওপর কোন মিথ্যা কথা বলে না সে আল্লাহর ওপর কিরূপে মিথ্যা 
কথা বলিবে। আবেশিনীয়ার সম্রাটের দরবারে হাযির হইয়া হযরত জা'ফর 
বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট এমন মহাপুরুষকে রাসূল বানাইয়া 
প্রেরণ করিয়াছেন যাহার সত্যতা যাহারা বংশ ও আমানতদারী সম্পর্কে আমরা ভাল 
ভাবেই অবগত আছি। তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর যাবৎ আমাদের মধ্যে 
অবস্থান করিয়াছেন । সা'য়ীদ ইবনে মুসাইয়েব হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন তেতাল্লিশ 
বছর তিনি আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন । কিন্তু প্রথম উক্তিটি অধিক প্রসিদ্ধ ৷ 
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প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? অপরাধিগণ সফলকাম 
হয়না। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি হইতে অধিক জালেম, 
নির্বোধ ও অধিক অপরাধী আর কেহ নয় যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে 
এবং এই কথা বলে যে আল্লাহ তাহাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন অথচ আল্লাহ 
তাহাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করেন নাই । অতএব এই ব্যক্তি অপেক্ষো অধিক অপরাধী 
ও যালেম় আর কেহ্‌ নয়। এ বিষয়টি কোন বোকা ও নির্বোধের পক্ষেও বুঝিতে অসুবিধা 
হওয়ার কথা নয়-- সুতরাং আসম্বিয়ায়ে কিরাম ও জ্ঞানীদের পক্ষে তো অসুবিধা হওয়ার 
প্রশ্নই উঠে না। যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবী করে চাই সে সত্যবাদী হউক কিংবা 
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মিথ্যাবাদী আল্লাহ তাহার সত্যবাদীতা ও মিথ্যাবাদীতার উজ্জ্বল প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
দেন। 

হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি সত্য নবী ছিলেন এবং চরম মিথ্যাবাদী মুসায়লামাহ 
উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল তাহা সে সমস্ত লোকের পক্ষে স্পষ্ট ছিল যাহারা 
তাহাদের উভয়কে দেখিয়াছে আর এ পার্থক্য এতই স্পষ্ট ছিল যেমন গভীর রাতের 
অন্ধকার ও দ্বিপ্রহরের আলোর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট । আল্লাহ যাহাকে তীহক্ষ জ্ঞান দান 
করিয়াছেন তাহার পক্ষে উভয়ের চরিত্র কার্যকলাপ ও কথাবার্তা দ্বারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর সত্যতা এবং মুসায়লামাহ, আসওয়াদ আনসী ও সজাহ এই সকলের 
মিথ্যাবাদী হওয়া সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর মদীনায় 
শুভাগমন ঘটিল তখন তাহার শুভাগমনের কারণে সকলেই অত্যন্ত দরুতবেগে একত্রিত 
হইল আমিও তাহাদেরই একজন ছিলাম । আমি যখন তাহাকে প্রথম দর্শন করিলাম 
তখনই আমার অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, এই নূরানী চেহারা কখনো কোন মিথ্যাবাদীর 
চেহারা হইতে পারে না। তিনি বলেন, আমি সর্বপ্রথম যে কথা তাহাকে বলিতে 
শুনিয়াছি তাহা হইল, হে লোক সকল! তোমরা সালাম বিস্তার কর ক্ষুধার্তকে অন্ন দান 
কর এবং আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন কর- মানুষ যখন ঘুমাইয়া থাকে 
তখন তোমরা সালাত পড় তা হইলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করিতে 
পারিবে। যখন যিমাম ইবনে সালাবাহ তাহার গোত্র, বনী বকর এর পক্ষ হইতে 
প্রতিনিধি হিসাবে নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হইল তখন সে রাসূলুল্লাহ (র) 
কে জিজ্ঞাসা করিল, এই আসমান কে বুলন্দ করিয়াছে? তিনি বলিলেন “আল্লাহ, সে 
জিজ্ঞাসা করিল, এই পাহাড় পর্বত কে খাড়া করিয়াছে। তিনি বলিলেন আল্লাহ, সে 
আবার জিজ্ঞাসা করিল এই যমীনকে কে বিজ্তৃত করিয়াছে? তিনি বলিলেন আল্লাহ । 
খাড়া করিয়াছেন এবং যমীন বিস্তৃত করিয়াছেন সেই আল্লাহ-ই কি আপনাকে সমগ্র 
মানবকুলের প্রতি নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন সেই আল্লাহর শপথ, 
তিনি আমাকে নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর সে সালাত যাকাত হজ্জ ও 
সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল এবং প্রশ্নের সাথে কসম দিতে লাগিল এবং নবী করীম 
(সা) কসম খাইয়া তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল আপনি সত্য 
বলিয়াছেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন 
আমি ইহার অধিকও করিব না আর ইহার থেকে কমও করিব না। এখানে লক্ষণীয় 
বিষয়টি হইল যে এই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সাথে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া 
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তাহার সত্যবাদী হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হইল । কারণ সেই এই অন্প সময়ের মধ্যে 
তাহার আলাপ ও কথাবার্তার মাধ্যমে তাহার সত্যতার দলীল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল। 
হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত (রা) বলেন 

ES URE LUE + ULE SU LL অৰ্থাৎ_- যদি 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালাতের সত্যতার জন্য অন্য কোন স্পষ্ট দলীল না-ও হইত 
তবুও তাহার চেহারার পবিত্রতা ও সরলতা তাহার সত্যবাদীতার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ 
ছিল। 
' আর মুসায়লামাহকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে যে কেহ তাহাকে দেখিয়াছে তাহার 
অশালীন কথাবার্তা শুনিয়াছে এবং তাহার অসৎ কার্যকলাপ অবলোকন করিয়াছে এবং 
তাহার মিথ্যা কুরআন যাহা তাহাকে চিরতরে দোযখে নিক্ষেপ করিবে দেখিয়াছে সে 
দা লতা কে খযাগয গাছ: = তার ক থর 
সাথে তাহার দূরেরও সম্পর্ক ছিল না। 

যখন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি পৰিত কুরআনের বাদী £518 049192 no 


a0 LULL AU Joan rein siti l 
ZL Ys ks ঠ]/ অৰ্থাৎ হে ব্যাঙের কন্যা ব্যাঙ তুমি পানিতে লাফাইয়া 
পরিষ্কার হইতে থাক যত তুমি চাও, তোমার লাফানোর কারণে পানি নষ্ট হইবে না 
আর -পানকারীরা পান করা হইতেও বিরত থাকিবে না । ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই 


বুঝিতে পারিবে একটি মহা সত্যবাদীর বাণী আর অপরটি এ চরম অভ্দ্র ও শালীনতা 
বিবর্জিত ব্যক্তির কথা । 


ইহা ছাড়া মুসায়লামার মিথ্যা অহীর প্রতিও লক্ষ্য করা যাক ৪ 
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EY 

অর্থাৎ আল্লাহ অতি অনুগ্রহ করিয়াছেন গর্ভবতী নারীর প্রতি যে একটি জীবিত 
রূহকে তাহার বাচ্চাদানীর ও নাড়ীর মধ্য হইতে বাহির করিয়াছেন। 

আরো বলিয়াছে ৪ 

ECE Kafe 2s TAN cil 

অর্থাৎ হাতী, হাতী কি? তুমি কি জান? উহার একটি লবা গুড় রহিয়াছে 

মুসায়লামার আর একটি বাক্য হল। ১৯, { BLE Sly Ui2 tL slid 


-22 427.05): 


ECEEAA PO U5 ial (4 অৰ্থাৎ সেই সকল নারীদের শপথ, 
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যাহারা আটা ছানিয়া থাকে, যাহারা রুটি পাকায় আর যাহারা চর্বি ও ঘি-এর মধ্যে 
রুটি টুকরা টুকরা করিয়া দিয়া আহার করে। কুরাইশ বড় যালেম সম্পুদায়। এই 
প্রকারের অশালীন ও কুরুটী পূর্ণ কথাবার্তা এমন জঘন্য যে কচি ছেলেও তাহা হইতে 
বিরত থাকিবে। তবে একমাত্র বিদ্বপ ও ঠাটউ্টার উদ্দেশ্যে বলিতে পারে। একারণেই 
আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন এবং তাহাকে ধ্বংস করিয়া 
দিয়াছেন । তাহার দলবল ছত্রভংগ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা হইয়াছে অভিশপ্ত । 
পরবর্তীতে তাহার অনুসারীরা তওবা করিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট 
আসিয়া আল্লাহর সঠিক দ্বীন গ্রহণ করিতে লাগিল । হযরত আবূ বকর (রা) তাহাদিগকে 
মুসায়লামার কুরআন শুনাইতে বলিলে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু তিনি 
তাহাদিগকে শুনাইতে বাধ্য করিলেন যেন মুসায়লামার মিথ্যা কুরআন এবং জ্ঞানে ও 
হেদায়াতে পরিপূর্ণ ওহী দ্বারা অবতীর্ণ বাণীর মধ্যে অন্যান্য লোকেরাও তুলনা করিয়া 
খোদায়ী বাণীর গুরুত্‌ উপলব্দি করিতে সক্ষম হয়। অতএব তাহারা মুসায়লামার 
উপরোল্লোখিত কথাগুলি হযরত আবূ বকর (রা) কে শুনাইল ৷ ইহা শ্রবণে হযরত আবু 
বকর (রা) বলিলেন, আরে হতভাগারা! তোদের কি বিবেক বুদ্ধি কিছুই নেই । এই 
ধরনের কথা তো কোন নির্বোধের মুখ হইতেও বাহির হয় না। | 

"বর্ণিত আছে জাহেলী যুগে হযরত ‘আমর ইবনুল আস (রা)-এর মুসায়লামার 
সহিত বন্ধুত্ব ছিল, একবার তিনি মুসায়লামার নিকট আসিলে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিল, আরে আজকাল তোমাদের এ লোকটির নিকট কি অহী অবতীর্ণ হয়? হযরত 
‘আমর ইবনুল আস (রা) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, তিনি বলিলেন আমি 
তাহার সাহাবীদিগকে একটি অসাধারণ বাণী পড়িতে শুনিয়াছি কিন্তু সূরাটি অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত । সে জিজ্ঞাসা করিল, সূরাটি কি? তিনি বলিলেন ? 1 SU ১ ll, 
2 মুসায়লামা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, আমার প্রতিও এই রকম একটি সূরা 
অবতীর্ণ হইয়াছে ‘আমর জিজ্ঞাসা করিলেন, সূরাটি কি, সে বলিল ৪ 

OSE TE TS A EP EE 

অর্থাৎ-_হে অবার, হে অবার তোমার তো শুধু দুইটি কান ও বুক আছে আর 
তোমার শরীরের অবশিষ্টাংশ তো কিছুই নয়। 
দেখি আমার অহী কেমন হইল । ‘আমর ইবনুল আস বলিলেন তুমি একথা জান আমি 
তোমার অহীকে বিশ্বাস করি না। 

একজন মুশরিকের অবস্থা হইল এই যে নবী করীম (সা)-এর খোদায়ী বাণী শ্রবণ 
করিয়া তাহার সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আর মুসায়লামার কথা শ্রবণ করিয়া 
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তাহার মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রতি তাহার কোন সন্দেহ থাকে না। অতএব আল্লাহ 
তাআলা যাহাদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহাদের নিকট সত্য মিথ্যার এ বিরাট 
ব্যবধান গোপন থাকিবার কথা নয়। একারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন 


Gand, ALFA ALLL or AB / LAT Vd PAA | <3 LB 8/9 


EMITS Ms TL G2 IG C6 ah AG et ae Ef ৬% তাহার 
থেকে অধিক যালিম আর কে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং সে এই কথা 
বলে যে আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হইয়াছে অথচ তাহার প্রতি অহী অবতীর্ণ করা 
হয় নাই । অথবা সে বলে অন্যান্য পয়গম্বরের ন্যায় আমিও একজন পয়গাস্বর 
(আন‘আম-৯৩) ৷ অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী যে পয়গম্বদের প্রতি নাযিলকৃত 
অহীকে মিথ্যা বলে অথচ তাহার প্রতি আল্লাহর সুস্পষ্ট দলীল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । হাদীসে 
বর্ণিত, সেই ব্যক্তি বড়ই হতভাগা ও যালিম যে কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে কিংবা 
bo) CU EIA 
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না, উপকারও করে না তাহারা বলে এই গুলি আল্লাহর নিকট আমাদের 
সুপারিশকারী । বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর 
ংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন? তিনি মহান পবিত্র । এবং তাহারা যাহাকে শরীক 
করে তাহা হইতে তিনি উর্ধ্বে । 

১৯. মানুষ ছিল একই জাতি পরে উহারা মতভেদ সৃষ্টি করে, তোমার 
প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তাহার 
মীমাংসা তো হইয়াই যাইত । 

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত 
মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ করিয়াছেন যাহারা একথার প্রতি বিশ্বাস করিত যে 
তাহাদের দেব-দেবী তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিবে এবং তাহাদের 
সুপারিশ তাহাদের জন্য উপকারীও হইবে । আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে স্পষ্ট জানাইয়া 
দিয়াছেন যে এই সমস্ত দেব-দেবী তাহাদের লাভ লোকসান কিছুই করিতে সক্ষম নহে। 
এবং তাহারা যাহা ধারণা করিতেছে বাস্তবে তাহার কিছুই সংঘটিত হইবে না। এই 
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কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ১3 ১; খী। &১ OE NE 
AHL os I ৩০ ৷ আল্লামা ইবনে জরীর re cin forte 20] 
তোমরা কি আল্লাহকে এমন জিনিস সম্পর্কে অবহিত করিতেছ যাহা না আসমানে আছে 
না যমীনে (ইউনুস-১৮) ৷ অতঃপর তিনি শিরক ও কুফর হইতে সত্তাকে পবিত্র ঘোষণা 
করিয়া বলেন, 5১4,১১০ 10% 45.5". অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেন, শিরক পূর্বে ছিল না এর অস্তিত্ব হইয়াছে পরবর্তীকালে । পূর্বে সমস্ত লোকই 
একই ধর্মে দীক্ষিত ছিল আর সে ধর্ম ছিল ইসলাম । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত আদম ও নূহ (আ)-এর মাঝে দশটি 
শতাব্দী পার হইয়াছিল প্রতি শতাব্দীর লোকই মুসলমান ছিল, অতঃপর তাহাদের মধ্যে 
বিরোধের সৃষ্টি হইল এবং তাহারা মূর্তি পূজা শুরু করিয়া ছিল । তাহার পরই আল্লাহ 
তা‘আলা দলীল-প্রমাণসমূহসহ নবী-রাসূল পাঠাইতে লাগিলেন। অতঃপর যে ব্যক্তি 
আল্লাহর দলীল-প্রমাণসমূহ গ্রহণ করিয়াছে সে মুক্তি লাভ করিয়েছে যে উপেক্ষা 
করিয়াছে যে ধ্বংস হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে 2 4 2 Ue LL 
20122, আরো ইরশাদ হইয়াছে 5 0 SLL Lk }{ অর্থাৎ যদি 
পূর্বেই এই কথা নির্ধারিত না হইত যে দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে কাহাকেও 
শাস্তি দেওয়া হইবে না এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের জন্য একটি নিদিষ্ট সময় 
নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই পর্যন্ত তাহাকে জীবিত রাখিবেন তাহার পর তাহাকে 
মৃত্যুদান করিবেন (আনফাল-৪২) ৷ তবে আল্লাহ তাহাদের বিরোধা মিমাংসা করিয়া 
দিতেন অতঃপর কিয়ামতে মু‘মিনদেরকে ভাগ্যবান করিবেন এবং মুশরিক ও 
কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন । 
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২০. উহারা বলে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন 
নিদৰ্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই আছে। 
সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতিক্ষা করিতেছি । 

তাফসীর ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন কাফিরদেরকে তাওহীদের প্রতি আহবান 
করিলেন তখন তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী কাফিররা বলিতে লাগিল যেমন পূর্বে 
সামূদ জাতির প্রতি উটনী মুজিযা হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল মুহাম্মদ (সা)-এর 
নিকট তদ্রাপ কোন মু‘জিযা প্রেরণ করা হইলে কিংবা সাফা-মারওয়া পাহাড়কে স্বর্ণে 
রূপান্তরিত করিয়া দিলে অথবা মক্কার পাহাড়গুলিকে সরাইয়া তাহার স্থানে বাগান 
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করিয়া নহর প্রবাহিত করিলে এবং অনুরূপ আরো কোন মুজিযা দেখাইতে পারিলে 
আমার তাহার কথা মানিতে পারি। কিন্তু সত্য কথা তো এই যে আল্লাহ তা‘আলা 
তাহার কাজে-কর্মে বড় হিকমত ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া থাকেন । যেমন ইরশাদ 
হইয়াছে $ 
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অৰ্বা৪আাৱ হয সাভা বড় বরকতময় ডিনিও বত বজাত 
এর থেকেও উত্তম বাগানসমূহ তৈরী করিয়া দিবেন যাহার তলদেশে নহর প্রবাহিত 
হইবে । আর আপনার জন্য সে বাগানে প্রাসাদ তৈরী করিবেন কিন্তু তাহারা তো 
কিয়ামতকে অস্বীকার করিয়াছে, আর কিয়ামতকে অস্বীকারকারীদের জন্য আমরা 
চত গল তেজ ত থব ০০) কাহ ছরাহ হগগ 
করেন 991 4 2440৯ UY SPE 2545 অৰ্থাৎঁ ম্‌‘জিযা ও 
নিদৰ্শনসমূহ অবতীৰ্ণ করিতে ইহা ছাড়া আল্লাহর আর কোন বাধা নাই যে পূর্ববর্তী 
লোকেরা মু‘জিযা অবতীর্ণ হওয়ার পরও তাহারা তাহা অস্বীকার করিয়াছে (বনী 
ইসরাঈল-৫৯)। অতএব সামূদ জাতির উটনীর ন্যায় মু‘জিযার আবদার করিলেই তাহা 
পেশ করিতে হইবে এমন কোন কথা নয়। 

আল্লাহ বলেন, আমার মাখলূক সম্পর্কে আমার নীতি হইল এই যে, যদি আমি 
তাহাদের আবেদন রক্ষা করিয়া তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহাই যদি দান করি তাহার 
পর যদি তাহারা ঈমান আনে তবে তো ভাল কথা নচেৎ তাহাদিগকে শাস্তি দেই। এই 
কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) কে যখন এই এখতিয়ার দান করা হইল যে, হয় তাহারা 
যাহা চাহিয়াছে তাহা পূর্ণ করিবার পর তাহারা হয় ঈমান আনিবে নচেৎ শাস্তি দেওয়া 
হইবে আর না হয় তাহারা মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকিবে। তখন রাসুলুল্লাহ (সা) 
দ্বিতীয় সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি মৃত্যু পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা 
বার গা গাকল লন তর বত যা তাহা দহ আগে তার তত রাড 
করিতে পারে। 

আল্লাহ পাক নবী করীম (সা) কে বলেন, হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, প্রত্যেক 
বস্তু আল্লাহর ইচ্ছাধীন প্রত্যেক বস্তুর ভাল মন্দ তিনি জানেন, যদি তোমরা স্বীয় চক্ষু 
দ্বারা দেখা ব্যতীত ঈমান আনিতে না চাও তবে আমরাও তোমাদের সম্পর্কে আল্লাহর 
হুকুমের অপেক্ষায় আছি। অথচ তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন কোন এমন 
মু‘জিযাও দেখিতে পাইয়াছিল যাহা তাহাদের প্রার্থিত মু‘জিযা অপেক্ষা অধিক 


কাছীর-১৭ (৪) 
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১৩০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


উচ্চসন্তরের । নবী করীম (সা) তাহাদের চোখের সনম্মুখেই আঙ্গুলের ইশারায় চাদকে 
দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন। একখন্ড পাহাড়ের এইদিকে আর অন্য খন্ড পাহাড়ের অপর 
দিকে পরিয়া গেল। এ মু‘জিযা যমীনের ওপর সংঘটিত মু’জিযাসমূহের অপেক্ষা অধিক 
বড় মু‘জিযা । এখনো যদি আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের সম্পর্কে একথা বুঝতে পারে যে 
তাহারা বাস্তাবিক হেদায়াত লাভের আশায় মু’জিযা দেখিবার প্রার্থনা করিতেছে তবে 
অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিতেন। কিন্তু তাহারা কেবল 
শত্রুতার বশিভূত হইয়া পরিহাস করিয়া এরূপ মুজিযা প্রার্থনা করিত। এরারণেই 
তাহাদের প্রার্থনা না মঞ্জুর করা হইয়াছিল । তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলার জানা 
ছিল যে তাহারা এখনো ঈমান আনিবে না । যেমন ইরশাদ হইয়াছে 555 23/০ 
47, £414 2212 অৰ্থাৎ তাহাদের প্রতি আল্লাহর কলেমা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে 
(ইউনুস-৯৬)। তাহাদের নিকট চাই যে কোন মু'জিযা পেশ করা হউক না কেন 
তাহারা ঈমান আনিবে না। আরো ইরশাদ হইয়াছে। 93041024 64 5% 4 
!555৷ {1 অৰ্থাৎ যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশতাদিগকে অবতীর্ণ করি 
আর মৃত ব্যক্তিরাও জীবিত হইয়া তাহাদের সাথে কথা বলে, আর সকল জিনিস 
তাহাদের নিকট জমা করিয়া দেওয়া হয় সকল প্রকার মু‘জিযাও তাহাদের নিকট পেশ 
করা হয় তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না (আনন‘আম-১১১) ৷ কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য 
হইল কেবল অহংকার ও হকের মুকাবিলা করা। যেমন ইরশাদ হইয়াছে 
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অর্থাৎ যদি আমি তাহাদের উপর আসমানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেই আর 
তাহারা যদি আসমানের একটি টুকরা পতিত হইতেও দেখে আর যদি কাগজের কোন 
আসমানী কিতাব তাহাদের ওপর অবতীর্ণ হয় যাহা তাহারা স্বীয় হাতে স্পর্শ করিতে 
পারে তার পরও এই কাফিররা একথাই বলিবে আরে ইহাতো স্পষ্ট যাদু (হিজর-১৪)। 
অতএব যাহাদের এইরূপ চরিত্র তাহাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াই বা লাভ কি? কারণ 
শত্রুতা ও অহংকারের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহাদের এই সমস্ত প্রার্থনা ও আবেদন 
নিবেদন । এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে। 


22227 22429" 


LRA ape ll (১১%; অৰ্থাৎ তোমরা অপেক্ষা কর আমিও 
তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিতেছি (ইউনুস-২০)। 
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২১. এবং দুঃখ-দৈন্য তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পর যখন আমি মানুষকে 
অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তাহারা তখনই আমার নিদর্শনকে বিদ্বপ করে। বল আল্লাহ 
বিদ্রপের শাস্তিদানে দ্রুততর । তোমরা যে বিদ্বূপ কর তাহা আমার ফিরিশতাগণ 
লিখিয়া রাখে । 

২২. তোমাদিগকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও 
এবং এই গুলি আরোহী লইয়া অনুকুল বাতাসে বহিয়া যায় এবং তাহারা উহাতে 
আনন্দিত হয়। অতঃপর এই গুলি বাত্যাহত এবং সর্বদিক হইতে তরঙ্গায়িত হয় 
তাহারা উহা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে মনে করে, তখন তাহারা আনুগত্যে 
বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আল্লাহকে ডাকিয়া বলে তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে ত্রাণ 
করিলে আমরা অবশ্য গর অন্তর্ভুক্ত হইব । 

২৩. অতঃপর যখন উহাদিগকে বিপদ মুক্ত করেন তখনই উহারা 
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যুলুম করিতে থাকে । হে মানুষ! তোমাদিগের যুলুম বস্তুত 
তোমাদিগের নিজদিগের প্রতিই হইয়া থাকে পার্থিব জীবনের সুখ-ভোগ করিয়া 
লও পরে আমারই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন । তখন আমি তোমাদিগকে 
জানাইয়া দিব তোমরা যাহা করিতে । 
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১৩২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


তাফসীর ৪ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন বিপদের স্বাদ গ্রহণ করিবার পর মানুষ 
আমার রহমতের স্বাদও গ্রহণ করে। যেমন-_দারিদ্রের পর স্বচ্ছলতা দুর্ভিক্ষের পর 
যমীনের উত্তম উৎপাদন বৃদ্ধি এমতাবস্থার মানুষ সত্যকে অস্বীকার করিতে আরম্ভ করে 
এবং সত্যের প্রতি ঠাষ্টা বিদ্বপ শুরু করিয়া দেয়! আবার যখন মানুষ বিপদের সম্মুখীন 
হয় তখন উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে সর্বাবস্থায় দু'আ করিতে আরম্ভ করে। 

ইরশাদ হইয়াছে ৪ 4%") eli arid Gs aN UL ae ME 
সহীহ হাদীসে বর্ণিত একবার নবী আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সাথে 
ফজরের সালাত আদায় করিলেন। রাতের বেলা বৃষ্টি হইয়াছিল । সালাতান্তে তিনি 
বলিলেন 2%, J 13.2 5,35 4% তোমরা জান কি? তোমাদের প্রতিপালক কি 
বলিয়াছেন? সাহাবায়ে কিরাম উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ ও তাহার রাসূল অধিক জানেন। 
তখন তিনি বলিলেন ৪ 
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হইয়া ভোর করিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছে যে আল্লাহর 

রহমতে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে সে তো আমার প্রতি বিশ্বাসী ঈমানদার এবং নক্ষত্রের প্রতি 

অবিশ্বাসী আর যে ব্যক্তি একথা বলিয়াছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে 

বলিয়া বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের বিশ্বাসী । 
£520 /% হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে আল্লাহ অধিক বেশী ঢিল দেন 

(ইউনুস-২১) ৷ এমন কি অপরাধীও ধারণা করিয়া বসে যে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া 
হইবে না। অথচ তাহাকে মাত্র ঢিল দেওয়া হইয়াছে। যে কোন মুহূর্তে তাহাকে 
পাকড়াও করা হইবে । অবশ্য ফিরিশতাগণ তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহার 
সবকিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। অতঃপর সময় মত তাহারা আল্লাহ পাকের 
নিকট পেশ করিবেন তখন আল্লাহ তা'আলা ছোট বড় সর্ব প্রকার কৃতকর্মের শাস্তি দান 
করিবেন। 

0 4 214022 634/১4 40,3 অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে 
সমুদ্রে ও স্থলে ভ্রমণ করান । অর্থাৎ teu HSS rE 0 
' তোমাদিগকে হিফাযত করেন। ০ ৬১৯ ih Lk AL 
li BONG KER salle HEY GN OE CROOUECDAONT 0 0 
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তোমাদিগকে অনুকূল বায়ুর মাধ্যমে বহন করিয়া চলে আর তাহারা আনন্দিত হয়। 
এই আনন্দঘন মুহূর্তে এক তীব্র ঝঞ্চা বায়ু আসিয়া নৌকায় আঘাত হানিল 
(ইউনুস-২২)। 

54498 2, £34]2, 005 আৰ সৰ্ব দিক হইতে তাহাদের ওপর চেউট আসিয়া 
আঘাত হানিতে লাগিল 2+, £1 {41 35, আর তাহারা ধারণা করিল যে 
তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে অর্থাৎ সাহায্য না আসিলে তাহারা নিশ্চিত 
ধ্বংসের সম্মুখীন হইতে ১/১1 4] ০২, {1 1,25 তখন তাহারা সম্পূর্ণ 
একনিষ্টভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল অর্থাৎ আল্লাহর সহিত কোন মূর্তি 
কিংবা দেবদেবীর নিকট তাহারা কোন প্রার্থনা করিত না (ইউনুস-২২)। 

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ 
HSS CBN La MG ale Y Be 

FAFSA NG YEW 

অর্থাৎ-- যখন তোমরা সমূদ্রে কোন বিপদের সম্মুখীন হও তখন আল্লাহ ছাড়া 
তোমাদের সকল দেব-দেবী ভুলিয়া কেবলমাত্র তাহাকে ডাকিয়া থাক। অতঃপর যখন 
তোমাদিগকে স্থলে পৌছাইয়া দেন তখন তোমরা বিমুখ হও আর মানুষ বড়ই না- 
শোকর (বনী ইসরাঈল-৬৭) ৷ আল্লাহ এখানে ইরশাদ করিয়াছেন ০২১,2১ 
saa 551 ০51০১১1 4 অৰ্থাৎ তাহারা সমুদ্রের মধ্যে বিপদে পতিত হইয়া 
বড়ই এখলাসের সহিত আল্লাহকে ডাকিতে থাকে এবং তাহারা বলে হে আল্লাহ! যদি 
আপনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্তি দান করেন তবে ১৯4 ১ ৬৯৮ 
অবশ্যই আমরা আপনার কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব (ইউনুস-২২) ৷ অর্থাৎ আপনার 
সহিত কাহাকেও শরীক করিব না কেবল আপনারই ইবাদত করিব যেমন এখন কেবল 
আপনাকেই ডাকিতেছি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি অন্য কাহারো নিকট প্রার্থনা 
করিতেছি না আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ০423! ৮; যখন আল্লাহ তাহাদিগকে 
এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন $11 ১ ০2১১! ৮৯ ৬5% 1413| তখনই তাহারা 
যমীনে অনাচার আরম্ভ করিয়া দেয়। যেন তাহাদের ওপর কখনো কোন বিপদ আসেই 
নাই। £5১১ ০11 45 4] 5 যেন সে তাহার কোন কষ্ট দূর করিবার জন্য 
আমার নিকট প্রার্থনাই করে নাই । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন [AL (4 
| 421১555 হে লোক সকল । তোমাদের অনাচারের কুফল তোমাদেরই 
ভোগ করিতে হইতে ৷ এই অনাচারের কুফল আর কেহই ভোগ করিবে না । যেমন 
NEN RU RENEE bo AO SFE Na SHE G Bg ts 
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ASNT AL ll oe 231 0 fallal lls অৰ্থাৎ দুইটি গুনাহ এতই 
মারাত্মক যে পরকালে তো তাহার শাস্তি হইঁবেই কিন্তু দুনিয়াতেও অতি্দ্রিত উহার শাস্তি 
ভোগ করিতে হয়। আর তাহার একটি হইল খোদাদ্রোহিতা আর অপরটি হইল 
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা । 

(১5১০ ]। +33 অৰ্থাৎ তোমাদের জন্য এই হীন পার্থিব জীবনের কিছু 
সুখ শান্তি রহিয়াছে (ইউনুস-২৩)। aya Lill $ অতঃপর আমাদের নিকট 
সম্পর্কে তোমাদিগকে খবর দিব এবং তাহার পূর্ণ প্রতিফল দান করিব। অতএব যে 
তাহার প্রতিফল উত্তম পাইবে সে যেন আল্লাহর শোকর করে। আর যে তাহার প্রতিফল 
ভাল পাইবে না সে যেন কেবল তাহার নিজ সত্তাকেই নিন্দা করে। 

DN os EIST IS GM Ens OFS) (x) 
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২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত যেমন আমি আকাশ হইতে বারী বর্ষণ করি 
যাদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদগত হয়। যাহা হইতে মানুষ ও 
জীবজস্তু আহার করিয়া থাকে । অতঃপর যখন ভূমি তাহার শোভা ধারণ করে 
নয়নভিরাম হয় এবং.উহার অধিকারীগণ মনে করে উহা তাহাদিগের আয়ত্তাধীন । 
তখন দিবসে অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ আসিয়া পড়ে ও আমি উহা এমন 
ভাবে নিমূল করিয়া দিই যেন ইতিপূর্বে উহার অস্তিত্বই ছিল না। এইভাবে আমি 
নিদৰ্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল স্পৃদায়ের জন্য । 

২৫. আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহরান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল 
পথে পরিচালিত করেন। * 
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তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে পৃথিবীর বাহ্যিক 
সৌন্দর্য ও চাকচিক্য এবং অতিসত্বর আবার তাহা বিলীন হইয়া যাওয়ার অবস্থাকে যমীন 
হইতে উৎপাদিত উদ্ভিদের সহিত উপমিত করিয়াছেন। যে উদ্ভিদসমূহ আল্লাহ তা'আলা 
আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া যমীন হইতে উৎপাদন করিয়াছেন যাহা মানুষ আহার 
করে। যেমন খাদ্য-দ্রব্য এবং বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ইত্যাদি উৎপাদিত হয় যাহা কেবল 
মানুষই আহার করে না, বরং পশুপক্ষীও তাহা আহার করে কিন্তু যমীনের সেই সমস্ত 
শস্য-শ্যামল পূর্ণ সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করে এবং যমীর মালিক ও কৃষকরা ধারণ করে 
যে, তাহারা তাহাদের যমীনে উৎপাদিত উদ্ভিদ কাটিয়া ঘরে ফিরে ঠিক সেই সময় 
বিদ্যুৎ কিংবা অগ্নিবায়ু আসিয়া উপমিত হয় আর হঠাৎ গাছের সমস্ত পাতা শুকাইয়া যায় 
এবং যমীনের সমস্ত সৌন্দর্য মুহূর্তেই বিলীন হইয়া যায়, যেন সে যমীনে কখনো কোন 
সৌন্দর্য ছিলই না আর যমীনের মালিকও যেন কখনো সেই নিয়ামতের অধিকারী ছিল 
না। 

০, 52% 415 অৰ্থাৎ যমীনের রত 
কাতাদাহ (রা) বলেন 5% 44 2 এর অর্থ 72:5: অর্থাৎ উক্ত নিয়ামতসমূহ 
যেন কখনো দেওয়াই হয় নাই । একারণে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, দুনিয়াদার 
লোকদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমাদিগকে কি কখনো 
কোন নিয়ামত দান করা হইয়াছিল? তাহারা বলিবে জী-না, অনুরূপভাবে যাহারা 
দুনিয়ায় অত্যন্ত কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে জার্নাতের নিয়ামতসমূহের 
মধ্যে প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা কি কখনো. কোন কষ্ট দেখিয়াছিলে 
তাহারা বলিবে জী-না কখনো না । আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত লোক সম্পর্কে সং: 
প্রদান করিয়া বলেন fi: il asls [1,556 অৰ্থাৎ তাহারা 
তাহাদের ঘরে এমনিভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে যেন তাহারা কখন্দো সেখানে বসবাসই করে 
নাই (হুদ-৯৪-৯৫)। 

আল্লাহ তা‘আলা আরো ইরশাদ করেন ৩(১। ০%; 41/54 অনুরূপভাবে আমরা 
আয়াত ও দলীল প্রমাণসমূহে স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া £35444 3%] এমন সম্পদায়ের জন্য 
যাহারা চিন্তা ভাবনা করে। অতঃপর এই উদাহরণ দ্বারা তাহারা এই উপদেশ গ্রহণ 
করিবে যে দুনিয়া সত্রই বিলুপ্ত হইবে এবং দুনিয়ার স্বর্ণ সম্পদের অধিকারী হওয়া 
সত্বেও সে তাহার প্রতি যে ব্যক্তি অগ্রসর হয়, তাহাকে সে প্রতারণা দেয় । আর যে 
ব্যক্তি তাহার থেকে পলাইবার চেষ্টা করে দুনিয়া তাহার পায়ের ওপর আসিয়া পড়ে। 

আল্লাহ তা‘আলা কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে দুনিয়াকে যমীন হইতে 
উৎপাদিত উদ্ভিদের সহিত উপমা দিয়াছেন। সূরা কাহাফে ইরশাদ হইয়াছে 
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Sich, Cle LSU YELL 
AEE ELA TEE AAA TEE 
হে নবী! আপনি তাহাদের পার্থিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করুন সেই পানির ন্যায় 
যাহা আমি আকাশ হইতে বর্ষণ করিয়াছি অতঃপর উহা দ্বারা যমীনের উদ্ভিদ উৎপন্ন 
হইয়াছে অতঃপর এমন একটি সময় আসিয়াছে যখন উৎপাদিত গাছপালা শুকাইয়া 
ঘাসের ন্যায় হইয়া গিয়াছে যাহা বায়ু উড়াইয়া এদিক সেদিকে লইয়া গিয়াছে। আল্লাহ 
তো প্রত্যেক বস্তুর ওপর শক্তিবান (কাহাফ-৪৫)। 
অনুরূপভাবে সূরা মায়েদাহ ও হাদীসেও আল্লাহ তাআলা পার্থিব জীবনের অনুরূপ 
উপমা পেশ করিয়াছেন ।' 
হযরত ইবনে জরীর (র) বলেন....হারেস (র) মারওয়ান হইতে বর্ণিত, তিনি 
মিম্বরের ওপর উপবিষ্টাবস্থায় পড়েন L4 Le Li WE EPEAT 
{411 ০১% ৬২3417441821 অৰ্থাৎ যমীন তাহার উদ্বিদ দ্বারা সৌন্দর্যময় হইয়াছে এবং 
যমীনের মালিকরা ধারণা করিয়াছে যে তাহারা যমীনের ফসলের ওপর শক্তি পূর্ণ 
অধিকারী । কিন্তু সমস্ত ফসল হঠাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ সমস্ত বিলুপ্তি ও ধ্বংস কেবল 
তাহাদের গুনাহের কারণে হইয়া থাকে (ইউনুস-২৪) ৷ তিনি বলেন আমি এই অংশটুকু 
কুরআন হিসাবে পড়িয়াছি কিন্তু উহা কুরআনে বর্তমান বিদ্যমান নাই। অতঃপর আব্বাস 
ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন হযরত আব্ুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)ও 
এইরূপ পড়িতেন অতঃপর তাহারা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট লোক 
পাঠাইলেন তখন তিনি বলিলেন, উবাই ইবনে কা’ব (রা) আমাকে এমনিভাবে 
পড়াইয়াছেন। অবশ্য ইহা একটি গরীব কিরাত । সম্ভবত ইহা তাফসীরের জন্য বৃদ্ধি 
করা হইয়াছে। 
50 41] 242,210 3 আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে যখন দুনিয়ার 
সের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কাজেই এই আয়াতের মাধ্যমে তিনি বেহেশতের প্রতি 
rps ware so Wo ce w3tn0 UAE We OE HUF 
“দারুসসালাম” বা নিরাপদের ঘর সেখানে যাবতীয় বিপদ ও দুঃখ কষ্ট হইতে নিরাপত্তা 
LE Le Et Us LG BLS tl es UL 
AES ৮-০ আল্লাহ তা'আলা চির শান্তির আবাস বেহেশতের প্রতি আহবান 
করেন আর যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন (ইউনুস-২৫) ৷ হযরত আইয়ুব (র) 
হযরত আবূ কিলাবাহ এর সূত্রে*নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, 
আমাকে বলা হল, তোমার চক্ষু যেন ঘুমাইয়া পড়ে কিন্তু অন্তর যে জাগ্রত থাকে এবং 
তোমার কান যেন শ্রবণ করিতে থাকে। অতঃপর আমার চক্ষু ঘুমাইয়া পারিল আর 
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আমার অন্তর জাগ্রত থাকিল ও কান শ্রবণ করিতে থাকিল । অতঃপর আমাকে বলা 
হইল একজন সরদার একটি ঘর নির্মাণ করিয়াছে অতঃপর আহারের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে এবং আমন্ত্রণকারী পাঠাইয়া আমন্ত্রণ করিয়াছে। অতঃপর যে ব্যক্তি 
আসমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং দস্তরখান হইতে 
আহার করিয়াছে আর সরদার ও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করে নাই সে ঘরে প্রবেশ করে নাই আর দস্তর খান হইতে আহারও করে নাই 
এবং সরদার তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হয় নাই । সাইয়েদ বা সরদার দ্বারা এখানে “আল্লাহ” 
উদ্দেশ্য ‘ঘর’ দ্বারা ইসলাম ধর্ম ‘দপ্তরখান’ দ্বারা বেহেশত ও ‘আহবানকারী’ (2-1১) 
দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বুঝান হইয়াছে.। হাদীসটি মুরসাল। অবশ্য হযরত 
লাইস (র)....জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (র) হইতে মুত্তাসিলরূপে বর্ণিত । তিনি বলেন 
একবার রাসূলুল্লাহ (সা) বাহির হইয়া আমাদের নিকট আগমন করিলেন, অতঃপর 
তিনি বলিলেন, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন হযরত জিবরাঈল আমীন আমার মাথার 
নিকট অবস্থান করিতেছেন আর মিকাঈল আমার পায়ের নিকট । একজন তাহার অপর 
সাথীকে বলিল এই ব্যক্তির জন্য কোন উপমা পেশ কর । অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল 
হে শায়িত ব্যক্তি । তোমার কান শ্রবণ করে আর অন্তর জাগ্ত তোমার হুবহু উম্মতের 
উপমা ঠিক এইরূপ যেমন কোন সম্রাট কোন রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছে এবং 
উহাদের মধ্যে আছে প্রকান্ড কামরা অতঃপর উহার মধ্যে দস্তরখান বিছান হইয়াছে 
অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে দূত হিসাবে পাঠাইয়াছেন, যে তথায় আহারের জন্য 
আমন্ত্রণ করিবে । অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিয়াছে আবার কেহ কেহ্‌ বর্জনও করিয়াছে। 

এই বক্তব্যের তাৎপর্য হইল ‘সম্াট ও বাদশাহ’ দ্বারা এখানে আল্লাহকে বুঝান 
হইয়াছে, ‘বাড়ী’ দ্বারা ইসলাম ‘ঘর’ দ্বারা জান্নাত । আর হে মুহাম্মদ (সা) আপনি 
হইলেন প্রেরিত আমন্ত্রণকারী । অতএব যে ব্যক্তি আপনার আহ্বানে সাড়া দিবে সে 
ইসলামে দীক্ষিত হইবে এবং যে ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হইবে সে জান্নাতে প্রবেশ 
করিবে । আর যে জার্বাতে প্রবেশ করিবে সে দস্তরখান হইতে আহার করিবে । হাদীসটি 
বর্ণনা করিয়াছেন ইবনে জরীর। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, খুলাইদ আল আসরী 
আবুদ দারদা (রা) হইতে মারফুরূপে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) 
ইরশাদ করিয়াছেন, যখন সূর্যোদয় হয় তখন তাহার উভয় পার্শে ফিরিশৃতা থাকেন এবং 
তাহারা আহ্বান করেন যাহা জ্বিন ও মানুষ ব্যতিত সকলেই শ্রবণ করে। তাহারা বলেন, 
হে লোক সকল! 'তোমরা আল্লাহর প্রতি অগ্রসর হও । অবশ্যই যাহা কম অথচ যথেষ্ট 
তাহা সেই অধিক মাল হইতে উত্তম যাহা আল্লাহ হইতে মানুষকে ভুলাইয়া দেয়। তিনি 
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অর্থাৎ আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান 
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২৬. MU ath adi: COP inc fl EP they hin jetnoettin: + goto 
অধিক ৷ কালিমা ও হীনতা উহাদিগের মুখমন্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না । উহারাই 
জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে । 

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন 
যাহারা দুনিয়ায় ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে স্বীয় আমলকে উত্তমরূপে সজ্জিত 
করিয়াছে তাহাদের জন্য পরকালে রহিয়াছে উত্তম বিনিময়। ইরশাদ হইয়াছে 543% 

Li y LL অর্থাৎ উত্তম আমলের উত্তম বিনিময় হইবে। (G55) ALE 
£15, শব্দের অর্থ হইল দশ হইতে সাতশত গুণ এবং সাতশত গুণ হইতেও অধিক 
পরিমাণ নেক আমলের সওয়াব। আর বেহেশতে যে সমস্ত অট্টালিকা, সুন্দরী রমণী 
এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হইবে উহাও 55.5 -এর অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ 
হইল $55 এর সর্বোচ্চ স্তর। আল্লাহর এই সাক্ষাত লাভ কোন ব্যক্তি তাহার আমল 
দ্বারা করিতে পারিবে না বরং ইহা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত দ্বারাই লাভ করা 
সম্ভব হইবে । হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, আব্দুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস, (রা) সায়ীদ ইবন মুসাইয়েব (র) আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) 
আব্দুর রহমান ইবন সাবেত (র) মুজাহিদ, ইকরিমা, আমের ইবন সা'দ, আতা, 
যাহৃহাক, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী, ও মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাক (র) প্রমুখ পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী উলামায়ে কিরাম হইতে 534;-এর তাফসীর আল্লাহর দর্শন বলে বর্ণিত 
হইয়াছে। আর এ সম্পর্কে নবী করীম (সা) হইতে বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান....(র) সুহাইব (র) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম 
(সা) $3.53, ০/১০ ১৭ (21 ১2511 তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, যখন 
জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে একজন ঘোষক 
ঘোষণা করিবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহর একটা ওয়াদা আছে এবং 
তাহা পূর্ণ করিতে চাহিতেছেন; তখন তাহারা বলিবে সেইটা কি? তিনি কি আমাদের 
আমলনামা ভারী করেন নাই? তিনি কি আমাদের মুখমন্ডল সুন্দর করিয়া দেন নাই! 
তিনি কি আমাদিগকে দোযখ হইতে পরিত্রাণ দান ও বেহেশতে দাখেল করেন নাই? 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন তখন সমস্ত আবরণ হটাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা 
আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি দিতে থাকিবে। আল্লাহর শপথ, আল্লাহর দর্শন হইতে অধিক প্রিয় 
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এবং চক্ষুশীতলকারী বস্তু আল্লাহ তাহাদিগকে আর একটিও দান করেন নাই । 
অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম এবং হাদীস বিশারদদের একটি দল হযরত হাম্মাদ ইবন 
সালামাহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র).... 
হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতে এক ব্যক্তিকে ঘোষক করিয়া প্রেরণ করিবেন সে 
এত উচ্চস্বরে ঘোষণা দিবে, সকলেই শুনিতে পাইবে। হে জান্নাতবাসীগণ! আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদের জন্য হুস্না ও যিয়াদাহ এর ওয়াদা করিয়াছেন , 5 অর্থ 
বেহেশত এবং 53.5; অর্থ আল্লাহর দর্শন ৷ ইবনে আবূ হাতিম আবূ বকর হযালীর সূত্রে 
আবু তামীমাহ আল হুজায়মী হইতে হাদীসটি বৰ্ণনা করেন । ইবনে জাবীর (র) বলেন 
ইবনে হুমাইদ (র)....কা'ব ইবনে উজরাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) 
হইতে ১১১১১ ৪১০০] ১ ০23 -এর তাফসীর বর্ণনা করেন যে, তাহা হইল 
দয়াময় আল্লাহর দর্শন। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন ইবনে আব্দুর রহীম 
(র)....উবাই ইবনে কা’ব হইতে বর্ণিত যে তিনি নবী করীম (সা) কে আল্লাহর বাণী 
£5U5 1! 21 52500 -এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী করীম, 
(সা) বলিলেন 2,১11 অর্থ বেহেশত আর $55 অর্থ আল্লাহর দর্শন। 

ইবনে আবূ হাতিম (র) যুহাইর (র) সূত্রেও উদ্ধৃত হাদীসটি বর্ণনা করেন। 

45 432১52872 93 U5 41}5 অৰ্থাৎ হাশরের ময়দানে তাহাদের 
(ঈমানদারদের) চেহারা মলিন হইবে না আর লাঞ্ছনার ছাপও পড়িবে না যেমন 
কাফিরদের চেহারা মলিন হইবে এবং উহাতে লাঞ্ছনার ছাপ পড়িবে । অর্থাৎ 
বেহেশতবাসীগণ জাহেরী বাতেনী কোন প্রকার লাঞ্চনা ভোগ করিবে না । তাহাদের 
সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 
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অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সেই দিনের ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবেন 
এবং তাহাদের মুখমন্ডলকে উজ্জ্বল এবং অন্তরকে উৎফুল্ল করিবেন (দাহার-১১)। 
আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন আমীন । 
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২৭. যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদিগের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং 
তাহাদিগকে হীনতা আচ্ছন্ন করিবে । আল্লাহ হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ 
নাই । উহাদিগের মুখমন্ডল যেন রাত্রির.অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত । উহারা অগ্নির 
অধিবাসী সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন সৎলোকদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্বে সংবাদ 
দিয়াছেন যে তাহাদের নেক আমলসমূহের সওয়াব কয়েকগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে 
এবং তাহার পর আরো অধিক পুরস্কার দান করা হইবে । অতঃপর কাফির লোকদের 
অবস্থাও বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তাহাদের সহিত ইনসাফ ও ন্যায়ের ব্যবহার করিবেন 
অতএব তাহাদের অপরাধের তুলনায় তাহাদিগকে অধিক শাস্তি দেওয়া হইবে না বরং 
তাহাদের যে পরিমাণ অপরাধ তাহাদের শাস্তিও ঠিক সেই অনুরূপ হইবে। শাস্তির 
পরিমাণ অপরাধ হইতে অধিক হইবে না । 
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হইবে তখন তাহাদিগকে লাঞ্চিত ও লজ্জিত দেখিতে পাইবে । আল্লাহ আরো ইরশাদ 
করিয়াছেন ১? Ub Le Lac ALE {| ০১০০০5 ঠি; যালিমরা যাহা কিছু 
করিতেছে আল্লাহকে সে সম্পর্কে বে-খবর ধারণা করিবে না। 1+ 33? i) 
Le unis ili 2 423 5০২ 25 আল্লাহ কিয়ামত দিবস পৰ্যন্ত 
তাহাদের শাস্তিকে বিলম্বিত করিয়াছেন। ০.০১০ ৷ ০ 2/4 এ; আল্লাহর 
শাস্তি হইতে রক্ষাকারী ও তাহাদের হিফাযতকারী আর কেহ নাই । যেমন ইরশাদ 
হইয়াছে aa 132 li ls ¥ SUS DALAL AN La32 SLAY, -সেদিন 
মানুষ বলিতে থাকিবে ভাগিয়া যাইবার স্থান কোথায়? না তাহাদের কোন আশ্রয় স্থান 
নাই আল্লাহর নিকট আসিয়া তাহাদিগকে অবস্থান করিতেই হইবে। আরো ইরশাদ 
হইয়াছে শর! ৫১৫৪ ১২১%। 5 তাহাদের চেহারা এতই কালো হইবে যেন 
তাহাদের মুখে অন্ধকার রাতের এক টুকরা চাদর পরিধান করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
কাফিরদের চেহারা যে কিয়ামতে কালো হইবে এই আয়াত দ্বারা তাহারই সংবাদ 
দেওয়া হইয়াছে । আরো ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
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যে দিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হইবে আর কিছু চেহারা হইবে কালো, যাহাদের 
কুফরী করিয়াছিলে? এখন তোমরা উহার স্বাদ গ্রহণ কর। আর যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল 
হইবে তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে হইবে আর LL চিরদিন তথায় অবস্থান 
IY ) / 3124 fl 
করিবে। আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন $8242 4 3 2০ 
874% 204542745 সেই দিন কোন কোন লোকের চেহারা হইবে উজ্জ্বল হাসীমুখ 
আর কোন কোন লোকের চেহরা হইবে মলীন ও কালো । 
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২৮. এবং যে দিন আমি উহাদিগের সকলকে একত্র করিয়া যাহারা মুশরিক 
তাহাদিগকে বলিব তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিলে তাহারা স্ব 
স্ব স্থানে অবস্থান কর; আমি উহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া দিব এবং 

করিতেনা। 

২৯. আল্লাহই আমাদিগের ও তোমাদিগের পারস্পরিক ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে 

যথেষ্ট যে তোমরা আমাদিগের ইবাদত করিতে এ বিষয়ে আমরা গাফিল ছিলাম 


৩০. সেই দিন তাহাদিগের প্রত্যেকে তাহার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত 
হইবে । এবং উহাদিগকে উহাদিগের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর নিকট ফিরাইয়া 
আনা হইবে এবং উহাদিগের উদ্ভাবিত মিথ্যা উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত 
হইবে । 


Contents 


১৪২ সূরা ইউনুস 


তাফসীর £ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ১; 
254,25 যে দিন আমি তাহাদিগকে অর্থাৎ পৃথিবীর মানব-দানব ও সৎ-অসৎ 
সকলকেই কিয়ামত দিবসে একত্রিত করিব । যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে _ 
১১ ৫১০ ১১.১4 1475 4৭3-59 অৰ্থাৎ আমরা যখন তাহাদিগকে একত্ৰিত 
করিব তখন কাহাকেও ছাড়িব না। 3; ই! £454 025% অর্থাৎ মুশরিকদিগকে 
বলিব তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা একটি নিদিষ্ট স্থানে অবস্থান কর এবং 
মুমিনদের স্থান হইতে পৃথক থাক । যেমন ইরশাদ হইয়াছে 44: Ss KE 
১১,২{৷ হে অপরাধীরা! তোমরা মুমিনদের থেকে পৃথক হইয়া যাও। আরো 
ইরশাদ হইয়াছে +৪, 4% ১4২542345134 আর যে দিন কিয়ামত কায়েম 
হইবে সে দিন সকলই পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। অন্য আয়াতে আছে ১১ 
“১১০; যে দিন সকলেই পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে । এই অবস্থা সংঘটিত হইবে 
তনত আল্লাহ তাআৱ ২ আনহা বালে একর বায়া 
মু‘মিনগণ আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করিবে যেন মুকাদ্দামার সত্বর ফয়সালা হইয়া যায়। 
এবং আমাদিগকে এই স্থানে অপেক্ষা করিবার কষ্ট হইতে যেন মুক্তি দেয়। অন্য এক 
রেওয়ায়েতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতে আমরা সকলের 
উপরে এক উচ্চস্থানে অবস্থান করিব ৷ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতে মুশরিক ও তাহাদের 
মূর্তিদিগকেসহ বলিবেন উদ্ধৃত তিন আয়াতে তাহারই নকল করিয়াছেন 45044৫০ 
2457411554755, তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা যাহাদের তোমরা উপসনা 
করিতে সকলেই নিজ নিজ স্থানে পৃথক পৃথক থাক, কিন্তু তাহারা তাহাদের উপসনাকে 
অস্বীকার করিবে যেমন ইরশাদ হইয়াছে ? 5১ 4১£<1 ০ 3 অৰ্থাৎ তাহারা 
তাহাদের উপসনাকে অস্বীকার করিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে 2 2৯ ss Sl 
&২১5। ১২341 5 আর যখন বিমুখ হইয়া যাইবে তাহারা যাহাদের অনুসরণ হইয়াছিল 
তাহাদের থেকে যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল। আরো ইরশাদ হইয়াছে $+ 9:41 ১ 
SL eS LAU IL UES LY Bil nba GL 
Eo 547, | ১২১13, অৰ্থাৎ সেই ব্যক্তি হইতে অধিক ভ্ৰষ্ট আর কে? 
যে আল্লাহ ব্যতিত এমন ব্যক্তিকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার ডাকের সাড়া দিতে 
পারিবে না। আর তাহারা উহাদের ডাক সম্পর্কেও বে-খবর। আর যখন মানুষকে 
কিয়ামত দিবসে কবর হইতে উঠান হইবে তখন তাহারা তাহাদের উপাসকদের শক্রু 
হইবে । আর তাহারা বলিবে তাহারা যে আমাদের উপাসনা করিয়াছে আমরা তো সে 
সম্পর্কে কিছুই জানি না। 
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REAM EEN 425 41৬, &{-যাহাদের উপাসনা করা হইয়াছিল তাহারা 
তাহাদের উপাসকদিগকে বলিবে তোমরা যে আমাদের উপাসনা করিবার দাবী করিতেছ 
আমরা তো সে সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এ ব্যাপারে আল্লাহই আমাদের ও 
তোমাদের মাঝে সাক্ষী যে আমরা তোমাদিগকে আমাদের উপাসনা করিবার জন্য 
আহ্বানও করি নাই আর নির্দেশও নাই এবং তোমাদের উপাসনায় আমরা সন্তুষ্টও নই । 


এই আয়াতের মাধ্যমে মুশরিকদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা আল্লাহর 
সাথে এমন লোকদিগকে শরীক করিয়া তাহাদের উপাসনা করিত যাহারা না শ্রবণ 
করিতে পারে, না দেখিতে পারে আর না কোন উপকার করিতে পারে। তাহারা না 
তাহাদিগকে উপাসনা করিবার জন্য হুকুম করিয়াছে, না তাহাদের উপাসনায় সন্তুষ্ট 
হইয়াছে আর না তাহাদের উপাসনা করা হউক ইহার কামনা তাহারা করিয়াছে । বরং 
উপাসকদের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনের সময় তাহারা তাহাদের থেকে বিমুখ হইয়া 
যাইবে । অথচ তাহারা এমনু সত্তার উপাসনা বর্জন করিয়াছে যিনি চিরজীবি যিনি সদা 
দর্শনকারী সদা শ্রবণকারী এবং সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান ও সকল বিষয় সম্পর্কে 
পরিজ্ঞাত । তিনি তাহার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং পবিত্র গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ 
করিয়াছেন এবং একমাত্র তাহারই ইবাদত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং অন্যান্য 
EU UO ACSC TS 


et EOE SAA VEC Ore GSE KET 
ae i 

অর্থাৎ-_- আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদিগকে 
এই নিদেশ দিয়াছি যে তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং তাগুতকে বর্জন 
রুরিবে অতঃপর তাহাদের কেহ কেহ আল্লাহর দেওয়া হেদায়াত গ্রহণ করিয়াছে আর 
কেহ কেহ এমনও হইয়াছে যে গুমরাহী তাহাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে। আরো 


ইরশাদ হইয়াছে 
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অহীর মাধ্যমে জানাইয়া দিয়াছি যে আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই । অতএব কেবল 
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১৪৪ সূরা ইউনুস 


আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা 
করুন, আমি কি পরম দয়াময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নির্ধারণ করিয়াছি? 

মুশরিকরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত-_আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মধ্যে 
তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের অবস্থাসমূহও বর্ণনা করিয়াছেন এবং 
ado Diahid- yet NE 


424% 


FE WE EE ME TSA MUS 41/5 অৰ্থাৎ কিয়ামত দিবসে 
হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে যাচাই করা হইবে এবং প্রত্যেকেই তাহার আমল সম্পর্কে 
জানিতে পারিবে যে সে ভাল কাজ করিয়া আসিয়াছে না মন্দ কাজ । যেমন ইরশাদ 
MACE rele UD EBV DTA SU ABA 
আরো ইরশাদ হইয়াছে $8053 2 3 LLL JL £ মানুষকে অবগত করান 
হইবে যাহা কিছু সে আগে প্রেরণ করিয়াছে আর যাহা .কিছু পশ্চাতে পাঠাইয়াছে। 
আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন $40 Ui A 
CLs ulna, i U< | [945, আর আমি কিয়ামত দিবসে 
তাহার জন্য এক খানা আমলনামা বাহির করিব যাহা সে উন্ক্ত পাইবে। তাহাকে বলা 
হইবে “তুমি তোমার আমল নামা পড়” এখন তুমি তোমার নিজের হিসাব নেওয়ার 
জন্য যথেষ্ট । প্রকাশ থাকে যে 1, 2.140 ০৯51৫ 055 3% এর মধ্যে কেহ 
কেহ 2% কে {(£ সহ পড়িয়াছে অর্থ, পড়া, তেলাওয়াত করা আবার কেহ কেহ 2/124 
পড়িয়াছেন অর্থ, পরীক্ষা করা যাচাই করা। ১% অর্থ কেহ কেহ ৮:54 এর দ্বারা 
Ee ET EN RAEN ANE HSE NE HEME 
হউক কিংবা মন্দ সে তাহার বিনিময় লাভ করিবে। হাদীসে বর্ণিত প্রত্যেক উন্মত তার 
মা’বুদের পশ্চাতে ছুটিবে সূর্য-উপাসক সূর্যের পশ্চাতে চাদ উপাসক-চাদের পশ্চাতে 
এবং মূতী উপাসক মূর্তীর পশ্চাতে ছুটিবে। 

০১৬১০ এ৷ ০ 55,44 সকলেই তাহাদের মুনীবের প্রতি প্রত্যাবর্তন 
করিবে। অর্থাৎ সকল বিষয়ই আল্লাহর প্রতি যিনি মহান ন্যায় প্রতিষ্ঠাতা ফিরিয়া 
যাইবে তিনি ন্যায় যুতাবেক বিচার করিয়া জানর্নাতবাসীদিগকে জার্বাতে প্রবেশ করাবেন 
আর দোযখের উপযুক্ত ব্যক্তিদের দোযখে দাখিল করিবেন। 


a, 


RAY 4:০ 4-23 আর আল্লাহ ছাড়া মিথ্যা মিথ্যে যেসব মূর্তি বানাইয়া তাহারা উপাসনা 
করিয়াছিল মুশরিকদের নিকট হইতে তাহা অনৃশ্য হইয়া যাইবে 
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৩১. বল কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ 
করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হইতে নির্গত 
করে এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত 
করে? তখন তাহারা বলিবে আল্লাহ! বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না। 

৩২. তিনিই আল্লাহ তোমাদিগের সত্য প্রতিপালক । সত্য ত্যাগ করিবার পর 
বিভ্রান্তি ব্যতিত আর কি থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হইতেছ? 

৩৩. এইভাবে সত্যতাগীদিগের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এই বাণী সত্য 
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে তাহারা বিশ্বাস করিবে না । 

তাফসীর £ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিরুদ্ধে 
তাহাদেরই স্বীকারোক্তি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও রুবূবিয়াত প্রমাণিত 
করিতেছেন- অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ৷ ১০% ১০ 4 
525913 আপনি জিজ্ঞাসা করুন সেই ব্যক্তি কে যে আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করে। 
অতঃপর যমীনে তাহার ইচ্ছা ও শক্তিবলে যমীনকে ফাড়িয়া তাহার মধ্য হইতে 
খাদ্য-দ্রব্য আঙ্গুর, তরকারী, যায়তুন খেজুর ঘন ঘন বাগান বিভিন্ন প্রকার ফল সৃষ্টি 
করেন, আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহ আছে কি? $1 8 G১৯ ৬৭ 
455, 442 তাহাদের এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা কেবল আল্লাহর 
ক্ষমতায় রহিয়াছে যে, তিনি যদি তাহার রুজী বন্ধ করিয়া দেন তবে তিনি ছাড়া আর 
কে আছে যে রুজী দিতে পারে? 


কাছীর-১৯ (৬) 
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feel es all অর্থাৎ যিনি শ্রবণ-শক্তি দর্শন-শক্তি দান 
করিয়াছেন আবার যদি তিনি চান তবে ধ্বংস করিয়াও দিতে পারেন। যেমন ইরশাদ 
হইয়াছে, Ab LEE Ll 63102 45 অৰ্থাৎ আপনি 
নিজেই বলিয়া দিন, এই শ্রবণ-শক্তি দৰ্শন-শক্তি এবং যাবতীয় শক্তিসমূহ আল্লাহ 
তা'আলার দান তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন < L১৫2 all 2 LLL 
আপনি বলুন, যদি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও দর্শন-শক্তি 
ছিনিয়া নিয়া যান তবে তাহা তোমরা কি পছন্দ করিবে? আরো ইরশাদ করেন ০২১৭১ 
be ll ED 3 2 5 ০ [22 অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 
মহান শক্তি বলে এবং তাহার অনুগ্রহে মৃত হইতে জীবিতকে সৃষ্টি করেন। এই আয়াত 
সম্পর্কে কিছু বিরোধ পূর্বে বণিত হইয়াছে। 

591,754.59 4155 অৰ্থাৎ সে সত্তা যাহার অধিকারে রহিয়াছে সমগ্র বিশ্বের 
সাম্বাজ্য তিনি একমাত্র আল্লাহ । তিনিই সকলকে আশ্রয় দান করেন, তিনি ব্যতিত আর 


কেহ কাহাকেও' আশ্রয় দান করিতে পারে না । তিনি সকলের প্রতি নির্দেশ জারি করিতে 
পারেন তাহার নিদেশের পর কাহার কোন নির্দেশ চলিতে পারে না । তিনি যাহা করেন 


সে সম্পর্কে কেহ কোন প্রশ্ন তুলিতে পারে না কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করিতে 
পারেন । 9৯ ৯১৯3444 230 ৩০১১৯ ৪০42 আসমান ও 
যমীনের সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী তিনি প্রতিদিন এক ভিন্ন অবস্থায় থাকেন । আসমান 
ও যমীনের সকল সাম্রাজ্য কেবল মাত্র তাহারই। ফিরিশৃতা মানব-দানব সকলেই 
তাহার মুখাপেক্ষী সকলেই তাহার দাস ও সকলেই তাহার নিকট অবনত । 

i ০১4% ৩,৪ উপরোক্ত সকল প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিবে সকল 
ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । তাহারা একথা বিশ্বাস 'করে এবং মুখেও স্বীকার 
করে। 

5% 541 1/54, হে নবী! আপনি বলিয়া দিন এতদসত্ত্বেও PEE HEE 
Me Se a De endl CE EEE 

54% 4৷/২/১৪ <5 অৰ্থাৎ তোমরা যাহার সম্পর্কে স্বীকার করিয়াছ যে 
তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী অতএব তিনিই তোমাদের সত্য প্রতিপালক এবং সত্য 
RA RAN থারতখহগকজেযা।! 

Ja bd "5511 320.5.54 1,5 অতএব আল্লাহ ব্যতিত যত উপাস্য আছে 
সমস্তই বাতিল তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নয় তাহার কোন শরীক নাই । 
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7,7. 22 440-2 


৩১১4১25 ০১৪৩155 অৰ্থাৎ আল্লাহ সম্পৰ্কে তোমরা জান যে তিনিই সমস্ত বস্তু 
: সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত বজুর প্রতি যেমন ইচ্ছা তেমন নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী 
তিনিই অতএব তাহার ইবাদতে অন্য কাহার উপাসনার দিকে কিভাবে ঘুরিতে পার? 

iil LeU Ak LiL UU, অর্থাৎঁ যেমন মুশরিকরা 
কুফরী করিয়াছে এবং তাহাদের কুফরী ও শিরকের ওপরও আল্লাহ ব্যতিত অন্যকেও 
উপাসনা করিবার ওপর তাহারা দৃঢ় সংকল্প হইয়া আছে অথচ তাহারা স্বীকার করে যে 
সৃষ্টিকর্তা রিযিকদাতা ও সমস্ত বিশ্বের সাম্রাজ্যের মালিক একমাত্র আল্লাহ, যিনি 
তাওহীদ শিক্ষার জন্য রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। এ কারণেই তাহাদের ওপর আল্লাহর 
বাণী সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে যে তাহারা হতভাগ্য চির জাহারনামী । যেমন অন্যত্র ইরশাদ 
হইয়াছে ৪ 

alk iL LANL LiL < [24 তাহারা বলিবে হা, রাসূল 
HEU EOE EINE MELA OO CENCE TI 

b BUGS oC bd ES oe STE (Y£) 

0 GH GE ES 3 GS ৰি 


BEING SHARES 3k (ro) 
GIG IHC SE PIs 
0 GFE HELIS VGN 
2. / 2. 29 রা LI 2 E/N 
EHO GRS GGL 5) Solas (rv) 
0 GIG Uns Mi OLE 
I a tnc adapta dyad 
আছে যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটান? বল 
আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটান, সতরাং 
তোমরা কেমন করিয়া সত্য বিচ্যুত হইতে হইতেছ? 


৩৫. বল, তোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তাহাদিগের মধ্যে কি এমন কেহ 
আছে, যে সত্যের পথ নির্দেশ করে? বল আল্লাহই সত্যের পথ নির্দেশ করেন। 
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যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হকদার না যাহাকে 
পথ না দেখাইলে পথ পায় না-সে? তোমাদিগের কি হইয়াছে? তোমরা কীভাবে 
সিদ্ধান্ত করিয়া থাক? 

৩৬. উহাদিগের অধিকাংশ অনুমানের অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান 
কোন কাজে আসে না । উহারা যাহা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত । 

তাফসীর ঃ মুশরিকরা আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে এবং মূর্তি পূজা করে 
উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সে শিরকের প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, 

EA TI EE I 0 0 ঠ-হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা 
করুন, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কি কেহ আছে যে প্রথমার আসমান ও যমীন 
এবং উভয়ের মাঝে অবস্থিত সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছে এবং দ্বিতীয়বারও পুনরায় সৃষ্টি 
করিতে পারে? ইহা ছাড়া আসমান ও যমীনের স্থান পরিবর্তন ঘটাইয়া অথবা ধ্বংস 
করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারে কে? £1 43 বলুন, তিনি একমাত্র আল্লাহ তিনি 
একাই এসব কিছু করিতে সক্ষম তাহার কোন শরীক নাই। (<৯ FE 
অর্থাৎ_--তোমরা হেদায়েতের পথ পরিহার করিয়া বাতিলের দিকে কিরূপে ফিরিয়া 
যাইতেছ। 


2424 


ERT SAAE RENEE OIA 
অর্থাৎ তোমরা একথা খুব ভালভাবেই জান যে তোমাদের শরীকরা পথ ভ্রষ্টকে 
হেদায়াত করিতে পারে না বরং পথ ভ্ৰষ্ট ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে হেদায়াত দিতে পারেন 
এবং গুমরাহী হইতে হেদায়াতের প্রতি অন্তরকে পরিবর্তন করিতে পারেন একমাত্র 
TEN OOO RCT 


|] 2°82 RA LALAA Tal 


ole rr BIE CE EEO Melt 
না সেই ব্যক্তির অনুসরণ করিবে যে স্বীয় অন্ধত্যের কারণে সঠিক পথে চলিতে সক্ষম 
নয়। এখানে FE ON UAE GEE F557 বাৰত আতা 
হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে খবর দান করিয়া বলেন, € SARA TUNES 
Cs Ue Y; ১০%, হে আমার পিতা! আপনি এমন বস্তুর উপাসনা 
করেন কেন? যেনা তো শ্রবণ করিতে সক্ষম আর না দেখিতে সক্ষম। আর আপনার 
কোন উপকার করিতেও সক্ষম নয়। তিনি স্বীয় জাতিকে বলিলেন ৪ 
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#722- 0 ME Md 2c 62139 0// 


2125 ULL 2502 অৰ্থাৎ তোমরা কি সেই বস্তুর 
উপাসনা কর যাহা তোমরা নিজ হস্তে তৈরি কর। অথচ আল্লাহই তোমাদিগকে এবং 
তোমাদের আমলসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এছাড়া আরো অনেক আয়াত আছে যাহা 
বান্দাকে সমতুল্য করিতেছ এবং আল্লাহকে তাহার বান্দার সমান করিয়া উভয়েরই 
এবং গুমরাহী হইতে সঠিক পথের দীশা দানকারী কেবল সেই আল্লাহর ইবাদত 
করিতেছ না কেন? এবং কেবল তাহারই প্রতি অবনত এবং কেবল তাহারাই নিকট 
প্রার্থনা কর না কেন? 


ব্যাপারে কোন দলীল ও যুক্তির তোয়াক্কা করে না তাহারা যেই জিনিসের অনুসরণ করে 
তাহা হইল তাহাদের ধ্যান ধারণা । অথবা তাহাদের সেই ধারণা কোন কাজে আসিবে 


2892/9 


না 31419,%214 {%॥। ১ এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদিগকে ধমক 


4 


দিয়াছেন। কারণ তিনি তাহাদের অসৎকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন আর তিনি তাহাদের 
অসৎকর্মে পূর্ণ শাস্তি দান করিবেন বলিয়া তাহাদিগকে জানাইয়াও দিয়াছেন। 


CIMINO Of OHNE ELS (rv) 


EAE SE C1 


J 2. PAE SARL fA 2 ES A3/ 2 L2 360 
| uA 


3 2 12, ৩% 
0c! 2) 


£ Le ood ? 214 12,2 1282 545% 2 
213319 55 5503 BU B20) OFH A (YA) 


0 Ge RY OL Bl YB OF alin) 


ST HL CELLS 54593128039 SG HIG (Or) 
j 2 Pond 3 2%” 2 A 1 
0 GD AGE LE HS IEG gh G2 Cd oS 
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৩৭. এই কুরআন আল্লাহ ব্যতিত অপর কাহারও রচনা নহে । পক্ষান্তরে ইহার 
পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা তাহার সমর্থন এবং ইহা বিধানসমূহের বিশদ 
ব্যাখ্যা; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ 
হইতে । 

৩৮. তারার কিলে তে ছনা চত ক্যর7 বলত তোমরা হার 
অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতিত অপর যাহাকে পার 
আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও । 

৩৯. পরস্তভু উহারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে নাই তাহা অস্বীকার করে 
এবং এখনও ইহার পরিণাম উহাদিগের নিকট উপস্থিত হয় নাই । এই ভাবে 
উহাদিগের পূর্ববর্তিগণও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল; সুতরাং দেখ যালিমদের 
পরিণাম কী হইয়াছে! 

৪০. উহাদিগের মধ্যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে এবং কেহ ইহাকে বিশ্বাস করে 
না এবং তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত । 

তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআন যে 
মু‘জিযা এই আলোচনাই করিয়াছেন যে কোন মানুষের পক্ষে কুরআনের ন্যায় অন্য 
কুরআন কিংবা উহার সূরার ন্যায় দশটি সূরা কিংবা একটি সূরা পেশ-করা সম্ভব নয় । 
কারণ কুরআনের ভাষালংকার উহার মাধুর্য উহার জ্ঞানের গভীরতা পার্থিব ও 
পারলৌকিক উপকারিতা এমনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাহা পেশ করা একমাত্র 
আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাহার সত্তা তাহার গুণাবলি ও কাজকর্ম 
ইত্যাদির সহিত অন্য কাহারো গুণাবলি ও কর্মকান্ডের সাদৃশ্য নাই তাহার কালাম ও 
বাণীর সহিত ও মানুষের কালাম ও বাণীর কোন সাদৃশ্য নাই । ইরশাদ হইয়াছে 54; 
ll bse ci 2 2 5/4 অৰ্থাৎ এই ধরনের কুরআন পেশ করা আল্লাহ 
ব্যতিত অন্য কাহার দ্বারা সম্ভব নয়, কোন মানুষের কথার সহিত কুরআনের কোন 
সাদৃশ্য নাই। ১৩১ ৬ ০১/ 52425 5, <] এই কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের 
সত্যায়ন করে এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যে পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়াছে আল কুরআন 
তাহা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে 240019 8 23 99 ০৫ 2০%, অর্থাৎ 
এই কুরআনে শরীয়তের আহকাম হালাল-হারামের বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। পবিত্র 
কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ 
নাই । হারেস আওয়াব হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন এই কুরআনের মধ্যে 
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তোমাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস এবং পরবর্তীদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং 
- তোমাদের পরস্পরিক সমস্যার সমাধান । 
Oe oA (A EEC OF ENTE SE 
EE 
অর্থাৎ হে মুশরিকরা যদি তোমরা এই দাবী কর যে এই কুরআন মুহম্মদ (সা) 
রচনা করিয়াছেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এ সম্পর্কে যদি তোমাদের 
সন্দেহ হয় তবে তোমরা নিজেরাই এই কুরআনের ন্যায় কুরআন রচনা করিয়া পেশ কর 
এবং এ ব্যাপারে মানব-দানবের মধ্য হইতে যাহার নিকট হইতে সম্ভব তোমরা সাহায্য 
প্রার্থনা কর । মুহম্মদ (সা) তোমাদের ন্যায়ই একজন মানুষ তোমাদের বক্তব্যনুসারে যদি 
তাহার দ্বারা কুরআন রচনা করা সম্ভব হয় তাহা হইলে তোমাদের দ্বারাও সম্ভব । অতএব 
যদি তোমরা তোমাদের দাবী সত্য হয় তাহা হইলে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর এবং আল্লাহ 
ছাড়া সারা বিশ্বের মানব-দানব হইতে সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ তা'আলা এই 
আয়াতের মাধ্যমে মুশরিক কাফিরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন যে কাফির মুশরিকদের 
দ্বারা কুরআনের ন্যায় গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
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LE EE TPE hats Sig boeing 
Lick SAE OE lls 
আপনি বলিয়া দিন, যদি সমস্ত মানব-দানব একত্রিত হইয়া কুরআনের ন্যায় কোন 
গ্রন্থ পেশ করিতে চেষ্টা করে তবু তাহারা তাহাদের চেষ্টায় ব্যর্থ হইবে চাই তাহারা 
যতই সাহায্যকারী সংগ্রহ করুক না। অতঃপর এই দাবীকে দশ সূরা পর্যন্ত সীমিত 
ME COE PU OVA TRE IE  OE ONS? 


Ee FAO AEST PERE ES EAE LCE LEA 
A EE <l neni bil 
তাহারা কি বলে? মুহাম্মদ (সা) কুরআন পাককে নিজেই রচনা করিয়াছেন, হে 
পেশ কর, যদি তোমরা স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী হও। আর তোমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্য 
সকলের সাহায্য গহণ করিতে পার । অতঃপর দাবীকে আরো ক্ষুদ্র করিয়া মাত্র একটি 
fr VAs ep ada. tule 300 ong ncnnitasngsih 
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তাহারা কি একথা বলে, যে তিনি কুরআন নিজেই রচনা করিয়াছেন হে নবী! 
আপনি বলিয়া দিন, তোমরা কুরআনের সূরার ন্যায় মাত্র একটি সূরা পেশ কর যদি 
তোমরা স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী হও। আর আল্লাহ ব্যতিত অন্য সকলের থেকে তোমরা 
সাহায্য গ্রহণ করিতে পার। 

অনুরূপভাবে মদীনায় অবতীর্ণ সূরা বাক্বারায়ও. তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে 
যে, তোমরা পারিলে মাত্র একটি সূরা পেশ কর। কিন্তু তাহাদিগকে একথাও জানাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা কোন দিন অনুরূপ সূরা পেশ করিতে সক্ষম হইবে না। 
LN TEN GAG CLI LL [১154544 অৰ্থাৎ যদি তোমরা অনুরূপ সূরা 
পেশ করিতে সক্ষম না হও আর তোমরা কোন দিন পেশ করিতে সক্ষম হইবে না। 
' অতএব তোমরা দোযখের শাস্তিকে ভয় কর এবং কুরআনকে আল্লাহর প্রেরীত বাণী 
মানিয়া লও উহার হেদায়াত গ্রহণ কর । অথচ কুরআনের ভাষালংকার উহার ভাষার 
মাধুর্য ও লালিত্য তাহাদের (আরবদের) স্বভাবে পরিণত ছিল। তাহাদের কবিতা ও 
কাসীদাহসমূহ যাহা কা’বাগৃহের দ্বারে ঝুলন্ত ছিল তাহা দিয়া তাহাদের সাহিত্যের চরম . 
শিকরে আরোহণের উজ্জ্বল প্রমাণ । কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ 
করিলেন, তখন তাহাদের ফাসাহাত (৬255) ও বালাগত (£১) কুরআনের 
উচ্চাঙ্গের ফাসাহাত ($253) ও বালাগত ($235) কে স্পর্শ করিতেও ব্যর্থ হইল । 
সুতরাং কুরআনের বালাগত মাধুর্য সংক্ষিপ্ততা ও উহার উপকার উপলব্ধি করিয়া যাহারা 
আনিয়াছিল। কারণ আরব সাহিত্যিকগণ এমন তীক্ষু জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে 
যাহারা কুরআনের বালাগত ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সামনে মাথাবনত করিয়া 
দিয়াছিলেন আর তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে এইরূপ উচ্চাঙ্গের 
সাহিত্যে পরিপূর্ণ গ্রন্থ কেবল মাত্র আল্লাহর বাণীই হইতে পারে মানুষের রচিত গ্রন্থ 
নয়। যেমন হযরত মূসা (আ)-এর যুগের যাদুকর যাহারা প্রথম শ্রেণীর যাদুকর ছিল 
তাহারা যখন হযরত মূসা (আ) লাঠির মু’জিযা দেখিতে পাইল তখন তাহারা উহা দর্শন 
মাত্রই বলিয়া উঠিল, যে ইহার সহিত যাদুর কোন সম্পর্ক নাই। ইহা কেবল আল্লাহ 
প্রদত্ত কোন মু'জিযা ও অলৌকিক ব্যাপারই হইতে পারে। আর এই কারণেই তাহারা 
CD SEE EGR 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উচ্চস্তরকে বুঝিতে সক্ষম হয়। 

অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ) কে যে যুগে নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছিল, সে 
যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল। এবং চিকিৎসকগণ- রোগীদের 
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চিকিৎসায় চরম সাফল্যের পরিচয় দিতেছিলেন। এমনই এক যুগে হযরত ঈসা (আ) 
জান্মান্ধদিগকে এবং কুষ্টরোগীদিগকে যাহার কোন সফল চিকিৎসা সে যুগেও ছিল না 
পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিতেন । এমন কি আল্লাহর নামে মৃতদিগকেও জীবিত করিয়া 
দিতেন। অথচ সে যুগেও ইহার কোনই চিকিৎসা ছিল না। অতএব জ্ঞানীগণ বুঝিয়াই 
ফেলিতেন যে হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর নবী এবং এই অসাধারণ চিকিৎসা কেবল 
আল্লাহর পক্ষ হইতে মু‘জিযা হিসাবে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)ও যখন অসাধারণ সাহিত্যিকদিগকে কুরআনের 
মু‘জিযা দ্বারা বিস্মিত করিয়া দিলেন তখন জ্ঞানীগণ তাহার সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা 
নিলেন যে তিন আল্লাহর বান্দা ও তাহার প্রেরিত রাসূল । নবী করীম (সা) ইরশাদ 
করেন প্রত্যেক নবীকে মু‘জিযা দান করা হইয়াছে যাহা দেখিয়া মানুষ ঈমান আনিতে 
সক্ষম হয়। অতএব আমাকেও মু‘জিযা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল আল কুরআন। 
আমি আশা করি অধিকাংশ লোক উহার সত্যতা মানিয়া লইবে। 
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LS el Lisle bhi B41 অৰ্থাৎ কিছু" 
কিছু লোক কুরআনকে বুঝিতে পারে নাই যে কারণে তাঁহারা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু উহার কোন দলীল প্রমাণ তাহাদের নিকট নাই ইহা হইল 
তাহাদের মূর্খতা ও বোকামী। 2৫:5 ১ ০% 5৫ 4১৫ {4 পূর্ববর্তী লোকেরাও 
তাহাদের পয়গন্বরগণকে এইরূপ মূর্খতা ও বোকামীর বশীভূত হইয়া মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । 

thn Lal ~U৫ ১৫ ১১3৬১১5 চিন্তাকর সে দুরাচারীদের পরিণতি 
কিরূপ হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে আমার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার 
অপরাধে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহারা কেবল শক্রতা ও অহংকারের কারণে 
তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিত । অতএব যাহারা এখনো রাসূলকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করিতেছে তোমরা সতর্ক হও ৷. 


1 AL D8 As A 


০১৮% 2" 44249433 অৰ্থাৎ যাহাদের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা) কে প্রেরণ 
করা হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক এই কুরআনের প্রতি ঈমান আনিবে 
মুহাম্মদ (সা) এর অনুসরণ করিবে এবং আল্লাহর প্রেরিত বিধান দ্বারা উপকৃত হইবে। 


2 214 293,92 (29° 


{3 02343 ৬০04-9 ;5 আবার তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক কুরআনের 
পতি যান আনিবে না এবং এঁ অবস্থায়ই তাহাদের মৃত্যু ঘটিবে। £11 এ, 3 
£2, "৮, আপনার প্রতিপালক ফাসাদকারীদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানে। 
অর্তওব যে হেদায়াতের যোগ্য তাহাকে তিনি হেদায়াত দান করেন। আর যে 


কাছীর-২০ (৬) 
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হেদায়াতের যোগ্য নয় তাহাকে তিনি গুমরাহ করেন। তিনি ইনসাফকারী ও ন্যায় 
পরায়ণ কাহারো প্রতি তিনি যুলুম করেন না । যে ব্যক্তি যাহার উপযুক্ত তিনি তাহাকে 
তাহাই দিয়া থাকেন । j 
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৪১. এবং তাহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তুমি বলিও 
আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদিগের কর্মের দায়িত্ব তোমাদিগের । আমি 
যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও 
দায়ী নহি। | 

8২. উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে ৷ তুমি কি 
বধিরকে শুনাইবে তাহার না বুঝিলেও? 

৪৩. উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে । তুমি কি 
অন্ধকে পথ দেখাইবে তাহারা না দেখিলেও? 

88. আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না । বস্তুত মানুষ নিজদিগের 
প্রতি যুলুম করিয়া থাকে । 

তাফসীর £ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন । যদি মুশরিকরা আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে তবে 
আপনিও তাহাদের এবং তাহাদের আমল হইতে স্বীয় সম্পর্ক বর্জনের ঘোষণা করিয়া 
' দিন এবং স্পষ্ট বলিয়া দিন আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল 
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তোমাদের জন্য । যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে 23 2৫48 
“১১১৯5 আপনি বলিয়া দিন হে কাফিররা। তোমরা যাহার উপাসনা কর আমি তাহার 
উপাসনা করি না (কাফিবরন-১.২) । হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাহার অনুসারীগণ 
মুশরিকদিগকে বলিয়াছিলেন 4 ০ SSSA WP Ten 0 (1 আমরা 
তোমাদের এবং তোমাদের মাবুদ হতে আলাদা ৷ 2) 2০2০৫ 
মুশরিকদের মধ্য হইতে কিছু এমন লোকও আছে যাহারা আপনার ভাল কথা কুরআন 
মজীদ এবং হাদীসসমূহ শ্রবণ করে যাহা তাহাদের পক্ষে উপকারী আর এইগুলি 
তাহাদের হেদায়াতের যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হেদায়াতের দায়িত্‌ আপনার প্রতি ন্যাস্ত নয় 
কারণ তাহারা হেদায়াত চায় না। অতএব তাহারা আপনার উপকারী বাণী শ্রবণ 
করিয়াও তাহারা বধির সমতুল্য । আর আপনি বধিরদেরকে শ্রবণ করাইতে সক্ষম নন। 
অনুরূপভাবে এ সমস্ত কাফির মুশরিকদিগকেও হেদায়াত করিতে পারিবেন না যাবত না 
আল্লাহর ইচ্ছা হয়। | 
CT ? { কাফির মুশরিকদের মধ্যে কিছু এমন লোকও আছে 
HOE NPAT UU AE IR OE HPL AEE WARE UE - 
সুন্দর আকৃতি এবং আপনার নবুওতের দলীলসমূহের প্রতিও লক্ষ্য করিয়া থাকে যাহা 
দ্বারা অন্যান্য লোক উপকৃত হইলেও তাহারা উপকৃত হয় না। কারণ যাহারা উপকৃত হয় 
তাহারা তো আপনার প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে আর যাহারা উপকৃত হয় না তাহারা 
ঘৃণার দৃষ্টিতে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে ৷ ইরশাদ হইয়াছে $ 
DATES 150, যখন তাহারা আপনাকে দেখে তখন তাহারা পরিহাস 
করে । 

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে তিনি কাহারো প্রতি যুলুম করেন 
নাই । যে হেদায়াত গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রতিও না আর যে হেদায়াত গ্রহণ করে নাই 
তাহার প্রতিও না। একজন কুরআনের বাণী শ্রবণ করে এবং হেদায়াত লাভ করে আর 
অন্য একজন কুরআনের বাণী শ্রবণ করে কিন্তু অন্ধ ও বধির হইয়া থাকে। প্রকৃত 
পক্ষে সেসব লোক চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধ কান থাকা সত্বেও বধির এবং অন্তর থাকা 
সত্বেও মৃত। অতএব একজন উপকৃত হইয়াছে এবং অপরজন বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ 
হইয়াছে। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান তিনি সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন আর 
তাহাকে কেহই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারে না । তিনি কাহারো প্রতি যুলুম করেন 
না কিন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়া থাকে। 
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ইরশাদ হইয়াছে $ 
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“হে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজ সত্তার উপর যুলুমকে হারাম করিয়াছি এবং 
তোমাদের পরস্পরের মাঝেও উহা হারাম করিয়াছি। অতএব তোমরা যুলুম করিবে না। 
অবশেষে তিনি বলেন, হে আমার বান্দারা তোমাদের আমলের আমি সংরক্ষণ করিয়া 
থাকি অতঃপর আমি উহার পূর্ণ বিনিময় দান করিব । অতঃপর যে ব্যক্তি তাহার উত্তম 
বিনিময় পাইবে সে যেন আল্লাহ প্রশংসা করে আর যে ব্যক্তি ইহার বিপরিত পাইবে সে 
যেন কেবল তাহার নিজ সত্তারই নিন্দা করে। (মুসলিম) 
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8৫. এবং যে দিন তিনি উহাদিগকে একত্র করিবেন সে দিন উহাদিগের মনে 
হইবে যে উহাদিগের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল । উহারা পরস্পরকে 
চিনিবে। আল্লাহর. সাক্ষাৎ যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 
এবং তাহারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না। 
হাশরের ময়দানে একত্রিত হইবে। উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা 
মানুষকে এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। যে দিন কিয়ামত কায়েম হইবে সেদিন 
তাহাদের নিকট মনে হইবে যে তাহারা যেন দুনিয়াতে মাত্র দিনের কিয়দাংশ 
অতিবাহিত করিয়াছে। হয় সকাল বেলা পৃথিবীতে কাটাইয়াছে নচেৎ বিকাল বেলা 
কাটাইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
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যে দিন তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুত দিন দেখিবে সেদিন তাহারা মনে করিবে যেন 
রিযের এজ ৮17 তর তং রর বরহাগকলণ [থরে হর হয়া 
CAL LNELS Ll (49379 2১2%454 অৰ্থাৎ সেদিন তাহারা 
কিয়ামত দিবস দেখিবে সেদিন তাহারা মনে করিবে যেন তাহারা এক সন্ধ্যা কিংবা এক 
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যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে আর আমি অপরাধীদিগকে দলে দলে 
অস্থিরাবস্থায় হাশরের ময়দানে উঠাইব। সেই দিনে তাহারা পরস্পর চুপে চুপে বলিবে, 
তোমরা দশদিনের অধিক অবস্থান কর নাই । তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিক ধীশক্তির 
অধিকারী তাহারা বলিবে আরে-_- তোমরা তো মাত্র একদিনই অবস্থান করিয়াছ। 
আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন 


2 2 


EWA Lalit LU SES 32 
যে দিন কিয়ামত কায়েম হইবে সেই দিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে 
তাহারা এক ঘন্টার অধিক দুনিয়ায় অবস্থান করে নাই । উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা 
প্রকাশ, যে পরকালে গিয়া পার্থিব জীবন অতি সংক্ষিপ্ত মনে হইবে । যেমন ইরশাদ 
হইয়াছে $ 
JTL Ee ELE ET Rl AAI 
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জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করিয়াছ? তাহারা 
বলিবে একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ যাহারা গণনা করিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা কর । বলা হইবে পাথিব জীবন বহু অল্প দিন যদি তোমরা তাহা বুঝিতে । 


240 34750 5 অৰ্থাৎ পরকালে সকলেই একে অন্যকে চিনিতে 
পির তাক এবং আরজ এরর ওতেরই পরতোযকরো চিনতে 
LD SIA RL AED Sf Mah 
নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকিবে । ইরশাদ হইয়াছে SLAMS LAN SERS SL 
12424 অর্থাৎ যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখন বংশ ও আত্মীয়তার কোন 
সম্পর্ক থাকিবে না। আরো ইরশাদ হইয়াছে (2:4 2.5J2.2339 কোন অন্তরঙ্গ বন্ধ 
কান ব্যুকে জালত কৰেন 


47 229 235 194 77> 222921 


eS BASU sin, sll 9:54 52১ 2,225 {0,3 অৰ্থাৎ যাহারা 
আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে আর না তাহারা 
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১৫৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


পরিতাপ যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে। কারণ তাহারা নিজ সত্তা ও পরিবার 
পরিজনকে কিয়ামতে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে 2 SL pa LS মনে রাখ সেই 
ক্ষতি হইল সর্বাধিক বড় ক্ষতি । যে ক্ষতি নিজ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ 
ঘটায়--- তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি আর কি হইতে পারে? 


Lad AGS 4 


HG ESL IH SS GH ANS) (£V 


ICAL 22420, 


0 GIES Tah hl FS As 
PE OES OTHE NG O25 HH LSS (NV) 
00S 25% bl ৰ 

৪৬. আমি উহাদিগকে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি তাহার কিছু যদি তোমাকে 
দেখাইয়াই দিই অথবা তোমার কাল পূর্ণ করিয়াই দিই উহাদিগের প্রত্যাবর্তন তো 
আমারই নিকট এবং উহারা যাহা করে আল্লাহ তাহার সাক্ষী । 

8৭. প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল, এবং যখন উহাদিগের রাসূল 
আসিয়াছে তখন ন্যায় বিচারের সহিত উহাদিগের মিমাংসা হইয়াছে এবং 
উহাদিগের প্রতি যুলুম করা হয় নাই । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলেন 3 
৯১ 34/ ০২) অৰ্থাৎ আমি আপনাকে তাহাদের সহিত প্রতিশ্রুত বিষয়ের কিছু 
দেখাই । অর্থাৎ তাহাদের সহিত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি যেন আপনার চক্ষু 
শীলত হইয়া যায়। 242১ {14 44,4459 কিংবা আপনাকে যদি মৃত্যু দান 
করি আর আপনার জীবিতাবস্থায় তাহাদের শাস্তি দেওয়া না হয় তবে আমার নিকট তো 
অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিবে কিন্তু তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী আল্লাহ । অতএব আল্লাহ 
তাহাদিগকে তাহাদের অসৎ কর্মের শাস্তি দান করিবেন। 

আল্লামা তাবরানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ (র)....ছযায়ফা ইবনে 
উসাইদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, গতরাতে “শুরু 
হইতে শেষ পর্যন্ত আমার সমস্ত উন্মত আমার নিকট পেশ করা হইয়াছে” তখন এক 
আপনার নিকট পেশ করা হইবে তাহা তো বুঝিলাম কিন্তু যাহাদিগকে এখনো সৃষ্টি 


~~ 90 
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সূরা ইউনুস ১৫৯ 


করা হয় নাই তাহাদিগকে কিভাবে পেশ করা হইল? তিনি বলিলেন, তাহাদের মাটির 
মূর্তি করিয়া আমার নিকট পেশ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেককে তাহার থেকেও অধিক 
' ভাল আমি চিনি যেমন কোন ব্যক্তি তাহার সাথীকে চিনে। আল্লামা তাবরানী হাদীসটি 
মুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে আবু শয়বা হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) হইতে অনুরূপ 
বৰ্ণনা করিয়াছেন। 


3 272 ETA EMEA 


Hy SU dy Ll js প্রত্যেক উন্মতের জন্য একজন রাসূল 
আছেন যখন তাহাদের রাসূল উপস্থিত হইবেন মুজাহিদ (র) বলেন অর্থাৎ যখন 
তাহারা কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবেন। ২510, 4-45 তখন 
তাহাদের মধ্যে ইনসাফের সহিত ফয়সালা করা হইবে । যেমন ইরশাদ হইয়াছে 
47) 3 ৬4১১। ০%, 5% অৰ্থাৎ “যখন যমীন আল্লাহর নূরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে” 
যখন প্রত্যেক উন্মতকে তাহার রাসূলের সহিত আল্লাহর দরবারে হাযির করা হইবে । 
প্রত্যেকের নিকট তাহার আমাল নামা তাহাদের সাক্ষী হিসাবে সেখানে বিদ্যমান 
থাকিবে । ইহা ছাড়া ফিরিশ্তাগণও সাক্ষী হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। প্রত্যেক 
উন্মত একের পর এক সেখানে উপস্থিত হইতে থাকিবে উম্মতে মুহান্মদী যদিও সর্বশেষ 
উম্মত ৷ কিন্তু কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই উন্মতেরই ফয়সালা করা হইবে । বুখারী ও 
মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত, “আমরা সর্বশেষ উন্মত কিন্তু কিয়ামতে 
সর্ব প্রথম আমাদের ফয়সালা করা হইবে” ৷ এই মর্যাদা কেবল রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
বরকতে উম্মতে মুহাম্মদী লাভ করিবে। তাহার প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত সালাত ও সালাম । 

2. EAD LET ROE TAA EAA 
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১৬০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


৪৮. এবং উহারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল এই প্রতিশ্রুতি 
কবে ফলিবে। 

৪৯. বল, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল মন্দের 
উপর আমার কোন অধিকার নাই । প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন 
তাহাদকার জনয় আলে হয়ত তারার হং মার বর রাত! গজে [জজ 
না। 

৫০. বল, তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যদি তাহার শাস্তি তোমাদিগের উপর 
রজনীতে অথবা দিবসে আসিয়া পড়ে তবে অপরাধীরা উহার কি ত্বরান্বিত করিতে 
চাহে? 

৫১. তোমরা কি. ইহা ঘটিকার পর ইহা বিশ্বাস করিবে? এখন তোমরা তো 

ইহাই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে। 

৫২. পরে যালিমদিগকে বলা হইবে স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন কর । তোমরা যাহা 
করিতে তোমাদিগকে তাহার প্রতিফল দেয়া হইতেছে। 

তাফসীর ঃ মুশরিকরা যে আযাব অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ত্বরাথিত করিত এবং 
নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই রাসূলুল্লাহকে সেই আযাব অবতীর্ণ রুরিবার জন্য বলিত । 
আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের সম্পর্কে বলেন, এইরূপ করায়তো তাহাদের কোন ফায়দা 
নাই ৷ ইরশাদ হইয়াছে 6১৯১ EIA willy SPAR Se WE (EEA 
df 534141, ৪2- যাহারা ঈমাম আনে নাই তাহারাই আযাব অবতীর্ণ 
হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ভীত সন্ত্ন্থ । আর 
তাহারা জানে যে, এই আযাব সত্য । অবশ্যই উহা নির্ধারিত সময়ে অবতীর্ণ হইবে। 
যদিও উহার নির্ধারিত সময় জানা নাই। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা নবী করীম 
(সা)-কে জওয়াব শিক্ষা দান করিয়াছেন। তিনি বলেন 2 2 UY 1 
(১2:9 আমি নিজের জন্যও কোন লাভ ক্ষতির মালিক নই। আল্লাহ তা'আলা যাহা 
কিছু আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন আমি কেবল তাহাই বলি । যদি আমি নিজে কিছু অধিক 
হাসিল করিতে চাই তবে স্বেচ্ছায় আমি তাহা পারি না যাবত না আল্লাহ সে সম্পর্কে - 
অবগত করেন। আমি তো কেবল তাহার বান্দা ও রাসূল । তোমাদিগকে আমি কিয়ামত 
সংঘটিত হওয়ার সংবাদ প্রদান করিয়াছি এবং তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে কিন্তু 
আল্লাহ তা'আলা আমাকে উহার সঠিক সময় সম্পর্কে অবগত করেন নাই। কিন্তু } £1 
12% প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্ধারিত সময় রহিয়াছে যখন সেই সময় শেষ 
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সূরা ইউনুস ১৬১ 
হইয়া যাইবে তখন উহার মধ্যে এক মুহূর্তেরও অগ্র-পশ্চাত করা হইবে না। ইরশাদ 


০29.2 তা 7 722 279% sud 


alll LL 5344422 ১ আরো বলা হয়েছে 41,55২ ১4, 
wif ASICS যখন কোন ব্যক্তির নির্ধারিত সময় আসিয়া পৌছিবে তখন 
তাহাকে এক মুহূর্তও বিলম্বিত করা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদিগকে 
সংবাদ দিয়াছেন যে তাহাদের ওপর হঠাৎ শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ইরশাদ হইয়াছে 
HEA 0541522405 {1 4%, আপনি বলিয়া দিন যদি তাহাদের উপর রাতের 
বেলা কিংবা দিনে কোন সময় হঠাৎ শাস্তি আসিয়া পড়ে 44 2434 4 
oo >2-=]। এই অপরাধীদের তখন তাড়াহুড়া করিবার কি-ইবা লাভ হইবে। 
2s IH 14551 4015148 যখন সেই শান্তি 
আসিয়া যাইবে তখন কি তোমরা ঈমান আনিবে? তখন কি আর ঈমান আনিবার _ 
সময় হইবে৷ তখন তো বলা হইবে, তোমরা যে শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করিতেছিলে 
সেই শান্তিই তো আসিয়া পড়িয়াছে এখন উহাকে স্বাগত জানাও কিন্তু যখন সেই 
সময় আসিয়া পড়িবে তখন তাহারা বলিবে। ৫২২, bal (5, “হে আমাদের 


প্রতিপালক । আমরা দেখিয়াছি আমরা মানিয়াছি” আল্লাহ ইরশাদ করেন £ 
ils git AGL iG LLL Lali 
EE EEL EES 
| - All WL 
অর্থাৎ কাফিররা যখন আমার অবতারিত শান্তি দেখিতে পাইবে তখন তাহারা 
বলিবে “আমরা কেবল একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং অন্যান্য সকল 
মাবুদসমূহ বর্জন করিয়াছি। কিন্তু যখন তাহারা আমার শাস্তি দেখিয়া লইবে তখন 
SR Tn CT TT 0 HOA TT NOT 
নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। আর তখন কাফিররাই ক্ষতিখ্থ হইবে। ০১১ 23:4 
451 ০/52 1225 44% অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, তোরা সৰা রতি 
ভোগ করিতে থাক । একথা তাহাদিগকে কিয়ামতে বলিয়া ধমক দেওয়া হইবে । যেমন 


অন্যত্ৰ ইরশাদ হইয়াছে $ 
j ce IIH ee 


নবি 4; PE AOL eid 2 


কাছীর-২১ (৫) 
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১৬২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


অর্থাৎ_যেই দিন তাহাদিগকে জাহান্বামের আগুনে ধাক্কা লাগাইয়া নিক্ষেপ করা 
হইবে । এই সেই দোযখ যাহাকে তোমরা অস্বীকার করিতে । তোমরা ইহাকে যাদু 
বলিতে । বলতো দেখি, একি যাদু, নিশ্চয় নয়। বরং তোমরা নিজেরাই অন্ধ । এখন 
abide সবুর কর চাই না কর তোমাদের অসৎ কর্মের প্রতিফল তোমরা অবশ্যই 
~ AA / 12 PZ £1 290234 2 / 
5 E58 451093 GLOS 524 Gx BEE 2 (oY) 
0 G43 > 
s 55885 HG SAB GE SE E133 (0) 
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Bel G42 WING 9 (25 3° 6) 55 EAI) (sw! 9 
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( ORE I) 

0 Ut onde (eet Ellon wot Be (EE বল, হা, আমার 
প্রতিপালকের শপথ ইহা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে 
না। 

৫৪. প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা যদি তাহার 
হইত তবে প্রত্যেক সীমালংঘনকারী ব্যক্তিই মুক্তির বিনিময়ে উহা দিয়া দিত । 
এবং যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন মনস্তাপ গোপন করিবে । উহাদিগের 
মীমাংসা ন্যায় বিচারের সহিত করা হইবে এবং উহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে: 
না। 

তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হইবার পর তাহাদিগকে যে পুনরায় জীবিত করা 
হইবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কাফিররা জিজ্ঞাসা করে একথা কি সত্য ? 

ie 5414 ১75, 2195 অৰ্থাৎ আপনি বলিয়া দিন, 
“আল্লাহর কসম, উহা অবশ্যই সত্য এবং মাটিতে পরিণত হইবার পর পুনরায় জীবিত 
করা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয় । মাটিতে পরিণত হইয়া যাওয়া পুনরায় জীবিত করার 
ব্যাপারে আল্লাহকে অক্ষম করিয়া দেয় না। আল্লাহ তা'আলা প্রথমবার যেমন 
তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অস্তিতহীনতা হইতে অস্তিতে আনিয়াছেন তাহা আল্লাহর পক্ষে 
অসম্ভব হয় নাই দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। 51321 Sl 
£3273 22 {1172527 42% 51 আন্তাহ তো যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা 
করেন তখন তিনি এতটুকু বলেন, “হইয়া যা” তখন তাহা হইয়া যায়। 
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সূরা ইউনুস ১৬৩ 


রাসূলুল্লাহ (সা) শপথ করিয়া বলিতেন পবিত্র কুরআনে আরো দুটি স্থানে নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে। যেমন সূরা ‘নাবা’ এর মধ্যে পরকাল অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে শপথ 
করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে । J 2 Ey BAe oa I 
? "6 7; অৰ্থাৎ কাফিররা বলিল কিয়ামত আসিবে না। হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, 
আমার প্রতিপালকের শপথ, “কিয়ামত অবশ্যই আসিবে” ৷ অনুরূপভাবে সূরা ‘তাগাবুন' 
এর মধ্যে শপথ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে 34 5 ATS ETE 

Fe eC ETE TE PE Cl PO ECS AN | অৰ্থাৎ 
কাফিররা বলে, ECON TNS COTE OUND 
ৰণ অত্র তোমাতে sii coteitety inter Set Sf We 
আল্লাহর পক্ষে উহা বড় সহজ । অতঃপর কিয়ামতে কাফিররা যে তাহাদের যাবতীয় 
মাল এমন কি তাহা যদি সারা দুনিয়ার সম্পদও হয় তবুও উহা তাহাদের মুক্তির 
বিনিময়ে ফিদিয়া দিতে চাহিবে। 

RI LN bal LED Ca Lia LL Lf LN LLL আর 
তাহারা তাহাদের লজ্জা গোপন করিতে চাহিবে যখন তাহারা আযাব দেখিতে পাইবে 
আর তাহাদের মাঝে যে ফয়সালাই হইবে তাহা ইনসাফের ভিত্তিতেই হইবে। 
Hiei NUUshielei 
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tt HEME CAE OM SOS hi fhe wer wR UN 
সাবধান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ অবগত নহে। 

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাহারই নিকট তোমরা 
প্রত্যাবর্তিত হইবে । 

তাফসীর ঃ£ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাই আসমান ও 
যমীনের একচ্ছত্র অধিকারী-_ তিনি যাহা ওয়াদা করেন তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। 
তিনিই জীবিতকে মৃত্যু দান করেন এবং মৃতের মধ্যে জীবন সঞ্চার করেন। এবং 
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অবশেষে তাহার প্রতিই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, আল্লাহ তা'আলা একথাই জানাইয়া 
দিয়াছেন। তিনি একথাও জানাইয়াছেন যে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ পৃথিবীর “ 
বিভিন্নাংশে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে সমুদ্রে জংগলে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া 
is MSL SL DL ESL 
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৫৭. হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে 
আসিয়াছে উপদেশ ও তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে তাহার প্রতিকার এবং 
মু‘মিনদিগের জন্য হেদায়াত ও রহমত । 

৫৮. বল ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাহার দয়া সুতরাং ইহাতে উহারা আনন্দিত 
হউক । উহারা যাহা পুঞ্জীভূত করে তাহা অপেক্ষা ইহা শ্রেয় । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের NEE 
MELE APE Pd AL AT Ld Vid alla 


ce LTR '%2//% হে মানব! polar GE Ueto UA sR 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে অর্থাৎ যাহা অশ্নিল কর্ম হইতে ফিরিইয়া রাখে 
PCE io £455 আর যাহা তোমাদের অন্তরের জন্য নিরাময় ও চিকিৎসা 
অর্থাৎ অন্তরকে সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত করে, এবং অন্তর থেকে ময়লা ও অপবিত্রতা 
দূরিভূত করিয়া দেয়। উহা দ্বারা হেদায়াত লাভ হয় এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে রহমত 


অবতীর্ণ হয়। কুরআনের এই বরকত কেবল ঈমানদার লোকদের জন্য নিদিষ্ট । ইরশাদ 
হইয়াছে $ ETAT CEA EEE Ce Bt er ASG 
(4,4 আর আর্মি কুরআনকে ঈমানদীরি লোকদের জন্য অন্তরের রোগ নির্রাময় ও 
রহমত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। আর যালিম পাপীদের জন্য ইহা ক্ষতি ব্যতিত আর 

কিছু বৃদ্ধি করে না। আরো ইরশাদ হইয়াছে 28% GA 5% 94 আপনি 
বি দন এই মহা আল কুদআন মু'মিন অন খেত ৰদ অহাদের অনয 
নিরাময় । ba ists ull L108 আপনি বলিয়া দিন, 
কুরআন আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত তোমরা ইহা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া যাও আর পার্থিব 
সম্পদ যাহা কিছু তোমরা সঞ্চয় করিতেছ তন্মধ্যে কুরআন সর্বাপেক্ষা উত্তম । ইরশাদ 
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হইয়াছে 6১৯44 4% 2", £4 ইবনে আবূ হাতিম (র) এই আয়াতের তাফসীরে 
লিখিয়াছেন, তিনি বলেন, বাকিয়্যাহ ইবনে অলীদ (র)....আয়ফা ইবন আব্দুল্লাহ 
কুলাধী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন হযরত উমর (রা)-এর নিকট ইরাক 
হইতে খিরাজ আসিয়া পৌছিল তখন তিনি তাহার একজন গোলামের সহিত উহা 
দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত উমর (রা) খিরাজের উট গণনা করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু তিনি গণনা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া গেলেন, তখন তিনি বলিলেন, 
“আলহামদুলিল্লাহ” তাহার গোলাম তাহাকে বলিল আল্লাহর কসম, ইহাও কি আল্লাহর 
রহমত ও ফযল ৷ হযরত উমর বলিলেন তুমি ভুল বলিয়াছ। আল্লাহ তা'আলা '/$ 


EEA + 


9 <I JA, এর মধ্য LO 0 04 2S Hn OE HARON MIT 
EES I ARE CRD ৷ অবশ্য উটকে ১}%424 0 (যাহা কিছু তাহারা 
জমা করিতেছে) অন্তর্ভুক্ত মনে করা উচিৎ। 

উপরোক্ত হাদীস হাফিয আবূল কাসেম তাবরানী....বাকীয়্যায় হইতে বর্ণনা 
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অল তারা কি তানিয়া ররিয়াত আলাহ তোমারি যর 
দিয়াছেন তোমরা যে তাহার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করিয়াছ? বল, আল্লাহ কি 
তোমাদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ 
করিয়াছ? 

৬০. যাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে কিয়ামৃত দিবস সম্বন্ধে 
তাহাদিগের কি ধারণা? নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ, কিন্তু 
উহাদিগের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। 
ইবনে আসলাম ও অন্যান্যদের মতে উপরোক্ত আয়াত কয়টি মুশরিকদের এই 
অপকর্মের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহারা কোন কোন পশুকে $= (বহীরা) 
০১১ (সায়িবা) &৬০১ (ওয়াছীলা) নাম দিয়া উহাদের মধ্য হইতে কোনটিকে 
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ভালা হণ সাবার ডোযটকে জে জমা হর্য কাত যেনা নার ছে 

Uni pid, 324105 [0 04529 অৰ্থাৎ তাহারা যমীনের উৎপাদিত 
বস্তু হইতে এবং চতুষ্পদ জন্তু হইতে আল্লাহর জন্য একটি নির্দিষ্টাংশ নির্ধারিত করিয়া 
রাখিত । 

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবন জা’ফার (র)....যিনি আওফা ইবন 
মালিক ইবনে নায়লা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, “একদা আমি নবী করীম 
(সা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম । তখন পোশাক-পরিচ্ছেদ ও আমার অবস্থাটি ছিল 
শোচনীয় । তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কোন মাল আছে কি? 
আমি বলিলাম জী হা, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মাল? আমি বলিলাম সর্বপ্রকার 
মাল আছে, উট, গোলাম, ঘোড়া, ছাগল সবই আছে। তখন তিনি বলিলেন, তবে 
তোমার ওপর উহার আলামত প্রকাশ পাওয়া উচিৎ । অতঃপর তিনি বলিলেন, 
তোমাদের উটনী সুস্থ বাচ্চা জন্ম দেয় অতঃপর তোমরা নিজেরাই ছুরি দ্বারা উহার কান 
কাটিয়া দিয়া উহার নাম রাখ “বহীরা” আবার কোনটির চামড়া কাটিয়া দিয়া উহার 
নাম রাখ ১১-০ (সারাম) অতঃপর উহা নিজের প্রতি হারাম সাব্যস্ত কর। আর 
পরিবারের লোকদের প্রতিও হারাম কর একথা ঠিক নয় কি? আমি বলিলাম, জী হা। 
তখন রাসূলুল্লাহর (সা) বলিলেন, শুন, আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু তোমাদিগকে দান 
করিয়াছেন উহা হালাল । উহা হারাম হইতে পারে না। আল্লাহর হাত তোমার হাত 
হইতে অধিক শক্তিশালী । আর আল্লাহর ছুরি তোমার ছুরি হইতে অধিক ধারালু। 

অতঃপর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ ও বাহায 
ইবনে আসাদ (র).....আবূুল আহওয়ায হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন হাদীসটির 
সনদ শক্তিশালী । কেবল নিজের খেয়াম খুশীমতে যাহারা হালালকে হারাম এবং 
হারামকে হালাল বানাইয়াছে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ জানাইয়া ধমক 
দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে 1 U3 2 kl Le SEL sf SL 
অর্থাৎ যে দিন আমার নিকট তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে সে দিন তাহাদের সহিত কি 
রূপ ব্যবহারের তাহাদের ধারণা রহিয়াছে। 

mill atiidni ds আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি বড়ই 
অনুগ্রহশীল ৷ হযরত ইবনে জরীর বলেন, অর্থাৎ পৃথিবীতে তাহাদের পাপে কোন শাস্তি 
না দিয়া তাহাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন। আমি বলি (ইবনে কাসীর) আয়াতের 
এই অর্থও হইতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় উপকারী বস্তু হালাল করিয়া এবং 
অপকারী বস্তু হারাম করিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। £41 EEG 
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? AF 


2/4539 কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক শোকর করে না । বরং আল্লাহ তা'আলা 
যাহাদের জন্য হালাল করিয়াছেন তাহারা তাহা হারাম করে এবং নিজেদের ওপর চাপের 
সৃষ্টি করে। ফলে তাহারা কিছু তো করে হালাল এবং কিছু হারাম করে। এই নিয়ম 
মুশরিকদের মধ্যে শুরু হইতেই সর্বাধিক বেশী চালু হইয়াছে। কিন্তু ইয়াহুদী-নাসারা 
তাহাদের ধর্মে সে সমস্ত নতুনত্ব সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও এ নিয়ম পালিত 
হইয়াছে। | 

আল্লামা ইবনে আবূ হাতিম (র) উদ্ধৃত আয়াতের তাফসীরে বলেন, আমার পিতা 
আবু হাতিম.. বলেন মূসা ইবনে সাব্বাহ হইতে i Sle LAPS । এর 
তাফসীরে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভের উপযোগী 
লোকদিগকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হইবে তাহারা আল্লাহর দরবারে তিন 
শ্ৰেণীতে দন্ডায়মান হইবে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিকে হাযির করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে হে 
আমার বান্দা! তুমি কি উদ্দেশ্যে আমল করিয়াছিলে? সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক 
আপনি বেহেশতে ও উহার গাছপালা ও ফল-ফলাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার নহরসমূহ 
উহার হুর ও অন্যান্য নিয়ামতসমূহও সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার অনুগত বান্দাদের জন্য 
আরো কত প্রকার ভোগ্য-দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন আমি উহারই আশায় বিন্দি 
রজনী যাপন করিয়াছি এবং দিনের বেলা পিপাসা সহ্য করিয়াছি। রাবী বলেন, তখন 
অতএব এই লও বেহেশত এবং উহাতে তুমি প্রবেশ কর? আমার অনুগ্রহে আমি 
তোমাকে দোযখ হইতে মুক্তি দান করিয়াছি এবং আমার অনুগ্রহেই তোমাকে বেহেশ্তে 
প্রবেশ করাইয়াছি। অতঃপর সে এবং তাহার সাথী সংগীগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে। 
নবী করীম (সা) বলেন, অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে হাযির করা হইবে। 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আমার বান্দা? তুমি কি 
উদ্দেশ্যে আমল করিতে? সে বলিবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি দোযখ সৃষ্টি 
করিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন দোযখের বেড়ী শিকল-উত্তপ্ত বায়ু উষ্ণ পানি এবং ইহা 
ছাড়া পাপীদের জন্য আরো অনেক প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন অতএব আমি 
শাস্তির ভয়ে রাতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিয়াছি এবং দিনের বেলা সাওম পালন 
করিয়া পিপাসিত রহিয়াছি। তখন আল্লাহ বলিবেন হে আমার বান্দা! আমার শাস্তির 
ভয়ে তুমি আমল করিয়াছ সুতরাং আমি তোমাকে দোযখ হইতে মুক্তি দান করিলাম । 
আর তোমার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তোমাকে আমার বেহেশতে দাখিল করিলাম । 
অতঃপর সেই ব্যক্তিও তাহার সাথীরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে । অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর 
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এক ব্যক্তিকে হাযির করা হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে হে আমার বান্দা! 
তুমি কি উদ্দেশ্যে আমল করিয়াছ? সে বলিবে, হে আমার প্রভু! আপনার প্রতি প্রেম ও 
ভালবাসা আমাকে আমল করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। হে আমার প্রভু! আপনার 
ইয্যতের কসম আপনার প্রেম ও ভালবাসার কারণে আমি রাত জাগরণ করিয়াছি ও 
পিপাসিত দিন কাটাইয়াছি। তখন আল্লাহ বলিবেন-হে আমার বান্দা তুমি আমার প্রতি 
ভালবাসা ও প্রেমের কারণেই আমল করিয়াছ । অতঃপর তিনি তাহার সম্মুখে 
আত্ম-প্রকাশ করিবেন এবং বলিবেন, এই তো আমি, তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর । 
অতঃপর তিনি বলিবেন, তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহের কারণেই তোমাকে আমি 
দোযখ হইতে মুক্তি দান করিব এবং আমার বেহেশতে তোমাকে. দাখিল করিব। আর 
আমার ফিরিশ্ৃতাগণ তোমার নিকট উপস্থিত থাকিবেন এবং আমি স্বয়ং তোমার প্রতি 
Eo Le GG DAL a Me MLL বেহেশতে প্রবেশ 
£ | 


UB Ge iis HESS UBT OISS3 (1) 
UBL LS ES BIL CF PIR LS 1 43 
ADEN HSS YS 3 FASS NEY 

0 ys 


৬১. তুমি যে কোন কর্মে রত হও এবং তুমি তৎ্সম্পর্কে কুরআন হইতে যাহা 
আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোন কার্য কর আমি তোমাদিগের পরিদর্শক যখন . 
তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত । আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অনুপরিমাণও তোমার 
প্রতিপালকের অগোচর নহে, এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্ৃতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নাই 
যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই । 

তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা) কে 
অবগত করিতেছেন যে তিনি আপনার ও আপনার উন্মতের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে 
ওয়াকিফহাল-_ শুধু তাহাই নয় বরং সমস্ত সৃষ্টিজীবের সকল অবস্থা সকল মুহুর্তেই 
তিনি জানেন । এবং তাহার জ্ঞান ও দৃষ্টি হহঁতে কোন বালি কণা সমতুল্য বস্তুও 
এড়াইতে পারে না । আসমান ও যমীনের ছোট বড় সবকিছুই স্পষ্ট কিতাবে বিদ্যমান । 


AGIA VLE AVATAUN OO SALALTPO EP ANHANAN ES dries 
bis Uy dl 3 CMA Ue LY MNS 
‘ ও / / 7 / / 
OE LAL Ald ALK FAR nbd OF AAL LP 
la Fa OE SS mdi ld Pe TRIE NO 
A 
(SS oro 
ৰ / 


Contents 


সূরা ইউনুস ১৬৯ 


গায়েব জানেনা ৷ আর স্থল ও সমুদ্রের জ্ঞান কেবল তাহার নিকট রহিয়াছে। কোন একটি 
পাতাও ঝরিয়া পড়িলে তিনি উহা জানেন। যমীনের গভীর অন্ধকারে কোন বীজ 
পড়িলে, কোন ভিজা বস্তু হোক কিংবা শুষ্ক বস্তু সমস্ত আল্লাহর সুস্পষ্ট কিতাবে 
রহিয়াছে। 

উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করিয়াছেন যে গাছের এবং 
অন্যান্য জড় পাদার্থের নড়াচড়া আল্লাহ জানেন । অনুরূপভাবে পশুর গতিবিধি সম্পর্কেও 
আল্লাহ অবগত আছেন, ইরশাদ হইয়াছে 8,25 5506 9 3' si Ls be Las 
£42121 । 4১৬০ অৰ্থাৎ যমীনে যত পশু আছে এবং যত পাখী ডানার 
সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায় তাহারাও তোমাদের ন্যায় দল বদ্ধ । আরো ইরশাদ হইয়াছে। 
U3) allt LLY a5 os ls 5 যমীনে যত প্রাণী আছে সকলের রিযিকের 
দায়িত্‌ আল্লাহর ওপর ৷ যখন আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানহীন জড়পদার্থের নড়াচড়াও জানেন 


তখন আল্লাহ যাহাদিগকে মুকাল্লাদ বানাইয়াছেন এবং তাহার ইবাদতের জন্য নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের গতিবিধি সম্পর্কে তো অবশ্যই জানিবেন। যেমন ইরশাদ 
হইয়াছে $ 
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তোমরা পরম পরাক্রমশালী ও দয়াময় আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ যিনি 
তোমাদিগকে সালাতে দন্ডায়মান অবস্থায়ও' দেখেন সিজদারত অবস্থায়ও দেখেন 
(শুয়ারা-২১৭-২১৯) ৷ আর একারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন £ 
EY BLL IL SCS AEG 

- OLAS yet le 

অর্থাৎ তোমরা যে কোন কাজে লিপ্ত থাক চাই কুরআন তেলাওয়াত কর কিংবা 
অন্য কোন আমল কর আমরা উহা দেখিতে পাই এবং তোমাদের কথা শ্রবণ করিতে 
পারি (ইউনুস-৬১) । একারণে রাসুলুল্লাহ (সা)-কে যখন হযরত জিবরীল (আ) এহসান 
সম্পর্কে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছেন, ‘তুমি আল্লাহর ইবাদত করিবে 
এমন ভাবে যেন তুমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছে আর যদিও তুমি তাহাকে দেখিতে না 
পাও তবে মনে কর তিনি তো তোমাকে দেখিতেছেন। 


কাছীর-২২ (ও) 
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' ৬২. জানিয়া রাখ! আল্লাহর বন্ধুদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও 
হইবেনা। 

৬৩. যাহার বিশ্বাস করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে'। 

৬৪. তাহাদিগের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে । 
আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই ৷ উহাই মহা সাফল্য । 

তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আল্লাহর 
ন তত বল ক 
আল্লাহর অলী ৷ 24% 2২9 তাহাদের উপর ভবিষ্যতে ভয়ের কোন কারণ নাই 

53520 29, আর তাহারা পৃথিবীতেও চিন্তাযুক্ত হইবে না (ইউনুস -৬২)। 

ত ভাৱত হৰত সি এ আৱহ ই তাৰা ত বৰ 
পূর্ববতী আয়েম্মায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত; আল্লাহর অলী সেই সমস্ত মহাপুরুষগণ 
যাহারা সদা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকেন। এ সম্পর্কে একটি মারফ্‌ হাদীস 
বর্ণিত হইয়াছে। হযরত বাযযার (র) বলেন আলী ইবন হরব রাধী (র)....ইবনে 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূলুল্লাহ! 
আল্লাহর অলী কাহারা? তিনি বলিলেন 4,৫ 31 ৩-১]। আল্লাহর অলী তাহারা 
যাহাদিগকে দেখিলে আল্লাহর স্মরণে আসে ৷ হযরত বাযযার (র) বলেন, সায়ীদ (র) 
হইতে হাদীসটি মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে। 


Contents 


সূরা ইউনুস | ১৭১ 


ইবনে জরীর (র) বলেন, আবু হাশেম রিফাযী (র)....আবুূ হোরায়রা (রা) হইতে 
বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন “আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হইতে 
কিছু এমন বান্দাও আছে যাহাদের প্রতি আম্বিয়া ও শহীদগণও ঈর্ষা করেন” প্রশ্ন করা 
হইল, “তাহারা কাহারা”? আমরা যেন তাহাদিগকে ভালবাসিতে পারি । তিনি বলিবেন, 
তাহারা এমন একটি সম্পৃদায় যাহারা ধন-সম্পদ ও বংশের সম্পর্ক ছাড়াই কেবল 
আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর একে অন্যকে ভালবাসে । তাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং 
নূরের মিম্বরের ওপর তাহারা উপবিষ্ট হইবে । যখন অন্যান্য লোক ভীত সন্ত্রস্ত হইবে 
তখন তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকিবে । যখন অন্যান্য লোক চিন্তিত হইবে তখন 
তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবে । অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন 

(ইউনুস-৬২) 59 2 Ale GAY ul; ELS yi 

ঈমাম আবু দাউদ (র) জবীর (র)....হযরত জরীর হাদীসকে উমর ইবনুল খাত্তাব 
(রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। এই সনদটি উত্তম 
সনদ । অবশ্য উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবূ যুরআহর মাঝে ইনকিতা ({ (৮3%!) আছে। 
ইমাম আহমদ (র) বলেন আবূ নযর (র)....আবূ মালিক আশা‘আরী (রা) হইতে 
বর্ণিত, তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বিভিন্ন গোত্র এবং চতুর্দিকের 
লোক একত্ৰিত হইবে যাহাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক থাকিবে না । যাহারা 
কেবল আল্লাহর জন্য একে অন্যকে ভালবাসিবে এবং আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটিবে 
কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাহাদের জন্য নূরের মিন্বর রাখিবেন এবং তাহারা উহার ওপর 
উপবিষ্ট হইবে। সে দিনে অন্যান্য লোক অস্থির হইয়া পড়িবে. আর তাহারা নিশ্চিন্ত 
হইবে তাহারাই আল্লাহর অলী ও বন্ধু । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রায্যাক (রা)....আবুূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত 
তিনি নবী করীম (সা) হইতে 5,২30 sol i dill tl এর 
তাফসীরে বলেন, ভাল স্বপ্ন যাহা কোন মুমিন দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্য কোন 
ব্যক্তিকে দেখান হইয়া থাকে। 

ইবনে জরীর (র) বলেন, আবুস সায়েব (র)....আবুূ দারদা (রা) হইতে 4 
AVG Cll UD 5 ৫১১ এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, একদা জনৈক 
প্রশ্বকারী আবূ দারদা-এর নিকট এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন তুমি 
এমন এক প্রশ্ন করিয়াছ যাহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এক ব্যক্তির প্রশ্ন করিবার পর 
অন্য কাহাকেও প্রশ্ব করিতে আমি শুনি নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন $৪! ৯% 
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১৭২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


ভাল স্বপু উদ্দেশ্য যাহা কোন ঈমানদার ব্যক্তি নিজে দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে 
অন্যকে দেখান হয়। ইহা তাহার জন্য পার্থিব জীবনে সুসংবাদ এবং পরকালেও 
বেহেশতের সুসংবাদ । 

হযরত ইবনে জরীর (র) সুফিয়ান (র)....আবু দারদা (রা) হইতে বর্ণিত যে 
তাহাকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি পূর্ববর্ণিত রেওয়ায়েতের 
অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণনা করিলেন।। 

অতঃপর ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসাননী (র) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, 
Pda hein avid geht EL NL 
Cte sete Feed S30 Se SEU GEG tee Oct eet 
রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। 


ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র)....উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) হইতে 
বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, rE cs) HO Co 
55331 ইয়া রাসূলুল্লাহ ৫১% এর অর্থ কি বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন তোমার পূর্বে 
আর কেহ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নাই ইহার অর্থ হইল--- “ভাল স্বপ্ন, যাহা কোন 
মু‘মিন নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়।” 

অনুরূপভাবে এই হাদীস আবূ দাউদ তায়ালেসী ইমরানুল কাত্তান হইতে তিনি 
ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ ফাসীর (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম আওযায়ী (র) ও 
হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর হইতে এবং আলী ইব্নুল 
মুবারক (র) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ সালমা (র) হইতে তিনি বলেন উবাদাহ ইব্ন সানিও 
হইতে বর্ণিত যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
অতঃপর তিনি উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আল্লামা ইবনে জরীর (র) বলেন আবু হুমাইদ 
হিমসী (র)....হমাইদ ইবন আব্দুল্লাহ মুযানী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার 
এক ব্যক্তি হযরত উবাদাহ ইবন সামেত (র) এর নিকট আসিয়া বলিল পবিত্র কুরআনে 
একটি আয়াত আছে আমি আপনার নিকট উহার তাফসীর জিজ্ঞাসা করিতে চাই_ 
তাহা হইল 5421 ০5 6১-১4 তখন উবাদাহ (রা) বলিলেন, তোমার 
পূর্বে এই আয়াত সম্পর্কে আর কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই আমিও নবী করীম (সা)-কে 
এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও অনুরূপ কথা বলিয়াছিলেন, 
অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমার নিকট আর কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, ভাল স্বপ্ন যাহা কোন 
মু‘মিন নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। হযরত ইবনে জরীর 
(র) মূসা ইবনে উবাইদা (র) হইতে....উবাদাহ ইবন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত যে 
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REET TEE OEE iss a sd 
£২30, উদ্ধৃত আয়াতে পরকালের সুসংবাদ বেহেশত ইহা তো বুঝিলাম কিন্তু দুনিয়ার 

ংবাদ কি? তাহা বুঝিলাম না'। তিনি বলিলেন, ভাল স্বপ্ন যাহা কোন মু‘মিন নিজেই 
দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। নেক স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের 
এক ভাগ অথবা তিনি বলিয়াছে, নবুয়তের সত্তর ভাগের এক ভাগ ৷ ইমাম আহমদ (র) 
ও বলেন, বাহ্য (র) বলিয়াছেন তিনি বলেন হাম্মাদ আমাদের বর্ণনা করিয়াছেন....তিনি 
আবূ যর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! মানুষ সৎকর্ম করে আর অন্য 
লোক তাহার কাজের প্রসংশা করে__তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মানুষের এই 
প্রশংসা এইটা হইল মুমিনের পৃথিবীতেই তাহার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ (মুসলিম) । 
ইমাম আহমদ আরো বর্ণনা করেন হাসান আল আশয়াব (র).. Le 
আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি 5১51। 3 sai 

- Pn SEE ONES” HOCUS cate rR BR 
উনপঞ্চাশাংশের একাংশ । অতএব যে ব্যক্তি কোন ভাল স্বপ্ন দেখিবে সে যেন উহা 
অন্যকে জানাইয়া দেয়। কোন খারাপ স্বপ্ন দেখিলে উহা শয়তানের পক্ষ হইতে মানুষকে 
ভীত ও চিন্তিত করিবার জন্য দেখান হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যেন তাহার 
বা দিকে থুথু ফেলে এবং আল্লাহু আকবার বলে, আর অন্য কাহাকেও এই স্বপ্না 
বলে । ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)....আব্দুল্পাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে 
রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে Moe ১১ ০4 এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন 
৫,32, দ্বারা ভাল স্বপ্ন উদ্দেশ্য যাহা কোন মু‘মিনকে সুসংবাদ দান করে যাহা নবুয়তের 
ছিয়াল্লিশাংশের একাংশ । ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবূ হাতিম 
US ‘আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে ০ এ! 4 
Ne Us 551/ এর ব্যাখ্যায় বলেন, দুনিয়ার সুসংবাদ হইল, ভাল স্বপন যাহা 
Pe Cle aft Toile one rt UE St0l SHES: OMe EE uh 
পরকালের সুসংবাদ হইল বেহেশত । 

অতঃপর ইবনে জরীর (র) আবূ কুরাইব....(র) আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত 
তিনি বলেন শুভ স্বপ্ন হয় আল্লাহর পক্ষ হইতে । আর আল্লাহর পক্ষ হইতে ইহা 
সুসংবাদ বহন করেন। এই সূত্রে হাদীসটি মওকুফর্ূপেও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি আরো 
বলেন, আবু কুরাইব (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন, ভাল স্বপ্ন হইল সুসংবাদ যাহা কোন মুমিন নিজেই দেখে কিংবা তাহার 
সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। ইবনে জরীর (র) বলেন, আহমদ ইবন হাম্মাদ 
দোলাবী....(র) উম্মে কুরাইয আল কা'বীয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি 
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রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি নবুয়ত শেষ হইয়াছে এবং এখন কেবল সুসংবাদ 
উরওয়াহ ইবন যুবাইর, ইয়াহইয়া ইবনে আবূ কাসীর, ইবরাহীম নখয়ী, আতা ইবন 
আবী রবাহ (র) এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরামও (5', ই এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ‘ভাল 
স্বপ্ন’ দ্বারা আর কেহ কেহ বলিয়াছেন এ} দ্বারা মৃত্যুকালে ফিরিশৃতাগণের ক্ষমা ও 
BLA OW HU alo যেমন ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
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__ যাহারা এই কথা বলে, যে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ । অতঃপর তাহার মৃত্য 
পর্যন্ত উহার ওপর অটল থাকে তাহাদের নিকট ফিরিশ্তাগণ অবতীর্ণ হয় আর 
তাহারা বলে তোমরা ভীত-চিন্তিত হইও না। আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর 
যাহার তোমাদের সহিত ওয়াদা করা হইয়াছে। আমরা পার্থিব জীবনে ও পরকালীন 
জীবনে তোমাদের বন্ধু। আর তথায় তোমরা যাহা কামনা করিবে তাহা তোমাদের জন্য 
বিদ্যমান থাকিবে দয়াময় ক্ষমাশীল আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য ইহা 
উপঢৌকন (হা-মিম-সিজদাহ-৩০)। 

হযরত বরা‘ (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত, যখন কোন মুমিনের মৃত্যু সমাগত হয় 
তখন তাহার নিকট ফিরিশ্তাগণ আগমন করে তাহাদের চেহারা উজ্জ্বল এবং পোশাক 
সাদা । তাহারা বলে, হে পবিত্র রূহ। তুমি আরাম ও শান্তির দিকে বাহির হইয়া আস। 
বাহির হইয়া আস তোমার প্রভুর দিকে যিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। অতঃপর রূহ 
তাহার মুক হইতে এমন সহজে বাহির হইয়া আসিবে যেমন মশকের মুখ দিয়া পানি 
বাহির হইয়া আসে। ইহা হইল পার্থিব সুসংবাদ । আর পরকালের সুসংবাদ এই 
আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ১- Rec NIA rice 
SEES CEE 2311 a 5 EERE 2241 অৰ্থাৎ কিয়ামতের মহা ভীতি 
তাহাদিগকে চিন্তিত করিবে না আর ফিরিশতাগণ তাহদের সহিত সাক্ষাত করিবে। 
টের দয নহম ক মাহত (57 দয কর 
হইয়াছিল (আম্বিয়া-১০৩) ৷ 
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নূর চলিতে থাকিবে । আর তাহাদিগকে বলা হইবে তোমাদের জন্য আজ জান্নাতের 
ংবাদ যাহার তলদেশে নহর প্রবাহিত আর তোমরা তথায় চিরদিন অবস্থান করিবে 
LG PDS io 
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সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । 

৬৬. জানিয়া রাখ, যাহারা আকাশ মন্ডলে আছে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে 
তাহারা আল্লাহরই । যাহারা আল্লাহ ব্যতিত অপরকে শরীফরূপে ডাকে--- তাহারা 
কিসের অনুসরণ করে? তাহারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে, এবং তাহারা 
শুধু মিথ্যাই বলে। 

৬৭. তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি, উহাতে তোমাদিগের বিশ্রামের জন্য এবং 
বিৰত ববিৰ যে অতদার বা শুনন্ত তোর জন্য হত 
আছে নিদৰ্শন । 

তাফসীর ঃ£ আল্লাহ তাহার রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন এই সমস্ত কাফির 
মুশরিকরা আপনাকে যে সব অবাঞ্ছিত কথা বলে। £5253 তাহাতে আপনি দুঃখ 
করিবেন না বরং আপনি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন আর তাহার উপর ভরসা 
করুন । সমস্ত ক্ষমতা, মান সনম্ত্রম আল্লাহর জন্য এবং তাহার রাসূল ও ঈমানদার 
লোকদের জন্য । ১41% £2.1১ তিনি তাহাদের সমস্ত কথা শ্রবণ করেন এবং 
তাহাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ 
দিয়াছেন যে তাহার জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত সাম্রাজ্য । অথচ মুশরিকরা 
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যাহাদের উপাসনা করে তাহারা কিছুরই মালিক নয়। তাহাদের নাতো কাহারো ক্ষতি 
করিবার ক্ষমতা আছে, আর না কাহারো উপকার করিবার শক্তি আছে। আর তাহারা যে 
মূর্তির পূজা করে উহার কোন যুক্তিও নাই৷ বরং এই ব্যাপারে তাহারা কেবল তাহাদের 
ধারণা মিথ্যা অনুমানের অনুকরণ করিয়া থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করিয়াছেন যে তিনি রাতকে ক্লান্ত মানুষের প্রশান্তি লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। 
০০744) আর দিনকে আলোকিত করিয়াছেন যেন তাহারা জীবিকাপর্জনের জন্য 
দেশ বিদেশ ভ্রমণ এবং বিভিন্ন কাজের জন্য প্রচেষ্টা করিতে সক্ষম হয়। 

চক 4 U১ 5 25 5/ এসবের মধ্যে সে সমস্ত লোকদের জন্য 
দলীল-প্রমাণ রহিয়াছে _-যাহারা এই সমস্ত দলীল-প্রমাণ সঠিকভাবে শ্রবণ করিয়া 
তাহাদের সৃষ্টিকর্তার মহত্বের ওপর প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন। 
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৬৮. তাহারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মহান, পবিত্র, তিনি 
অভাব মুক্ত । আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহারই। এ 
বিষয়ে তোমাদিগের নিকট কোন সনদ নাই । তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু 
বলিতেছ যে বিষয়ে তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাই? 

৬৯. বলা যাছার। জাহ সহে যয চড়ার ক রর তাহারা মরার 
হইবেনা। 

৭০. পৃথিবীতে উহাদিগের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ পরে আমারই নিকট 
EE OR 1.) WOT YE OU VERY CO CNS ON 
আস্বাদ গ্রহণ করাইব । 
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সূরা ইউনুস ১৭৭ 


তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহর জন্য পুত্র সন্তানের কথা বলে আল্লাহ তাহাদের 
প্রতিবাদ করিয়া বলেন, £:%1| $2 {52% এমন অবাঞ্ছিত কথা হইতে আল্লাহ 
পবিত্ৰ তিনি তো কাহারো মুখাণেন্ধী নন এবং সকনেই তাহার যুখাপেন্ষী। ০৯ 
E81 ৮4429 ০6,1 আসমান সমূহের যাহা কিছু আছে আর যাহা কিছু আছে 
যমীনে সমস্ত তাহার । অতএব যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এরা তাহার দাস। তাহারা 
তাহার সন্তান হইতে পারে কিভাবে? 

Jr SES vl অর্থাৎ- তোমরা যে মিথ্যা কথা এবং অপবাদ 
আল্লাহর ওপর আরোপ করিতেছ উহার কোনই দলীল তোমাদের নিকট নাই । 531951 
১১১1259০, ৷ 12 অৰ্থাৎ তোমরা কিছুই জান না অথচ আল্লাহর উপর এইরূপ 
জঘন্য দাবী করিয়া বসিয়াছ । আল্লাহ তাআলা এই আয়াত দ্বারা মুশরিক কাফিরদের 
প্রতি কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ 
whe Ua USS Us se I SASS TEE bi S 

sls Se yes Li las JU ef Ad sii 
তাহারা বলে আল্লাহ তা'আলাও একজন পুত্র বানাইয়াছেন ইহা একটি জঘন্য 
অপবাদ ইহা শ্রবণ করিয়া তো আসমান ও যমীন ফাটিয়া যাইবার এবং পাহাড় 


ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে, যে তাহারা আল্লাহর জন্য পুত্র সন্তানের দাবী করিয়া 
বসিয়াছে। 


চ ESE lll i Jb- ds ia EAGT TOE IN Lay 
34 2 il CE IE Ey ALAS sc 
আল্লাহর জন্য কোন পুত্র সন্তান কামনা সংগতি নয় । আসমান সমূহে ও যমীনে 

যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর গোলাম ও দাস। তিনি তাহাদের সকলকে 

পুরাপুরীভাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ামতের দিনে তাহারা সকলে একে 
একে আল্লাহর দরবারে হাযির হইবে । 

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সে সমস্ত কাফির মুশরিকদিগকে ধমক 
দিয়াছেন যাহারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করিয়াছে, যে কোন দিন কল্যাণ লাভ 
করিতে পারিবে না। না পৃথিবীতে পারিবে আর না পরকালে। পৃথিবীতে তাহারা যাহা 
কিছু লাভ করিতেছে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তাহাদিগকে কিছু ঢিল দিয়াছেন মাত্র এবং 

কিছু দিনের জন্য সামান্য কিছু ভোগ্যবস্তুর ব্যবস্থা করিয়াছেন ole lh 0 

24 অতঃপর তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন ৷ ইরশাদ হইয়াছে 


কাছীর-২৩ (ট) 
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১৭৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


st (£4 ইহা অল্প দিনের কিছু ভোগবস্তু 4+? 3 ৷ 5 অতঃপর আমার নিকট 
কিয়ামতে তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে ১৫১ 1554/4225: অতঃপর 
আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি স্বাদ গহণ করাইব। 2,4৫! (3544.5, তাহাদের 
কুফরীর বিনিময়ে আল্লাহর প্রতি তাহাদের মিথ্যা অপবাদের বিনিময়েই তাহাদের এই 
শাস্তি ভোগ করিতে হইবে । 


EL SRR ISL 2B CGE O35 OY) 
Sb Ta JS hn asl GGT ts 5 
EAA ANTESS {EGS SG I ০872} MEY {134546 


012855 0 ENP 
FI GHOL HB FSIS SS EF (VY 
REALE ‘$l 


পাৰ RE ESI SE EET SATE ATN 4 (V+) 


KEE ASLO LT E56. Gl: BEI LINCS 

৭১. উহাদিগকে নূহ এর বৃত্তান্ত শুনাও। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল হে 
আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দান 
তোমাদিগের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে আমিও আল্লাহর উপর নির্ভর করি। 
তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছ তৎসহ তোমাদিগের কর্তব্য স্থির করিয়া লও 
পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদিগের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে 
তোমাদিগের কর্ম নিঃষ্পন্ন করিয়া ফেল এবং আমাকে অবসর দিওনা । 

৭২. অতপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলে লইতে পার তোমাদিগের নিকট 
আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাহি নাই । আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহর নিকট 
আমি তো আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি। 

৭৩. আর উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে, অতঃপর তাহাকে ও তাহার সঙ্গে 
যাহারা তরণীতে ছিল তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করি এবং তাহাদিগকে স্থলাভিষিক্ত 
করি ও যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত 
করি। সুতরা দেখ যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদিগের পরিণাম কি 


হইয়াছে। 


Contents 
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তাফসীর ৪ আল্লাহ তা'আলা তাহার নবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন 2612 ঠা 
তাহার স্বজাতি যাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে তাহাদের নিকট হযরত নূহ (আ) 
এর ঘঠনা শুনাইয়া দিন যে আমি তাহাদিগকে হযরত নূহ (আ) কে মিথ্যাবাদী বলার 
কারণে কিভাবে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। পানিতে ডুবাইয়া বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছি-__যেন 
তাহারা এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া সেই ধরনের ধ্বংস হইতে বাচিয়া থাকে। 


2°71 


ile Lt LU al is ail J_431 যখন নূহ (আ) তাহার কওমকে 
বলিলেন হে আমার কওম! যদি তোম্দের সাথে আমার অবস্থান করা এবং আল্লাহ 
পক্ষের দলীল প্রমাণ দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ করা তোমাদের পক্ষে অপছন্দনীয় ও 
ভারী হয় তবে ইহাতে আমার কোন পরোয়া নাই আমি তো আল্লাহর উপরই ভরসা 
করিয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতে বিরত থাকিব না চাই তোমাদের 
পক্ষে তাহা ভারী হউক কিংবা সহজ। 2৫+ 57402132 অতএব তোমরা 
এবং তোমাদের শরীকরা সকলে একত্রিত হইয়া কোন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর-_আর 
যদি তোমরা নিজদিগকে সত্য ও হক বলে বিশ্বাস কর তবে আমার সম্পর্কে তোমাদের 
ফয়সালা জারী করিয়া দাও এবং আমাকে এক মুহূর্তও সময় দিও না। অর্থাৎ যখনই 
তোমরা সুযোগ পাও সুযোগের সদ্ব্যবহার কর তাহাতে আমার কোনই পরোয়া নাই 
তোমাদিগকে আমি ভয় করি না। কারণ আমি জানি যে তোমাদের অনুমানের বুনিয়াদ 
৮ (ডডলয বহ হর (5 তব ছা তক বহর 


PEAK EATS EOLA 7 Be se G5! Gtld A, 
re IAEA SOE ‘224 2° FTCA AA Lar 
tc ES Late LMR al OU OMY Oe Onlin 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মূর্তি পূজা করিতেছ, আমি ইহা হইতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত তোমরা 
ইচ্ছা করিলে সকলেই মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর আমাকে সুযোগ দিবে না 
একটুও আমি আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছি যিনি আমার এবং তোমাদেরও 
প্রতিপালক ৷ 


22° od 


Als BU CY অর্থাৎ যদি তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর এবং মুখ 
ফিরাইয়া এবং 24 2 LR; তবে আমি তোমাদের নিকট আমার 
নসীহাতের কোন বিনিময় প্রার্থনা করি নাই যাহা ছুটিয়া যাওয়ার ভয়ে আমি ভীতি 
হইব। $2 LLIN ত 4]| 4125 692131 আমার বিনিময় তো 
একমাত্র আল্লাহর উপর? আমাকে তো ইসলাম গ্রহণকারী অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত 
হইয়া ইসলামের হুকুম পালন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ ইসলামই 
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১৮০ ' তাফসীরে ইবনে কাছীর 


পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিয়ামের ধর্ম_-যদিও তাহাদের শরীয়ত পৃথক পৃথক রহিয়াছে 
যেমন ইরশাদ হইয়াছে ১৫০ ১ £০7 415.2 41 আমি তোমাদের 
jos Whi baie oor SSAA str alta iret 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) (24459 ২০75 এর অর্থ করিয়াছেন ‘পথ ও পদ্ধতি’ । 
gE Ce WOVE Lap Een LEH ১৩4741 আমাকে ইসলাম 
গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । আল্লাহ তাআলা হযরত 
ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন ৪ 
Ci SF EAP ETE LAID UG 3 

- Se LEB YAS Sl (ESATA Sl 

যখন ইবরাহীম (আ) কে তাহার প্রভু বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ কর, তিনি 
তৎক্ষণাৎই বলিলেন আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং রাব্বুল আলমীনের পূর্ণ 
আনুগত্য স্বীকার করিলাম । আর ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্রদেরকে নির্দেশ করিলেন, 
এবং ইয়াকুম (আ)ও হে আমার সন্তানরা! আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ইসলামকে 
মনোনিত করিয়াছেন অতএব ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তোমরা মৃত্যু বরণ করিও না 
(বাকারা-১৩১-১৩২) ৷ হযরত ইউসুফ (আ) বলেন এ ১০ 545 » 
CTE SS Abba Loli e EOS ENON EU 
- LL ili LLL 55230 হে আমার প্রতিপালক । আপনি 
আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করিয়াছেন। এবং কথার ব্যাখ্যা করার শিক্ষা দান 
করিয়াছেন, হে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আপনিই আমার দুনিয়া ও 
আখিরাতের ব্যবস্থাপক । আমাকে ইসলামী আকীদার উপর মৃত্যু দান করুন এবং সৎ ও 
নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন (ইউসুফ- ১০১) । হযরত মূসা (আ) বলেন, ১ ১54 
Cs TEE «21315410, 753753 হে আমার কওম! যদি 
তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাক তবে তাহার প্রতি ভরসা কর যদি তোমরা ঈমান 


foe 2 BAAR AD 


আনিয়া থাক (ইউনুস-৮৪)। যাদুকররা বলিয়াছিল 1,7 4 tA) 
-£ 71,0474, হে আমাদের প্রতিপালক । আপনি আমাদের উপর ধৈর্য ধারণ করিবার 
তাওফীক দান করুন এবং ইসলামের উপর আমাদিগকে মৃত্যু দান করুন । বিলকীস 
বলিয়াছিলেন ১2 53 La Col ii LLL TT হে 
আমার প্রতিপালক । আমি আমার সত্তার প্রতি যুলুম করিয়াছিলাম এবং এখন সুলায়মান 
(আ)-এর সহিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি (নামল-৪০)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
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করেন LAS NL EL Sb SAL El AG ol 
তা মি তাওরতি অব ২ যাহার যায রহিয়াতে হেরি বারা 
আম্বিয়ায়ে কিরাম উহার মাধ্যমে ফয়সালা করিতেন তাহাদের যাহারা ইসলাম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন (মাইদা-৪88) ৷ আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন, BG HE 
CRRA CE fA EL La ১, 13121 924,211 আমি ঈসা 
(আ)-এর হাওয়ারীদের প্রতি এলহাম করিয়াছিলাম, তোমরা আর্মার প্রতি ও আমার 
রাসূলের প্রতি ঈমান আন । তাহারা বলিল আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং হে আল্লাহ 
আপনি সাক্ষী থাকুন যে আমরা মুসলমান । শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন, ১! 
ECS OCCT ENC TACHA] IIA? ee LB 
Ee EU OEE WEE NETO TEE EE OE 
হইয়াছে। আর আমি এই উম্মতের সর্ব oh iS S030) LSE 
AU SOT CE CRC বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত 
fal Udy Sn 33 Yl TEES TE 6d £27 আমরা নবীদের দল সকলের পিতা 
এক কিন্তু মা ভিন্ন অর্থাৎ সকলের ধর্ম এক সকলেই এক আল্লাহর ইবাদত করে যদিও 
তাহাদের শরীয়ত পৃথক পৃথক । 

{2020004159954 15 অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল 
অতঃপর আমরা তাহাকে ও তাহার দ্বীনী সাথীদিগকে বাচাইয়া নিলাম যাহারা নৌকায় 


আরোহণ করিয়াছিল। ১২ {57 আর আমরা পরবর্তীকালে পৃথিবীতে 
তাহাদিগকে খলীফারূপে আবাদ করিলাম। 
“4/24 DA t 


CAE ER ELSE EE Ls all ৬৪,০, আর আমরা 


মিথ্যা প্রতিপরনকারীদিগকে ডুবাইয়া দিলাম । অতএব হে মুহাম্মদ! আপনি তাহাদের 
পরিণতি দেখুন যাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কিভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস 
করা হইয়াছে আর মুসলমানদিগকে কিভাবে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল? 


el ) +233 Sd gs? OS 1 ie Be 2 9" 2% 5 (v£) 
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৭8. অনস্তর তাহার পরে আমি রাসূলদিগকে agantttlh 
সম্পৃদায়ের নিকট তাহারা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল। কিন্তু 
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না । এইভাবে আমি সীমালংঘনকারীদিগের হৃদয়ে মোহর করিয়া দেই । 
তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ১£:5%$ অতঃপর আমি হযরত নূহ 
(আ) এর পর বনু রাসূল পাঠাইয়াছি যাহারা তাহাদের আনিত বস্তুর সত্যতা প্রমাণিত 


করিবার জন্য দলীল-প্রমাণসহ আসিয়াছিলেন। 


TS TP IE] EE ECS EEE কিন্তু তাহারা যেমন পূর্ববর্তী 
নবী-রাসূলের কথা অস্বীকার করিয়াছিল অনুরূপভাবে পরবর্তী রাসূলদের কথাও 
অস্বীকার করিয়াছে। আর পরবর্তী রাসূলদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা তাহাদের পক্ষে 
সম্ভব হয় নি। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন ৯১০৭১; 23454 13:39 আমরা 
তাহাদের অন্তরসমূহ ও বক্ষসমূহের উপর মোহর লাগাইয়া দিয়াছি অতএব তাহাদের, 
পক্ষে আর ঈমান আনা সম্ভব হয় নাই । 6232 CLS iS ts 
অর্থাৎ যেমন পূর্ববর্তী উন্মতরা তাহাদের রাসূলগণের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল 
একারণে তাহাদের অন্তরে মোহর লাগাইয়াছিলাম অনুরূপভাবে সেই পথভ্রষ্টদের যাহারা 
অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের অন্তরসমূহেও আমি মোহর লাগাইয়া দিয়াছি। অতএব 
তাহারা যাবৎ আল্লাহর কঠিন শাস্তি না দেখিবে তাহারা ঈমান আনিবে না। সারকথা 
হইল যেসমস্ত উন্মত তাহাদের রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছে আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস 
এই নিয়ম চালু হইয়াছে হযরত নূহ (আ) পরে। তাহার পূর্বে হযরত আদম (আ) 
হইতে মূর্তি পূজা শুরু হওয়া পর্যন্ত সকল মানুষ ইসলাম ধর্মের উপর কায়েম ছিল। 
তাহারা মূর্তি পূর্জা শুরু করিলে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ) কে তাহাদের প্রতি 
প্রেরণ করিলেন। একারণেই কিয়ামতে মুমিনগণ হযরত নূহকে বলিবে ) ৩ 
৪2311 অৰ্থাৎ আপনি প্রথম রাসূল যাহাকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন হযরত আদম ও নূহ (আ)-এর মাঝে 
দশটি শতাব্দি অতিবাহিত হইয়াছিল এবং সে শতাব্দিসমূহের সকল লোক ছিল 
মুসলমান ৷ আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন [3 ale be LSA 
হযরত নূহ (আ) এর পর কত শতাব্দির লোকই না আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি (বনি 
ইসরাঈল-১৭)। এই আয়াতে আরবের মুশরিকদিগকে দারুনভাবে ভীতি প্রদর্শন করা 
হইয়াছে; যাহারা সমস্ত রাসূলদের সরদার এবং সর্বশেষ নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করিয়াছে। 

আল্লাহ যখন পূর্ববর্তী উম্মতদিগকে তাহাদের রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার 
কারণে ধ্বংস করিয়াছিলেন অতএব যাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করিবার কারণে অধিক বড় অপরাধ করিয়াছে তাহাদের শাস্তি আরো অধিক বড় হইবে। 


Contents 


kl ১৮৩ 
A 2/ 5, 221 2£ 2 2/ > 2/7 2% 
ILS ORL ORIN YN Cs Eat 5 (Vo) 
0 Gia li 565 BEG Cl 


NE ACTA A UY 


we 


ALARA SAAT TERT 
5 2 2 3 fe |W > 
0 Gis NC 53,039 GRASSI 


৭৫. পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারূনকে ফির‘আউন ও তাহার পরিষদ- 
বর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু উহারা অহংকার করে এবং উহারা ছিল অপরাধী 
সম্পৃদায় । 

৭৬. অতঃপর যখন তাহাদিগের নিকট আমার নিকট হইতে সত্য আসিল 
তখন উহারা বলিল ইহা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট যাদু । | 

৭৭. মূসা বলিল! সত্য যখন তোমাদিগের নিকট আসিল তখন তৎ্সম্পর্কে 
তোমরা এই রূপ বলিতেছ? ইহা কি যাদু? যাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না। 

৭৮. উহারা বলিল আমরা আমাদিগের পূর্ব-পুরুষগণকে যাহাতে পাইয়াছি তুমি 
কি তাহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিবার জন্য আমাদিগের নিকট আসিয়াছ? 
এবং যাহাতে দেশে তোমাদিগের দুই জনের প্রতিপত্তি হয়। এইজন্য আমরা 
তোমাদিগের বিশ্বাসী নহি। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ ইরশাদ করেন (£5 পূর্বে যে সমস্ত রাসূল আমরা প্রেরণ 
করিয়াছিলাম তাহাদের পর আমি ফিরআউন ও তাহার দলীয় লোকদের নিকট মূসা ও 
হারূনকে প্রেরণ করিয়াছি। তাহাদের নিকট তাহাদের আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে 
ফিরআউনের সাথে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ হযরত 
মুসা (আ)-এর ঘটনা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা । ফিরআউন হযরত মূসা (আঁ) 
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হইতে অত্যধিক ভীত সন্তৰস্থ ছিল কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস যাহাকে সে এতই ভয় করিত 
তাহাকে সে রাজ কুমারের ন্যায় লালন পালন করিয়াছে। অতঃপর তিনি যৌবনে 
পদার্পণ করিলে এক সমস্যার সৃষ্টির হইল এবং এমনি এক ঘটনা ঘঠিল যে হযরত মূসা 
(আ) ফিরআউনের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে হইল । এবং .এই সময় আল্লাহ 
তা'আলা তাহাকে নবুয়ত ও রিসালাত দান করিলেন এবং তাহার সহিত মুখামুখি কথা 
বলিয়া তাহাকে মর্যাদার এক বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর তিনি 
তাহাকে পুনরায় ফিরআউনের নিকট তাহাকে তাওহীদের প্রতি দাও‘আত দেওয়ার জন্য 
পাঠাইলেন যেন সে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং কেবল তাহারই প্রতি 
আত্মনিয়োগ করে। অথচ তখন ফিরআউনের যে রাষ্ট্রীয় প্রতাপ ছিল উহা বলিবার 
অপেক্ষা রাখে না। অতএব হযরত মূসা (আ) আল্লাহর পয়গাম বহন করিয়া 
ফিরআউনের নিকট আসিলেন তখন হযরত মূসা (আ)-এর সাহায্যকারী তাহার ভ্রাতা 
হযরত হারুন ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। ফিরআউন তাহার পয়গামকে অমান্য করিল 
এবং অহংকার ভরে তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিল । তাহার কলুষিত প্রবৃত্তি জাগ্রত 
হইল হযরত মূসা (আ) হইতে সে বিমুখ হইল এবং যাহা দাবী করা তাহার পক্ষে 
সমীচীন ছিল না উহারই দাবী করিয়া বসিল । সে খোদা দ্রোহিতা করিল, আল্লাহর 
পয়গামকে অমান্য করিল এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা মুমিন ছিল তাহাদিগকে 
অপমানিত ও লাঞ্চিত করিতে লাগিল । এমন নায়ুক পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তা'আলা 
হযরত মূসা ও হারূনের হিফাযত করিতে লাগিলেন । হযরত মূসা ও ফিরআউনের মধ্যে 
একের পর এক দ্বন্দ ঘটিতেই লাগিল এবং মূসা (আ) এমন বিস্ময়কর মু‘জিযা পেশ 
করিতে লাগিলেন যাহা অমান্য করিবার কোন উপায় ছিল না এবং একথাও মানিতে 
হইত যে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা সম্ভবপর নয়। 
এমনিভাবে পূর্ববর্তী ঘটনা হইতে পরবর্তী ঘটনা অধিক বিস্ময়কর হইত । কিন্তু 
ফিরআউন ও তাহার দলবল যেন কসম খাইয়া বসিয়াছিল তাহার কথা মানিবে না 
অবশেষে যখন তাহাদের প্রতি আযাব অবতীর্ণ হইল তখন যেন আযাব সরাইবার 
ক্ষমতা আর কাহার থাকিল না । অতএব একদিনে সকলকে ডুবাইয়া মারা হইল আর 
সেই যালেম জাতি সমূলে ধ্বংস হইল । 
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৭৯. ফিরআউন বলিল তোমরা আমার নিকট সুদক্ষ যাদুকরদিগকে লইয়া 
আইস। 


৮০. অতঃপর যখন যাদুকরেরা আসিল তখন উহাদিগকে মূসা (আ) বলিল 
তোমাদিগের যাহা নিক্ষেপ করিবার নিক্ষেপ কর । 


৮১. যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন মূসা (আ) বলিলেন তোমরা যাহা 
আনিয়াছ তাহা যাদু আল্লাহ উহাকে অসার করিয়া দিবেন । আল্লাহ অশান্তি 
সৃষ্টিকারীদিগের কর্ম সার্থক করেন না। 


৮২. অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ তাহার বাণী অনুযায়ী 
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর সহিত যাদুকরদের যে ঘটনা 
ঘটিয়াছিল উহা সূরা ‘আরাফে উল্লেখ করিয়াছেন আর সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও 
পূর্বে উক্ত সূরায় করা হইয়াছে। এই সূরা , সূরা তা-হা ও সূরা শু'আরা-তেও ইহার 
আলোচনা হইয়াছে। যাদুকরদের বাহুল্য যাদু দ্বারা মুসা (আ)-এর প্রকাশ্য হকের 
মুকাবিলা করান ছিল ফিরআউনের উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টা হইয়া গিয়াছিল 
এবং ফিরআউন তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে নাই । এবং সাধারণ সমাবেশে 
আল্লাহর দলীলসমূহের বিজয় হইল । আর সমস্ত যাদুকররা মাথা নত করিয়া সিজদায় 
পড়িয়া গেল__ তাহারা বলিতে লাগিল আমরা তো রাব্বুল আলামীন আল্লাহর প্রতি 
ঈমান আনিয়াছি যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক । যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ ০1; 
ET NE Sd cE Bet Ls EG Gas ali all 
‘আরাফ-১২১-২২) ফিরআউন ধারণা করিয়াছিল যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যিনি 
সমস্ত গোপন বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তাহার মুকাবিলা যাদুকরদের দ্বারা সাহায্য 
গ্রহণ করিবে কিন্তু সে উহাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে এবং দোযখের উপযোগী হইয়াছে। 
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অর্থাৎ ফিরআউন বলিল আমার নিকট সমস্ত বিজ্ঞ যাদুকর হাযির কর যখন তাহারা 
হাযির হইল তখন মূসা (আ) বলিলেন তোমাদের যাহা কিছু. নিক্ষেপ করিবার আছে 
উহা তোমরা নিক্ষেপ কর। আর মূসা (আ) তাহাদিগকে একথা এইজন্য বলিয়াছিলেন 
যে ফিরআউন তাহাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছিল যে যদি তোমরা বিজয়ী হইতে পার 
তবে আমার নৈকট্য লাভ করিবে এবং অনেক পুরস্কার দান করা হইবে। 


+2249). 
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যাদুকররা বলিল “হে মূসা তোমরা পূর্বে নিক্ষেপ করিবে না আমরা পূর্বে নিক্ষেপ 
করিব-- তিনি বলিলেন বরং তোমারই পূর্বে নিক্ষেপ কর (ত্ব-হা-৬৫-৬৬) ৷” মূসা 
(আ)-এর উদ্দেশ্য তাহাদের যাদুর যা বহর আছে তাহা প্রথমই প্রকাশিত হউক পরে 
মু‘জিযা প্রকাশিত হইলেই বাতিল বিলুপ্ত হইয়া যাইবে যখন যাদুকররা যাদুর রশি 
নিক্ষেপ করিল এবং দর্শকদের চক্ষুতে যাদু করিয়া দিল তখন যাদুকরদের রশিকে 
সাপের আকৃতিতে দেখিয়া ভীত সন্তরস্থ হইয়া গেল। 
a CS LSA LAL ENE cde Us ali ba 
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যাদুকরদের যাদু দেখিয়া মূসা (আ) ও ভীত হইয়া গেলেন, আমি বলিলাম তুমি 
ভীত হইও না তুমিই বিজয়ী হইবে । আর তোমার ডান হাতে যাহা আছে উহা তুমি 
ফেলিয়া দাও উহা অজগর হইয়া উহাদের সমস্ত সাপ গিলিয়া ফেলিবে । যাদুকররা যাহা 
কিছু করিয়াছে উহাতো যাদুকরের প্রতারণা-_আর যাদুকর কখনো সফল হইতে পারে 
না (তৃহা-৬৭-৬৮) ৷ যখন তাহারা তাহাদের রশি নিক্ষেপ করিল তখন মূসা (আ) 
বলিলেন । 
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অর্থাৎ তোমরা যাহা কিছু পেশ করিয়াছ উহা তো যাদু আল্লাহ অবশ্যই উহা বাতিল 
করিয়া দিবেন অবশ্য আল্লাহ অনাচারকারীদের কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করেন না । 
তিনি সত্যের সত্যকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করিবেন যদিও উহা অপরাধীদের নিকট 
অপছন্দীয় হউক না কেন (ইউনুস-৮১-৮২)। 

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আনস্মার ইবনে হারিস 
(র)....লায়েস ইবনে আবূ সুলাইম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন উপরোক্ত আয়াতসমূহ 
দ্বারা আল্লাহর হুকুমে যাদু নষ্ট করা যায় । 
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উপরোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া পানিকে ফুঁক দিবে এবং উক্ত পানি যাহাকে যাদু 
করা হইয়াছে তাহার মাথায় ঢালিয়া দিবে ইন-শাআল্লাহ যাদু হইতে মুক্তি লাভ হইবে । 
halts দেওয়া হইল । 
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৮৩. ফিরআউন ও তাহার পরিষদবর্গ নির্যাতন করিবে এই আশংকায় তাহার 
সম্পৃদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেহ তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই । 
দেশে তো ফিরআউন পরাক্রমশালী ছিল এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীগণের 
অন্তর্ভুক্ত । 

তাফসীর £ আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ইরশাদ করেন হযরত 
মুসা (আ) স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করিবার পর তাহার কওম হইতে মাত্র কয়েকজন 
যুবক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল অবশ্য তাহাদের অন্তরে এ ভয় ছিল যে পুনরায় 
তাহাদিগকে কুফরীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হইতে পারে কারণ ফিরআউন ছিল অত্যন্ত 
যালেম, অহংকারী ও সীমাঅতিক্রমকারী। সে অত্যন্ত প্রতাপ প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল 
এবং সাধারণ লোক তাহাকে দারুনভাবে ভয় করিত । 

আল্লামা আওফী (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) Ys al Gi 
AFIT ALl A/G At A / RG 
ESAs ODL FES LL RE GL E358 a { এর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 
বলেন, ES EE Ed GE FE TA TEI EE UE 
ফিরআউনের বংশের বাকল রত যর 

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে 4 2 ll 
+ SEY এর তাফসীর বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন এখনে? দ্বারা বনী 
ইসরাঈলকে বোঝান হইয়াছে। যাহ্হাক, কাতাদাহ (র) এবং ইবনে আব্বাস (রা) এবং 
অন্য এক রেওয়ায়েতে ₹;%; এর অর্থ 6:4 বা অল্প । 

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন” দ্বারা সেই সমস্ত লোকের সন্তান-সন্ততি উদ্দেশ্য 
যাহাদের প্রতি হ্যরত মূসাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং যাহারা বহু পূর্বে তাহাদের 
সন্তান ছাড়িয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। ইবনে জরীর (র) মুজাহিদ (র) এর মতকে 
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প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ {5 দ্বারা বনী ইসরাঈলের সন্তান উদ্দেশ্য । ফিরআউনের 
ংশের সন্তান উদ্দেশ্য নয়। কারণ 2% ORL can AMR SELL 
ফিরিয়া থাকে। এবং এখানে নিকটতম হইল 4১4 শব্দটি 55535 শব্দটি নয়। 
(ইবনে SE EE Rad SSE FLSA HG 
£53 দ্বারা নওজোয়ান ও যুবকশ্রেণীর লোক উদ্দেশ্য আর তাহারা ছিল বনী 
ইসরাঈলের ৷ অথচ যে কথা অধিক প্রসিদ্ধ তাহা হইল বনী ইসরাঈলের সমস্ত লোক 
হযরত মূসা (আ) এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে সুসংবাদও দান করা 
হইয়াছিল । তাহারা হযরত মূসা (আ) এর গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহালও ছিল। 
পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ দ্বারা তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে হযরত মূসা (আঁ) 
তাহাদিগকে ফিরআউনের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবে এবং তিনি ফিরআউনের উপর 
বিজয়ী হইবেন । একারণে যখন ফিরআউন একথা জানিতে পারিল তখন সে অত্যন্ত 
সতর্ক থাকিতে লাগিল যখন হযরত মূসা (আ) তাবলীগের উদ্দেশ্যে ফিরআউনের 
নিকট আসিলেন তখন ফিরআউন বনী ইসরাঈলকে বহু কষ্ট দিতে লাগিল । বনী 
ইসরাঈল তখন হযরত মূসা (আ)-কে বলিতে লাগিল আপনার আগমনের পূর্বেও 
ফিরআউন আমাদিগকে কষ্ট দিত আর পরও আমাদের প্রতি সেই কষ্ট অব্যাহত 
রহিয়াছে। তখন হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন তোমরা কিছু ধৈর্য ধারণ কর 
আল্লাহ তা‘আলা অল্প দিনেই তোমাদের শত্রকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এবং 
তোমাদিগকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিবেন তখন তিনি দেখিবেন, তোমরা কি রূপ 
আমল কর । AAO: 


De ELE oe CE, LS Le EBA 
(a -১২৯)- SEES SCENE SLE SIT 
একথা সাব্যস্ত হইবার পর £2"? দ্বারা হযরত মূসা (আ) এর কওমের যুবক সন্তান 

অর্থাৎ {53 দ্বারা বনী ইসরাঈলই কি ভাবে উদ্দেশ্য হইতে পারে? $2 4 

£৫153 %43233 অৰ্থাৎ ফিরআইন ও তাহার গোত্রীয় সরদারদের হইতে এই ভয় ছিল 

যে তাহারা তাহাদিগকে আবার কাফির হইতে বাধ্য করিবে আর বনী ইসরাঈলের মধ্যে 
কারূন ব্যতীত কেউ ছিল না যাহাকে তাহারা ভয় করিত। কারূন মূসা (আ) এর 

ংশধর ছিল । কিনতু সেছিল বড় খোদাদ্রোহী ফিরআইনের বন্ধু জন। আর এখানে 24১4 

এর ?, 1.2 (সর্বনাম)টি বনী ইসরাঈলের দিকে ফিরিয়াছে। কিন্তু যাহারা একই কথা 

বলে যে সর্বনামটি ফিরআউন ও তাহার গোত্রীয় লোকদের দিকে ফিরিয়াছে 


32 zs PA) 
অথবা £3475 এর পূর্বে J/ শব্দটি উহ্য রহিয়াছে কারণ এবং $২5 এর স্থলে 
পা / 
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৭:1! $2০ রাখিয়া দেওয়া হইবে । তাহাদের একথা যুক্তি সংগত নয়। যদিও ইবনে 
জরীর (র) দুইটি কথাই কোন কোন নুহুর আলিম থেকে লিখিয়াছেন। বনী 
ইসরাঈলরা সকলেই যে মুমিন ছিল তাহার প্রমাণ নিম্নের আয়াত । 


19 495 DU ANAS OL 33 3 i (40) 


o Cis 
BAD HB GSI LEG 3h S15 (Ao) 


Ww 
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৮৪. মুসা বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস 
করিয়া থাক । যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাহারই উপর 
নির্ভর কর । 

৮৫. অতঃপর তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করিলাম । হে 
আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও 
না। 

৮৬. এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় হইতে রক্ষা কর ৷ 

তাফসীর $ আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আআ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি বনী 
হসরাঈলকে এই কথা বনিয়াছিলেন $y 21 SY gc 

তনেছন এ ই তাওযাৰৰ te ete WEE toto det 
করিয়া থাক” অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ট । 
ইরশাদ হইয়াছে $১1০ $14! 2 আল্লাহ কি তাহার বান্দার জন্য যথেষ্ট 
নহেন (ঝুমার-৩৬) ৷ 2.22 G44 a LRTI “আর যে ব্যক্তি আল্লাহর 

ওপর ভরসা করে আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ট (ত (তালাক-৩১) ৷” আল্লাহ তা'আলা অনেক 


A 
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১৯০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


সময় ইবাদত ও তাওয়াক্লুলের কথা একত্রেই উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে J 
187% £241944241 5-০2341 $8 আপনি বলিয়া দিন তিনি পরম দুয়ালু আমরা 
তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি ও তাহার ওপর ভরসা করিয়াছি ৫ LL RG BL 
অতএব আপনি ইবাদত করুন এবং তাহার উপর ভরসা করুন। (মূলক-২৯)। আরো 
ইরশাদ হইয়াছে $2 4334 2d UN Lt 3৮১ ৷ $7 “তিনি পূৰ্ব ও 
পশ্চিমের প্রতিপালক তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই অতএব আপনি তাহাকেই 
কর্ম-সম্পাদনকারী হিসাবে গহণ করুন্‌ (মুয্যাম্মিল-৯)। ইহা ছাড়া আল্লাহ তাআলা! 
তাহার বান্দাদিগকে প্রত্যেক সালাতে একাধিক বার $2445 90, ১2 
বলিতে নির্দেশ দান করিয়াছেন (ফাতেহা-৪)। f 

EU CTE TERT TE ULC TIE 


2/9072, /2 a2 


Salil NEUE ECE SE £47 18180740/ অৰ্থাৎ “আল্লাহর উপর আমরা 
ভরসা করিয়াছি হে আমাদের প্রতিপালক আপনি আমাদিগকে যালিম কওমের জন্য 
পরীক্ষার বস্তু বানাইবেন না (ইউনুস-৮৫)।” অর্থাৎ তাহাদিগকে আমাদের উপর সফল 
ও বিজয়ী করিবেন না । তাহা হইলে তাহারা এই কথাই বুঝিবে যে তাহারই সত্যের 
উপর আছে আর আমরা বাতিলের উপর । এইভাবে তাহারা আমাদের উপর আরো 
অধিক যুলুম করিবে । আবূ মিজলায ও আবু যুহা হইতে এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। 

ইবনে আবূ নজীহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ হযরত মুজাহিদ (র) হইতে 
বর্ণনা করেন, আয়াতের তাফসীর হইল, “হে আল্লাহ আপনি ফিরআউনের বংশধর দ্বারা 
আর আপনার পক্ষ হইতে কোন আযাব দ্বারা শান্তি দিবেন না, তাহা হইলে 
ফিরআউনের সম্পু্দায় এই কথাই বলিবে যে তাহারা যদি সত্যের উপর হইত তাহা 
হইলে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত না আর আমরা তাহার ওপর বিজয়ী হইতে 
পারিতাম না। অতএব তাহারা আমাদের ওপর আরো অধিক যুলুম অত্যাচার করিবে। 


“7 Ed EL MEd MEd 


আব্দুর রায্যাক (র)....মুজাহিদ (র) হইতে $51] 0355 2) Eel 
£2U]| -এর এই তাফসীর বর্ণনা করেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি 
তাহাদিগকে আমাদের উপর বিজয়ী করিবেন .না তাহা হইলে তাহারা আমাদের উপর 
যুলুম করিবে । 


PAA Kd SCT 


day bt [5 অৰ্থাৎ আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদিগকে মুক্তি দান 
করুন । $231 il Se Of Cit oir Sor si on0t অস্বীকার 
করিয়াছে এবং উহা গোপন করিয়াছে। আর আমরা তো আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি 
আর আপনার উপরই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করিয়াছি । 
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৮৭. আমি মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করিলাম, মিসরে তোমাদিগের 
সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর। এবং তোমাদিগের গৃহগুলিকে ইবাদত গৃহ কর । 
সালাত কায়েম কর এবং মু‘মিনদিগকে সুসংবাদ দাও । 

তাফসীর ৪ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসরাঈলকে 
ফিরআউনের যুলুম হইতে মুক্তিদানের কারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা 
হইল, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও তাহার ভ্রাতা হযরত হারূন (আ)-কে নির্দেশ 
দান করিয়াছিরেন যে তোমরা স্বীয় জাতিকে লইয়া মিসরে যাও এবং তথায় বাসস্থান 
স্থাপন কর । 

মাননীয় তাফসীরকারগণ ২:5 5 £5372: 131,20, এর তাফসীরের ব্যাপারে ভিন্ন 
ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছে। হযরত সাওরী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ ইবনে 
আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের এই তাফসীর করেন, তাহাদিগকে তাহাদের 
ঘরসমূহকেই সালাতের স্থান বাসাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । হযরত সাওরী (র) 
ইবনে মানসূর এর সূত্রে ইবরাহীম (র) হইতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো বর্ণনা 
করেন, বণী ইসরাঈলরা ছিল বড় ভীতসন্তরস্ত এ কারণেই তাহাদিগকে তাহাদের ঘরে 
সালাত আদায় করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল । মুজাহিদ, আবূ মালেক, রবী ইবনে 
আনাস, যাহৃহাক, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম ও তাহার পিতা যায়েদ 
ইবনে আসলাস (র) অনরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। 

বস্তুতঃ ফিরআউনের পক্ষ হইতে যখন বনী ইসরাঈলের উপর যুলুম অত্যাচার বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল তখন তাহাদিগকে অধিক সালাত আদায় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল । 

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ৪ Er 

sally rally Bizail 3il ood Win হে ঈমাদারগণ! তোমরা ধৈর্য 
ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর (বাক্বারা-১৫৩)। হাদীস শরীফে বর্ণিত 
হইয়াছে_- যখনই নবী করীম (সা) ঘাবড়াইয়া যাইতেন তিনি সালাতে লিপ্ত হইতেন 
(আবূ দাউদ) এই কারণেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন 44+ FEAF 
Abadi a isla ১১৪১ 1:5 অৰ্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রত্যেক 
ঘরসমূহকেই সালাতের স্থান বানাও আর তোমরা তথায় সালাত পড় এবং ঈমাদার 
লোকদিগকে সওয়াব ও আগত সাহায্যের সুসংবাদ দান কর (ইউনুস-৮৭)। 

আল্লামা আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেন, ফিরআউনের অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ) কে 
বলিল, আমরা ফিরআউনের লোকদের সন্মুখে প্রকাশ্যভাবে সালাত পড়িতে পারি না। 
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অতঃপর তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের বাড়ীতেই সালাত পড়িবার অনুমতি 
দান করিলেন এবং তাহাদের ঘরসমূহ কিবলামুখী করিয়া নির্মাণ করিতে নির্দেশ দেওয়া 
হইল। 

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, বনী ইসরাঈলরা যখন তাহাদের উপাসনালয়ে সালাত 
পূড়িলে ফিরআউন তাহাদিগকে হত্যা করিবে এই ভয়ে ভীত হইল তখন তাহাদিগকে 
কিবলামুখী করিয়া ঘর নির্মাণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল । যেখানে তাহারা চুপিচুপি 
সালাত পড়িবে ৷ কাতাদা এবং যাহ্‌হাক (র) ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। হযরত 
সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, তাহাদিগকে এই নির্দেশ দেওয়া হইল যে তাহারা যেন 
তাহাদের ঘরগুলি একটা অন্যটার মুখামুখী করিয়া নিমণি কবে। 

$45 N23 0% E51 DSL EIT 0G (MM) 
Eire Bayt OF Bg CEI psd 2 YN 

fase £2 22,44 2 2 IEA / 5 P32 শা 3 
(> 14৩% ১ 22 Cr 313 OIL BE 

0 AIGA 


Oh TEES 5 URES UES LI IS IG (A) 
0 GHEY HL 

৮৮. মূসা বলিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক । তুমি ফিরআউন ও তাহার 
পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করিয়াছ, যদ্ধারা হে আমাদের 
প্রতিপালক! উহারা মানুষকে তোমার পথ হইতে ভ্ৰষ্ট করে। হে আমাদিগের 
প্রতিপালক! উহাদিগের সম্পদ বিনষ্ট কর উহাদিগের হৃদয়ে মোহর করিয়া দাও । 
উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করিবে না। 

৮৯. তিনি বলিলেন তোমাদিগের দুইজনের প্রার্থনা গৃহীত হইল ৷ সুতরাং 
তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদিগের পথ অনুসরণ করিও না । 

তাফসীর ঃ যখন ফিরআউন ও তাহার পরিষদবর্গরা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল 
তাহাদের গুমরাহী ও কুফরের উপর অটল থাকিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল এবং 
তাহাদের যুলুম ও উৎপীড়নের দ্বার উন্ক্ত রাখিয়াছিল। তখন হযরত মূসা (আ) 
আল্লাহর দরবারে যে দু'আ করিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের 
মাধ্যমে উহারই সংবাদ দান করিয়াছেন। 
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সূরা ইউনুস ১৯৩ 


PLES 242 20 


হযরত মূসা (আ) বলিলেন, i UG Ged Sil OLS 5, হে আমাদের 
প্রতিপালক আপনি ফিরআউন ও তাহার পরিষদ বর্গকে পার্থিব আড়ম্বর ও বহু ধন-সম্পদ 
দান করিয়াছেন U1 ১০ LL - 334 এর 7. কে যবরসহ পড়িলে 
অর্থ হইবে হে আমাদের প্রতিপালক আপনি তাহাদিগকে এই সমস্ত আড়ুম্বর ও ধন- 
সম্পদ দান করিয়াছেন অথচ আপনি জানেন যে তাহারা আমার প্রতি প্রেরিত বিষয়ের 
প্রতি ঈমান আনিবে না ইহা শুধুই তাহাদের প্রতি আপনার পক্ষ হইতে ঢিল দেওয়া 
ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে $45 445% যেন তাহাদিগকে 
পরীক্ষা করিতে পারি। অন্যান্য কারীগণ 1; এর (কে পেশসহ পড়িয়াছেন অর্থাৎ 
তাহাদের প্রতি আপনার দানের দ্বারা তাহারা এই কথাই মনে করিবে যে আপনি 
তাহাদিগকে এই সমস্ত সম্পদ এই কারণেই দান করিয়াছেন যে, আপনি তাহাদিগকে 
ভালবাসেন । তাই যাহাকে ইচ্ছা ভ্রষ্ট করিবে। £91341 ০% 4০81 (5 অতএব হে 
আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদের সম্পদ ধ্বংস করিয়া দিন (ইউনুস-৮৮)। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, $= অর্থ ধ্বংস করিয়া দিন । 
হযরত যাহ্‌হাক আবূল আলীয়াহ রবী ইবনে আনাস (র) বলেন আল্লাহ তা'আলা 
তাহাদের মালকে পাথরে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, 
আমরা জানিতে পারিয়াছি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ফসলাদিকেও পাথরে পরিণত 
কা কহত রক (বলক তাহাদের ভিটিও পাথরের রূপ ধারণ 
করিয়াছিল । 

ইবনে আবূ হাতিম (রা) বলেন ইসমাঈল ইবনে আবৃূল হারিস (র)....মুহাম্মদ 
ইবনে কাব হইতে বর্ণিত যে একবার তিনি ন ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট সূরা 
be AJL DL ne dh 2 Bs SEDs Si ECA 
Lil 5৮2০1 ৮4 91941 ১ হইতে Lal Le (£5, পৰ্যন্ত পৌছলেন! 
তখন ওমর ইবনে আব্দুল আধীয জিজ্ঞাসা করিলেন হে আবূ হামজা! £21 কাহাকে 
বলে উত্তরে তিনি বলিলেন তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পদ পাথরে পরিণত হইয়াছিল। ইহাই 
হইল ২১ তখন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) তাহার এক গোলামকে বলিলেন, 
অমুক থলেটা আমার নিকট লইয়া আস । গোলাম থলেটি লইয়া আসিলে দেখা 
গেল যে উহার মধ্যে যে ডিম ও ছোলা রাখা ছিল তাহা পাথরে পরিণত হইয়া 
গিয়াছিল। 275 31% ০4% £25, {ন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহার তাফসীর 
করেন, eG He Cie Re LE CEES PE 
যেন তাহারা যাবত যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি না দেখিয়া লয় তাহারা ঈমান আনিতে না পারে। 


কাছীর-২৫০) 
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১৯৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


হযরত মূসা (আ) ফিরআউন ও তাহার সর্দারদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া এই 
দু‘আ করিয়াছিলেন, তবে তাহার এই ক্রোধ ছিল আল্লাহর ও তাহার দ্বীনের জন্য যেমন 
হযরত নূহ (আ) তাহার জাতির বিরুদ্ধে বলিয়াছিলেন &_* এ) L2১5 ৮০১ 
NEES EEE y1 LG Dla) C5 bri LU SES] হে আমার 
প্রতিপালক ! এই-পৃথিবীতে কাফিরদের একটি লোকও জীবিত রাখিবেন না যদি আপনি 
তাহাদিগকে জীবিত রাখেন তাহা হইলে তাহারা আপনার বান্দাদিগকে গুমরাহ করিবে 
আর কেবল কাফির সন্তানই জন্য দিবে (নূহ-২৬-২৭)। 

এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর দু'আ কবূল করিলেন 

যাহার সাথে সাথে তাঁহার ভ্রাতা হযরত হারূন (আ) আমীন বলিয়াছিলেন। আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেন £450,42১ ৩:21 25 অর্থাৎ তোমাদের দু'আ কবুল করা 
হইয়াছে। | 
আবূল আলীয়াহ, আবু সালেহ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাধী, রবী ইবন 
আনাস (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) দুআ করিয়াছিলেন আর হযরত হারূন (আ) 
আমীন বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ ফিরাউনকে ধ্বংস করিবার জন্য তোমরা যে দু'আ করিয়াছ 
তাহা কবুল করা হইল । এই আয়াত দ্বারা একদল উলামায়ে কিরাম এই কথা প্রমাণ 
করেন যে ইমামের কিরাত শেষে মুক্তাদীর আমীন বলা তাহার সূরা ফাতেহা পাঠ করা 
সমতুল্য । কারণ এখানে হযরত মূসা (আ) একাই দু'আ করিয়াছিলেন, আর হযরত 
হারুন (আ) শুধু আমীন বলিয়াছিলেন। অথচ আয়াতে উভয়েই দুআ করিয়াছিলেন 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 

(254204145, অৰ্থাৎ আমি তোমাদের দু'আ কবুল করিয়াছি 
অতএব তোমরা আমার নির্দেশের উপর অটল থাক । হযরত ইবনে জুরাইজ (র) হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন (44544 এর অর্থ তোমরা আমার নির্দেশ 
পালন করিতে থাক । ইবনে জুরাইজ (র) বলেন হযরত মুসা (আ)-এর এই দু'আর পর 
ফিরআউন চল্লিশ বছর জীবিত ছিল তাহার পর সে ধ্বংস হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, 
চল্লিশ দিন জীবিত থাকিবার পর ধ্বংস হইয়া যায় । 
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৯০. আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফিরআউন ও তাহার 
সৈন্য বাহিনী বিদ্বেষ পরবশ হইয়া ও ন্যায়ের সীমালংঘন করিয়া তাহাদিগের 
পশ্চাদ্ধাবন করিল । পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হইল তখন সে বলিল, আমি 
বিশ্বাস করিলাম বনী ইসরাঈল যাহাতে বিশ্বাস করে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন 
ইলাহ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত । 

৯১. এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি ' 
সৃষ্টিকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। 

৯২. আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার 
পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক । অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার 
নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল । 


তাফসীর ৪ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে ফিরআউন ও তাহার 
সেনাবাহিনীর ডুবিয়া যাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। বনী ইসরাঈল যখন হযরত 
মূসা (আ)এর সহিত মিসর হইতে বাহির হইয়াছিল তখন ছোট বাচ্চাদের বাদ দিয়া 
তাহাদের যোদ্ধা সংখ্যা ছিল দুইলক্ষ। তাহারা কিবতীদের নিকট হইতে অনেক গহনা 
ধার হিসাবে নিয়াছিল এবং সেই সমস্ত গহনাসহই তাহারা পলায়ন করিয়াছিল এই 
কারণে তাহাদের প্রতি ফিরআউনের আরো অধিক ক্রোধ ছিল। অতঃপর সে দেশের 
বিভিন্ন এলাকা হইতে সৈন্য সংগ্রহের জন্য লোক প্রেরণ. করিল এবং এক বিরাট সেনা 
বাহিনী লইয়া বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করিল । আল্লাহ তা'আলার ইহাই ইচ্ছা 
ছিল। অতএব সারা দেশের ধন-সম্পদশালী লোকদের কেহই তাহার সহিত যোগ দিতে 
বিরত থাকিল না। অতঃপর তাহারা সূর্যোদয় কালেই বনী ইসরাঈলের নিকট গিয়া 
পৌছিল। 59344 6 94 ০022010195 444 যখন উভয় দল 
পরস্পর একে অন্যকে দেখিয়া ফেলিল তখন হযরত মূসা (আ) এর সাথীরা বলিয়া 
উঠিল, এখন তো তাহারা আমাদিগকে ধরিয়াই ফেলিবে (শু'আরা-৬১)। এই সময় 
বনী ইসরাঈল নদীর তীরে পৌছিয়া গিয়াছিল। ফিরআউন তাহার সেনাবাহিনীসহ 
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তাহাদের পশ্চাতে ছিল এখন উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন 
উপায় ছিল না । হযরত মূসা (আ) এর সাথীরা বার বার এই প্রশ্নই করিতেছিল যে 
কিভাবে তাহারা মুক্তি পাইতে পারে? হযরত মূসা (আ) বলিতে লাগিলেন, আমাকে 
তো এই নদীর মধ্যেই চলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ০০ ৮% 2 
তাহারা আমাদিগকে কখনো ধরিতে পারিবে না আল্লাহ আমার সাথেই আছেন যিনি 
আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন (শু‘আরা-৬২)। যখন তাহারা চরমভাবে নিরাশ হইল 
তখন আল্লাহ ভাআলা তাহাদের নিরাশাকে আশায় পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এবং মূসা 
(আ) কে নদীতে লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর মূসা (আ) লাঠি 
দ্বারা আঘাত করিলেন এবং সাথে সাথেই নদী বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত হইয়া গেল এবং 
প্রত্যেক খন্ড বিরাট বিরাট পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ হইল । এই ভাবে নদীতে প্রত্যেক দলের 
জন্য এক একটি পথ হইয়া মোট বারটি পথ হইয়া গেল । নদীর মাঝে কাদা শুকাইবার 
জন্য আল্লাহ বায়ুকে নির্দেশ দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা শুকাইয়া চলিবার উপযুক্ত 
হইয়া গেল। 529% ১১ ৬১:9 এখন না তাহাদের ধরা পড়িবার ভয় আছে আর 
না ডুবিয়া যাওয়ার ! পানির প্রাচীরের মাঝে জানালা করিয়া দেওয়া হইল যেন প্রত্যেক 
গোত্র অন্য গোত্ৰকে দেখিতে পারে এবং তাহাদের ধ্বংস হইবার আশঙ্কা না করে। 
যখন বনী ইস্রাঈলের সর্বশেষ ব্যক্তিও নদী পার হইয়া কূলে পৌছল তখন ফিরআউনের 
দলবল নদীর অপর তীরে পৌছল ৷ ফিরআউনের সেনাবাহিনীতে কালো অশ্বরোহীর 
সংখ্যাই ছিল এক লক্ষ । ইহা ছাড়া অন্যান্য রঙ্গের অশ্বরোহীও ছিল অনেক । ইহা দ্বারা 
তাহার সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের অনুমান করা যায়। ফিরআউন যখন এই ভয়ানক 
পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করিল তখন সে ভীত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবার ইচ্ছা করিল । কিন্তু 
বড়ই পরিতাপের বিষয় যে মুক্তির সময় পার হইয়া গিয়াছিল এবং ভাগ্যের নির্ধারিত 
পরিণতি তাহাকে ভোগ করিতেই হইল । হযরত মূসা (আ)-এর দুআ কবূল করা 
হইল । হযরত জিবরীল একটি মাদী অশ্বের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। যখন 
ফিরআউনের নর অশ্বের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন মাদী অশ্ব দেখিয়া 
নর অশ্বটি চিৎকার করিয়া উঠিল । 

হযরত জিবরীল তাহার মাদী অশ্বটি লইয়া নদীতে ঝাপাইয়া পড়িলেন। তখন নর 
অশ্বটিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া নদীতে লাফাইয়া পড়িল । ফিরআউন উহাকে বাধা 
দিয়া রাখিতে পারিল না, বাধ্য হইয়াই তাহাকে নদীতে পড়িতে হইল । অতঃপর তাহার 
বিরত্ব প্রকাশ করিবার জন্য তাহার সর্দারদিগকে আহবান করিয়া বলিল, নদীতে প্রবেশ 
করিবার জন্য বনী ইসরাঈল আমাদের থেকে অধিক যোগ্য নয়। অতঃপর তাহারা 
সকলেই নদীতে ঝাপাইয়া পড়িল । হযরত মীকাঈল সকলের পশ্চাতে ছিলেন তিনি 
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ফিরআউনের সেনা বাহিনীকে তাড়া করিয়া অগ্রসর করিতে লাগিলেন । অতঃপর 
একজনও আর নদীতে প্রবেশ করিতে অবশিষ্ট থাকিল না। যখন তাহারা সকলেই 
নদীতে প্রবেশ করিল এবং যখন বনী ইসরাঈলের প্রত্যেকই নদী পার হইয়া কূলে 
পৌছাইয়া গেল তখন আল্লাহ তা‘আলা নদীর বিভিন্ন খন্ডকে আবার মিলাইয়া দিলেন। 
ফলে ফিরআউনের দলের একটি প্রাণীও বাচিতে পারিল না । নদীর প্রকাণ্ড ঢেউ 
তাহাদিগকে উপরে উত্তোলন করিতে আবার নিম্নে তলাইয়া উঠা নামা করিতে লাগিল । 
ফিরআউন তথখন মৃত্যুর সহিত পাঞ্জা লড়িতে লড়িতে মৃত্যু কষ্ট ভোগ করিতে শুরু 
করিল তখন সে বলিয়া উঠিল GOULD Lo Sil Gali aY hol 
TCE “আমি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি যে, সেই সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ 
নাই যাহার প্রতি বনী ইসরাঈল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে আর আমি অনুগতদের 
OR CT TE 
আসিল না ১2,৯ CN CECE il AE Elsi el 

EPG WA Gnon Cie al oultew CHNG sete eet Ole Hi 
আমরা কেবল এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি আর কুফরী ও শিরক হইতে 
বিরত হইয়াছি ২1৯ ১ fe Pit ESE 0 COE EE JE 

LUE MCI Nee REE ENE 
SE EE নামা তার বাল বেও ব্যানল ইহ 
আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম আর কাফিররা ক্ষতিগ্রস্তই হইবে । এই কারণে আল্লাহ 
তা'আলা ফিরআউনের বক্তব্যের জওয়াবে বলিলেন 20০2 4,31 অর্থাৎ এখন তুমি 
এই কথা বলিতেছ অথচ ইহার পূর্বে তুমি আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছ। 5+ ৩44, 

১.১]। আর তুমি ছিলে পৃথিবীতে ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা মানুষকে 
গুমরাহ করিত 5422 Lh 2 nn G5 nn os LILA ES 
তাহাদিগকে আমি দোযখের প্রতি আহ্বান করিবার জন্য নেতা বানাইয়াছিলাম। আর 
কিয়ামতে তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না। ফিরআউনের এই কথা যে 
“আমি বনী ইসরাঈলের প্রভুর প্রতি ঈমান আনিয়াছি” হইল গায়েরের কথা যাহা কেবল 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কেই অবগত করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুলায়মান 
ইবনে হরব (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা) 
ইরশাদ করিয়াছেন, ফিরআউন যখন LAL Land 
বলিল, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, জিবরীল (আ) বলিলেন তখন আমি নদীর কাদামাটি 
হাতে লইয়া তাহার মুখে পুরিয়া দিলাম যেন আল্লাহর রহমতের সমুদ্র উদ্দেলিত না 
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হয়। ইমাম তিরমিযী ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র) তাহারা হাম্মাদ ইবন 
সালামা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি 
‘হাসান’ আবূ দাউদ তয়ালেমী (র) বলেন, শু'বা (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 
বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন জিবরীল (আ) আমাকে বলিয়াছেন, 
আপনি যদি সেই অবস্থাটি প্রত্যক্ষ করিতেন যখন আমি নদীর কাদা মাটি উঠাইয়া 
' ফিরআউনের মুখে পুরিয়া দিয়াছিলাম যেন আল্লাহর রহমতের সমুদ্রে তরঙ্গ না আসিতে 
পারে। আবু ঈসা তিরমিযী ইবনে জরীর (র) বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি শু'বা হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন,.হাদীসটি হাসান গরীব সহীহ । ইবনে জরীর (র) 
মুহাম্মদ ইবনে মুসারা (র)...ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অবশ্য 
শু'বার দুইজন শায়খের একজন মারফুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আবু সায়ীদ আশজ্জ (র)....ইবনে আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন। যখন আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনকে ডুবাইয়া দিলেন তখন সে 
স্বীয় আ'ুলী দ্বারা ইশারা করিয়া উচ্চস্বরে বলিল 2 ও G১ JF irl 
{415234 রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হযরত জিবরীল তখন এই আশংকা করিলেন 
আল্লাহর রহমত তাহার ক্রোধ হইতে আগে বাড়িয়া না যায়। অতএব তিনি তাহার 
ডানার সাহায্যে কাদামাটি তুলিয়া তাহার মুখে পুরিয়া দিলেন। ইবনে জরীর (র) 
সুফিয়ান ইবনে অকী হইতে তিনি আবূ খালেদ হইতে মওকুফরূপে হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর (র) বলেন 
ইবনে হুমাইদ (র) .....আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলেন, আমাকে জিবরাঈল (আ) বলেন, আপনি যদি দেখিতেন সেই করুন 
অবস্থা যেই দিন আমি ফিরআউনকে নদীতে ডুবাইয়া দিয়াছি এবং তাহার মুখে মাটি 
পুরিয়া দিয়াছি যেন আল্লাহ রহমত তাহার প্রতি প্রবর্তিত হইয়া সে ক্ষমা প্রাপ্ত না হয়। 
ফাহীর ইবনে মাজান রাবী সম্পর্কে ইবনে মুঈন (র) বলেন আমি তাহাকে চিনি না। 
আবু যার'আ ও আবূ হাতিম (র) বলেন উক্ত রাবী মাজহুল (অপরিচিত) এ ছাড়া 
অন্যান্য রাবীসমূহ নির্ভরযোগ্য পূর্ববর্তাগণের এক দল যথা কাতাদাহ, ইবরাহীম, 
তায়সী, ও ময়সুন ইবনে মিহরান (র) উক্ত হাদীসকে মুরসাল রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 
যাহৃহাক ইবনে কায়স (র) থেকে উল্লেখ আছে যে তিনি এই হাদীস জন সমক্ষে বর্ণনা 
দিয়া খুতবা দিয়াছেন । আল্লাহই সঠিক জানেন। 

Lx UE bol si US UL হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা) ও পূর্ববর্তী অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, কোন কোন বনী ইসরাঈল 
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ফিরআউনের মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিলে আল্লাহ: তা'আলা সমুদ্বকে নির্দেশ 
দিলেন যে, ফিরআউনের দেহকে তাহার পোশাকসহ যমীনের কোন একটি উচ্চস্থানে 
নিক্ষেপ কর যেন মানুষের নিকট তাহার মৃত্যু নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়া যায়। 
একারণেই আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন 425% 5410 অর্থাৎ যমীনের এক উচ্চস্থানে 
Matos dite 4:55, তোমার শরীরকে হযরত কাতাদাহ (র) 
5% দ্বারা নিজীব শরীর বোঝান হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (র) বলেন, ১১? 
at Son Thien curt wot RU OEE et Ur Cher tL 
বরং যাহা সম্পূর্ণ অবিকৃতাবস্থায় রহিয়াছে, যেন মানুষ উহা দেখিয়াই ফিরআউনের লাশ 
বুঝিতে পারে। আবূ দুখর (র) বলেন, 647 দ্বারা ফিরআউনের পোশাক বোঝান 
হইয়াছে। অবশ্য এই সমস্ত মতামতের মধ্যে পারস্পরিক কোন দ্বন নাই । ৬০ ১৯% 
£1 4£15 অৰ্থাৎ যেন পরবর্তীতে বনী ইসরাঈলের জন্য এইকথার প্রমাণ হইয়া যায় 
যে তোমার মৃত্যু ঘটিয়াছে আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান তাহার ক্রোধের সন্মুখে 
কিছু টিকিয়া থাকিত পারে না। 4401 EEL SO 21,234 50 অৰ্থাৎ 
অধিকাংশ লোক আমার নিদর্শন হইতে বে-খবর অর্থাৎ তাহারা নসীহত গ্রহণ করে না। 
ফিরআউন ও তাহার সাথীদের ধ্বংস সংঘটিত হইয়াছিল আশুরার দিনে। ইমাম 
বুখারী (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন 
তিনি বলেন, গুন্দার.... ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) 
যখন মদীনায় আগমন করিলেন, তখন ইয়াহুদীরা আশুরার সাওম পালন করিত তিনি 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই দিনে সাওম রাখ কেন? তাহারা বলিল, 
এইদিনে হযরত মূসা (আ) ফিরাউনকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন, তোমরা ইয়াহুদী জাতি হইতে এই 
সাওম রাখিবার অধিক হকদার ৷ অতএব তোমরা এই দিনে সাওম রাখিবে। 
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৯৩. আমি বনী ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাস ভূমিতে বসবাস করাইলাম এবং 
আমি উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম । অতঃপর উহাদিগের নিকট জ্ঞান 
আসিলে উহারা বিভেদ সৃষ্টি করিল । উহারা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল 
তোমার প্রতিপালক তাহাদের মধ্যে কিয়ামতের দিনে উহার ফায়সালা করিয়া 


দিবেন। 
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তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি যে দ্বীনী ও পার্থিব নিয়ামত 
স্থান দান করিযাছিলাম। ($2.০ ১24) কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা বাইতুল 
মুকাদ্দাসের নিকটবর্তাঁ মিসর ও সিরীয়ার এলাকাসমূহ বুঝান হইয়াছে। আল্লাহ 
তা‘আলা যখন ফিরআউন ও তাহার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করিয়া দিলেন, তখন 
মিসরের উপর হযরত মূসা (আ) এর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল । ইরশাদ হইয়াছে, 
MEER oN BEELER VE ANE 
be CTS LUD EASLEY UG Lic 
- thes Ll Ly a3 3 034 Ms I Ls Ub 
অর্থাৎ__ আমি সেই জাতিকে উত্তরাধিকার বানাইয়াছি যাহাদিগকে পৃথিবীর পূর্ব ও 
পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র দুর্বল মনে করা হইত । আমি তাহাদিগকে বরকত দান 
করিয়াছি এবং বনী ইসরাঈলের ধৈর্যের দরুন তাহাদের প্রতি আপনার প্রতিপালকের 
ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে। আর ফিরআউন ও তাহার সম্পদায় যে সমস্ত প্রাসাদ তৈয়ার 
করিয়াছিল আমি তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি ('আরাফ- ১৩৮) । আরো ইরশাদ হইয়াছেঃ 
El, 8 PAE NEUE APY EE ALA 
- Lill 
অর্থাৎ-- আমি তাহাদিগকে বাগান ও ঝর্ণাসমূহ হইতে বাহির করিয়াছি তাহার 
ধনভান্ডার তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছি এবং বনী ইসরাঈলকে সেই সমস্ত 
কিছুর উত্তাধিকার করিয়া দিয়াছি (শু'আরা-৫৭-৫৯)। আরো ইরশাদ হইয়াছে ১ 
4555943 ০ 5555 তাহারা বহু বাগান ও বর্ণা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। 
বনী ইসরাঈল সদা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট বাইতুল মুকাদ্দাস শহরে যাইবার 
আবদেন নিবেদন করিত । বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শহর । 
সেকালে উহা আমালিকাদের দখলে ছিল। বনী ইসরাঈলকে তাহাদের সহিত যুদ্ধ 
করিবার জন্য বলা হইল কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিয়া বসিল । তখন আল্লাহ তাআলা 
তাহাদিগকে ‘তীহ’ ময়দানে চল্লিশ বছর যাবত ঘুরাইতে থাকিলেন। হযরত হারূন (আ) 
তথায় প্রথম মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ)ও ইন্তেকাল করেন । অবশ্য 
তাহাদের ইন্তেকালের পর হযরত “ইউশা ইবনে নূন” এর সাহিত তাহারা যুদ্ধ করিতে 
বাহির হইল এবং আল্লাহ তা'আলা আমালিকা জাতির ওপর তাহাদিগকে বিজয়ী 
করিলেন । অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাস তাহাদের করতলেই রহিল । পরবর্তীকালে বুখত 
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নাসার উহা দখল করিয়া নিল । অতঃপর পুনরায় বনী ইসরাইল উহা দখল করে । তাহার 
পর গ্রীক সম্রাটদের করতলে চলিয়া যায় এবং দীর্ঘকাল তাহারা সেখানে রাজত্ব করিতে 
থাকে । 

এই সময়ই আল্লাহ তা‘আলা হযরত ঈসা (আ) কে প্রেরণ করেন । তখন ইয়াহুদীরা 
গ্রীক সম্রাটের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল । তাহারা গ্রীক সম্াটের নিকট হযরত ঈসা 
(আ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিল এবং বলিল ঈসা (আ) প্রজাদের মধ্যে ফিৎনা 
ফাসাদ সৃষ্টি করিতেছেন। অতঃপর গ্রীক সম্বাট তাহাকে শুলী দিতে চাহিল । কিন্তু 
আল্লাহর ইচ্ছায় সে সফল হইতে পারিল না বরং হযরত ঈসা (আ) এর একজন অনুগত 
হাওয়ারীকে ঈসা ধারণা করিয়া তাহাকেই শুলী দিন। আল্লাহ তাআরা ইরশাদ করেন 
ais ie NS, lal 2205 অর্থাৎ নিসন্দেহে 
তাহারা ঈসা (অ) কে হত্যা করিতে পারে নাই বরং তাহাকে নিজের কাছে উঠাইয়া 
লইয়াছেন। আল্লাহ বড়ই প্রতাপ ও কৌশলের অধিকারী (নিসা-১৫৭-১৫৮)। 

অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর প্রায় তিনশত বছর পর একজন গ্রীক সম্রাট 
'কুসতুনতীন’ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিল সে ছিল একজন দার্শনিক । বলা হইয়া থাকে যে সে 
ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যেই খৃষ্ট ধর্ম গহণ করিয়াছিল এই ধর্মে ফিৎনা করাই তাহার মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল। পাদ্রীরা তাহাদের নির্দেশে নতুন নতুন আইন কানুন প্রণয়ন করিতে আর্ত 
করিল । অনেক নতুন নতুন বিষয় সে এ ধর্মে আবিষ্কার করিল । বহু উপাসনালয় নির্মাণ 
করিল । খৃস্টধর্ম তখন খুব বিস্তার করিল এবং উহাতে বহু পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত 
হইল । এবং সঠিক ধর্মের বিরোধিতা হইতে লাগিল । মূল ধর্ম কেবল কয়েকজন 
উপাসকের মধ্যেই সীমিত রহিয়া গেল৷ কিন্তু পরবর্তীতে তাহারাও রাহেবদের ন্যায় 
বনে জঙ্গলে গির্জা নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল । সিরীয়া জাযীরা ও রূমের 
উপর খৃস্টানদের প্রভুত্ বিস্তার লাভ করিল ৷ এই সম্বাট দ্বারাই কুসতুনতুনীয়া, কুমামাহ 
শহর আবাদ হইল । বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহমেও বহু গির্জা নির্মাণ হইল । ইহা 
ছাড়া আরো অনেক শহর সে আবাদ করিল এবং অনেক বড় বড় অক্টালিকা নির্মাণ 
করিল । তাহার আমল হইতেই ক্রস পূজা শুরু হইয়াছিল এবং ইহা দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল তথায় গির্জাও নির্মিত হইয়াছিল । শূকরের মাংস বৈধ করা 
হইয়াছিল এবং ধর্মের মৌলিক ও গোৌলিক ব্যাপারে নানা প্রকার আশ্চার্য ধরনের 
নতুনত্বের সৃষ্টি করা হইয়াছিল । ছোট আমানতের বিধান রচনা করিয়া উহার নাম 
রাখিয়াছিল বড় আমানত ৷ সম্বাটের নির্দেশে শরীয়তের অনেক নতুন নতুন বিধান রচনা 
করা হইয়াছিল। 

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরামের যুগ পর্যন্ত সে সকল শহরের উপর তাহাদেরই পূর্ণ 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল । অবশেষে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বায়তুল মুকাদ্দাস 
জয় করেন। 


কাছীর-২৬ ( 0) 
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২০২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


SU ১০৯35, অৰ্থাৎ আমি তাহাদিগকে উত্তম পবিত্ৰ খাদ্য-সামগ্ি 
দান করিয়াছি। 
OEE EB Y। 741551155 অৰ্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে 
শরীয়তের সঠিক জ্ঞান আসিবার পরই তাহারা পারস্পরিক বিরোধ করিয়াছে অথচ এই 
বিরোধের কোন কারণ নাই । আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কথাই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া 
দিয়াছেন। 

হাদীসে বর্ণিত, ইয়াহুদী জাতি একাতুর দলে বিভক্ত এবং খৃষ্ট জাতি বিভক্ত 
হইয়াছে বাহাত্ুর দলে । আর এই উন্মত বিভক্তি হইবে তেহাত্তর দলে, অথচ মাত্র 
একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে । এবং অবশিষ্ট বাহাতুর দল দোযখে প্রবেশ করিবে! 
রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল তাহারা কাহারা? ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি 
বলিলেন, যে পথের উপর আমি ও আমার সাহাবাগণ আছেন সেই পথে পরিচালিত 
লোকজনই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক গ্রন্থে এইরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণেই আল্লাহ তাআল ইরশাদ করেন 439 4%, ol 
EA : অর্থাৎ আপনার প্রতিপালক তাহাদের মাঝে ফয়সালা করিবেন ২45 ১ A 
CEE [54445 কিয়ামত দিবসে সেই ব্যাপারে যেই ব্যাপারে তাহারা 


বিরোধ করিত (ইউনুস-৯৩)। 
OE Gd LES ৩) শ্রা 40S (৭£) 
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সূরা ইউনুস ২০৩ 


৯৪. আমি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে যদি তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত 
হও তবে তোমার পূর্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 
তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার নিকট সত্যই আসিয়াছে তুমি কখনও 
সন্দিপ্ধচিত্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না। 

৯৫. এবং যাহারা আল্লাহ নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তুমি কখনও 
তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না । তাহা হইলে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত 
হইবে । 

৯৬. যাহাদিগের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে 
তাহারা ঈমান আসিবে না । 

৯৭. এমনকি উহাদিগের নিকট প্রত্যেকটি নির্দশন আসিলেও যতক্ষণ না 
উহারা ম্মনুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। 


তাফসীর ঃ কাতাদাহ ইবনে দিআমাহ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন, “আমি সন্দেহও করি না আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও বোধ করি না।” 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং হাসান বসরী (র) ও অনুরূপ 
বৰ্ণনা করিয়াছেন। 

গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে 
স্বীয় শরীয়তের উপর দৃঢ় থাকিবার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। এবং এই কথা 
জানানো হইয়াছে যে, নবী করীম (সা)-এর গুণাবলী পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের মধ্যেও 
উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, 5 pl lal pi Ol 
LONG GA A Mae USSD Lis 2 &341 অৰ্থাৎ যাহারা উন্মী 
তব ন তাই কা অন ওহ তাহার গাব্রীর করা 
তাওরাত এবং ইঞ্জীলেও লিখিত পায় (‘আরাফ-১৫৭) ৷ তাহারা নবী করীম (সা)-এর 
রিসালতের সত্যতা এত ভালভাবে জানে শেমন তাহাদের সন্তান-সস্তভুতিদিগকে জানে । 
ইহা সত্বেও তাহারা এই সত্যকে গোপন করে এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে 
তৰণ পৰ বিস্ন।দণলপ্রযাযৰাক৷ সত্ত্বেও তাহারা ঈমান আনে না। এই 


কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, J 
Le ENE HED OI MD EAE AL LE £ isl 
A (IO 
অর্থাৎ--যে ঈমান তাহাদের জন্য উপকারী সেই ঈমান তাহারা আনিবে না 
(ইউনুস-৯৬)। এই কারণেই যখন হযরত মূসা (আ) ফিরআউন ও তাহার সর্দারদের 
বিরুদ্ধে বদ দু'আ করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 2 ন se a 
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২০৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 
A A 2 ey A A A A 
Ee OEY MAE AEE EON EL 


আমাদের প্রতিপালক তাহাদের EE 6 PEE TEC A IE LE? তাহাদের অন্তরসমূহে 
মোহর লাগাইয়া দিন যেন তাহারা যাবত না যন্তরণাদয়ক আযাব দেখিবে ঈমান না 
আনিতে পারে (ইউনুস-৮৮) ৷ আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ আরো ইরশাদ করিয়াছেন 
EATS x Wwlt ER i! ABENA AA ESATO টী Ee ETN 


EARN AAAIAL + ¢ Ly £1 ৰং RAL 


le SO CET RR CE SAT, ae ET 
তাহাদের সহিত কথা বলিতেও শুরু করে আর আমি সমস্ত বস্তু তাহাদের সম্মুখে জমা 
করিয়া দেই তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না । আর তাহাদের তো অধিকাংশই মূর্খ 
(আন*আম-১১১)। 


222 24 rf BE Ah 44! | 45 2 aA 
s 5% 225 LGU GES S| E53 (0 
Ar 2320 1024/0324 মণ, 
3G ns G ge SSG Bt SESS থা 
NOTE) 
৯৮. তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতিত কোন জনপদবাসী কেন এমন হইল না 
যাহারা ঈমান আনিত এবং তাহাদিগের ঈমান তাহাদের উপকারে আসিত? তাহারা 
যখন বিশ্বাস করিল তখন আমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি 
হইতে মুক্ত করিলাম এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম । 
তাফসীর $ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্য হইতে কোন 
নবীর উম্মত এমন ছিল না তাহাদের সকলেই ঈমান আনিয়াছে বরং যে জাতির প্রতি 
আমি কোন নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই কিংবা অধিকাংশ প্রেরিত নবীকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


(AS, ANZ A A SAS APG non A ASH fA HEAL TA 


বান্দাদের প্রতি আফসোস, যে তাহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসে, তাহারা 
তাহার প্রতি ঠাষ্টা-বিদ্বূপ করে (ইয়াসিন- ৩০)। 
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অনুরূপভাবে পূর্বে যখন কোন রাসূল তাহাদের নিকর্ট আসিয়াছে তখনই তাহার 
বলিয়াছে এ তো যাদুকর, OER 
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সূরা ইউনুস ২০৫ 


অর্থাৎ-_- আপনার পূর্বে যে কোন জনপদে কোন ভীত প্রদর্শনকারী প্রেরণ করিয়াছি 
তথাকার বিত্তবান লোকেরা এই কথা বলিয়াছে যে আমরা তো আমাদের পূর্ব 
পুরুষদিগকেই অনুসরণ করিয়া চলিব (যুখরুফ-২৩)। 

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামকে 
আমার নিকট পেশ করা হইয়াছে _ কিন্তু কোন কোন নবীর সাথে তাহার অনুসারীদের 
বিরাট বিরাট দল ছিল আবার কোন নবীর সহিত একজন আর কোন নবীর সহিত 
দুইজন আবার কোন নবীর সহিত একজনও ছিল না । অতঃপর তিনি হযরত মূসা (আ) 
এর অধিক উম্মতের কথা উল্লেখ করিলেন । তাহার পর নিজের উন্মতের আধিক্যের 
কথাও উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তাহারা মাশরিক ও মাগরিবের উভয় প্রাপ্ত ঢাকিয়া 
ফেলিয়াছে। মোটকথা কেবল মাত্র হযরত ইউনুস (আ)-এর কওযম ব্যতিত অন্য কোন 
নবীর. সকল উন্মত ঈমান গ্রহণ করেন নাই । ইউনুস (আ)-এর কওম ছিল ‘নীনূয়া' এর 
অধিবাসী তাহারা আযাব দেখিবার পর ভয়ে ঈমান আনিয়াছিল । আল্লাহর আযাবে ভীত 
হইয়া আল্লাহর নবী হযরত ইউনুস (আ) তাহার কওযম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। 
তখন তাহার কওম অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিল । আল্লাহর 
নিকট তাহারা ফরিয়াদ করিতে লাগিল এবং স্বীয় সন্তান-সম্ভুতি ও জীব-জস্তু লইয়া 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন উহা দূর করিয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট কাকুতি মিনতি 
করিয়া দুআ করিতে লাগিল । আল্লাহ তা'আলা তখন তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। 
যেই আযাব তাহাদের উপর আসিয়াছিল তিনি তাহা সরাইয়া দিলেন আল্লাহ তা'আলা 
UUs | RES RT S391 

অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ)-এর কওম যখন ঈমান আনিল আমি তখন পার্থিব 
জীবনে তাহাদের নিকট হইতে অপমানকর আযাব দূর করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে 
একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সাচ্ছন্দের জীবন যাপন করিতে দিলাম (ইউনুস-৯৮)। 

তাফসীরকারগণ এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন যে ইউনুস (আ) এর 
কওমকে কি কেবল পার্থিব শাস্তি হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল না পরকালের শাস্তি 
হইতেও তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল? কেহ কেহ বলেন, কেবল পার্থিব শাস্তি 
হইতেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল যেমন আয়াতে কারীমা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়। আর 


?- 
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7১ 41) ১ 62%5 15 অৰ্থাৎ আমি তাহাকে (হযরত ইউনুস (আ)- -কে) 
এক লক্ষ বরং ততধিক লোকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম অতঃপর তাহারা ইমান 
আনিল ফলে আমি তাহাদিগকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সাচ্ছন্দের জীবন দান 
করিলাম (সাফ্‌ফাত-১৪৭-১৪৮)। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে তাহারা ঈমান 
আনিয়াছিল। তাহাদের উপর ঈমান শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, আর ঈমান পরকালের 
আযাব হইতে মুক্তি দান করিবার জন্য যথেষ্ট এবং ইহাই প্রকাশ ৷ 

হযরত কাতাদাহ (র) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্লাহর 
পক্ষ হইতে আযাব আসিবার পর কোন কওম ঈমান আনিলে উহা তাহাদের জন্য 
উপকারী হয় না এবং তাহারা আযাব হইতে মুক্তিও পায় না। কিন্তু হযরত ইউনুস 
(আ) তাহার কওযমকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তখন তাহারা বুঝিল যে এখন আর 
আযাব হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না তখন তাহাদের অন্তরে তওবার অনুভূতি সৃষ্টি 
হইল ৷ তাহারা চটের পোশাক পরিধান করিয়া নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইল এবং 
তাহাদের জীব-জন্তু ও তাহাদের সন্তানদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া মাঠে জমা করিল 
এবং চন্লিশ রাত পর্যন্ত আল্লাহ দরবারে কাকুতি মিনতি করিয়া কান্নাকাটি করিতে 
লাগিল৷ তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাহারা সত্য 
সত্যই তওবা করিয়াছে এবং বিগত জীবনের কর্মকান্ডের প্রতি তাহাদের অনুশোচনা 
আসিয়াছে তখন তিনি আযাব সরাইয়া দিলেন। 

হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, হযরত ইউনুস (আ)-এর কওযম “‘মুসিল’ এর 
নীনূওয়া নামক স্থানে বসবাস করিত । ইবনে মাসউদ, মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর 
(র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) 2,395] এর স্থলে 
2,457 পড়িতেন। 

আবূ ইমরান, (রা) আবুলজলদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, যখন তাহাদের ওপর 
আযাব অবতীর্ণ হইল তখন উহা তাহাদের মাথার ওপর তদ্রুপ ঘুরপাক খাইতে লাগিল 
যেমন অন্ধকার রাতে মেঘের টুকরা উপরে ঘুরপাক খায়। অতঃপর তাহারা একজন 
আলেমের নিকট গিয়া বলিল, আপনি আমাদিগকে একটি দুআ শিখাইয়া দিন যাহার 
বরকতে আমরা এই আযাব হইতে রক্ষা পাইতে পারি। তখন তিনি বললেন তোমরা 
এই দু'আ পড় Say sa BAL EAs aE ete 
অতঃপর এই দু'আ পড়িতে পড়িতে তাহাদের নিকট হইতে আযাব দুরীভূত হইল । সূরা 
সাফ্ফাতে ইন্শাআল্লাহ পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হইবে । 
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৯৯. তোয়ার তিনারর হা করিলে ওনিযীতে তাহারা জাহ তাহরাতরলেই 
ঈমান আনিত তবে কি তুমি মুমিন হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে? 
০০. আল্লাহ হুকুম ব্যতিত ঈমান আনা কাহারও সাধ্য নহে এবং যাহারা 
অনুধাবন করে না আল্লাহ তাহাদিগকে কলুষলিপ্ত করেন। 
তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে 
মুহাম্মদ (সা) যদি আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করিতেন তবে সকলেই ঈমান আনিত কিন্তু 
তিনি যাহা কিছু করেন তাহা হিকমত শূন্য হয় না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে £ 
LD oH ba id 3 UE ETE CT 
- CE La ois SLT KLIS eilE UL 
অর্থাৎ--যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে সমস্ত মানুষকে একই উম্মতে 
পরিণত করিয়া দিতেন কিন্তু তাহারা সদা বিভিন্ন মতের থাকিবে। কিন্তু যাহাদের প্রতি 
আল্লাহর অনুগ্রহ আছে তাহারা সঠিক পথে চলিবে আর এই জন্যই তিনি তাহাদিগকে 
সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার প্রতিপালকের এই কলেমা পূর্ণ হইবেই ৷ “আমি অবশ্যই 
জাহার্বামকে মানুষ ও জ্বিন দ্বারা পরিপূর্ণ করিব ।” NLD ELA LL 
করিয়াছেন (4£01%,£5 ৩১051 আপনি কি মানুষকে যবরদস্তি করিবেন। 4১ 
ABC $42 অৰ্থাৎ তাহাদিগকে মুমিন বানাইবার দায়িত্ব আপনার নয় আর 
তাহারা ঈমান না আসিলে আপনার কোন ক্ষতিও নাই। বরং $4০৯১ ০০ = 
EAT CUFT TANCES [5% 2 আল্লাহই যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ 
করেন। আর যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। আপনি তাহাদের প্রতি আফসোস 
কযা দাক বজা করলা! 
ই EOE 4315 ১০4] আপনার ওপর তাহাদিগকে 


হেদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব নয় কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। 
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Laie SK ]। 07,4534 45 সম্ভৱতঃ আপনি নিজের সত্তাকে ধ্বংস 
করিয়া দিবেন এই কারণে যে তাহারা ঈমান আনে না। 

৩১২] ১০ ২443 43 আপনি যাহাকে হেদায়াত করিতে ভালবাসেন তাহাকে 
আপনি হেদায়ত করিতে পারিবেন না। 

Lali LL IU ULL Lil আপনার দায়িত্‌ কেবল পৌছাইয়া দেওয়া 
হিসাব লইবার দায়িত্ব আমার $2১ ১8 ০15%, 544% ১45 আপনি 
কর্ম নিয়ন্ত্রক নহেন। এই সমস্ত আয়াত দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা 
করিতে পারেন। যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করিতে পারেন, যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহও 
করিতে পারেন। কারণ তিনি হিকমত ও ইনসাফের অধিকারী । 

এই কারণেই তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 

ESTEE TT TTC ATE Ly 
আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ ব্যতিত কেহ ঈমান আনিতে পারে না। (£2, অর্থ 
ফাসাদ ও গুমরাহ £3157 £234 1% যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে জ্ঞান বিবেক 
দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে না তাহাদিগকে তিনি গুমরাহ করিয়া দেন। এবং আল্লাহ 
হেদায়েত দানে ও গুমরাহ করা সর্বাবস্থায়ই ইনসাফের অধিকারী । 


El 52 247 . 22,23 B 
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১০১. বল, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য 
কর । নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না । 

১০২. ইহারা কি ইহাদিগের পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে উহার অনুরূপ ঘটনারই 
প্রতীক্ষা করে? বল তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতিক্ষা 
করিতেছি । 
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. ১০৩. পরিশেষে আমি আমার রাসূলদিগকে এবং মু‘মিনদিগকেও এইভাবে 
উদ্ধার করি। আমার দায়িতৃ মু‘মিনদিগকে উদ্ধার করা । 


তাফসীর ৪ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাহার বান্দাদিগকে 
আসমান যমীনে তাহার সৃষ্টিকুলের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করিবার জন্য আহ্বান 
করিয়াছেন, যেমন আসমানে নক্ষত্র পুঞ্জ, চলমান নক্ষত্র ও অচলমান নক্ষত্র চন্দ্র-সূর্য 
রাত ও দিন এবং রাত-দিনের আবর্তন বিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা-ভাবনা 
করিবার নিদেশ দিয়াছেন। অনুরূপভাবে এই ব্যাপারেও চিন্তা করিবার জন্য আহ্বান 
করিয়াছেন যে কিভাবে রাত দিনের মধ্যে এবং দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে। কখনো 
রাত বড় হয় আবার কখনো দিন। কিভাবে আল্লাহ আসমানকে উচ্চ ও প্রশস্ত করিয়া 
সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নক্ষত্র পুঞ্জ দ্বারা উহাকে কিরূপ সুশুভিত করিয়াছেন । আকাশ 
হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া যমীন শুষ্ক হইয়া যাইবার পর পুনরায় উহাকে সজীব করেন। 
বৃক্ষলতায় নানা প্রকার ফলফুল সৃষ্টি করিয়া উহার সোন্দর্য বৃদ্ধি করেন। আর সেখানে 
নানা প্রকার নানা রঙ্গের জীব-জন্তু ও নানা প্রকার পশু-পক্ষী সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা ছাড়া 
পৃথিবীতে পাহাড় পর্বত বন-জঙ্গল উপত্যকা ও জনবসতী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমূদ্রের 
তলদেশে নানা প্রকার বিস্ময়কর সৃষ্টি--উহার তরঙ্গমালা উহার জোয়ার ভাটা এবং 
এতদসত্ববেও সমুদ্র সফরকারীদের জন্য উহার অনুগত হইয়া যাওয়া এবং জাহাজ 
চলাচল করা এবং এই সব কিছুই পরম ক্ষমতাবান আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ । 
অতএব তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ হইতে পারে না । কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় 
যে এই সমস্ত নিদর্শন কাফিরদের চিন্তা-ভাবনা করিতে কোন সাহায্য করে না। £1: 
Lai RE LLL SUN 5 55 অর্থাৎ-- আসমান ও যমীনের 
নির্দেশাবলী এবং দলীল প্রমাণসমূহ যাহা আহ্িয়ায়ে কিরামের সত্যতা প্রমাণ করে ইহার 
কোনটাই কাফিরদের কোন কাজে আসে না আর তাহারা ঈমানও আনে না। যেমন 
ইরশাদ হইয়াছে ১১১২১৮৯ ১, ০ 2২০ ৩55 5441/১ অর্থাৎ যাহাদের 
ওপর আপনার প্রভুর সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হইয়াছে তাহারা ঈমান আনিবে না। 
HLS oa ULE ill EAU RE 
অর্থাৎ তাহারা তো সেই আযাবের দিনসমূহের অপেক্ষা করিতেছে যাহার সম্মুখীন 
হইয়াছিল পূৰ্ববৰ্তী জাতিসমূহ যাহারা তাহাদের 'রাসূলগণের কথা অমান্য করিত 
EN Ea HENNE 
আপনি বলিয়া দিন, তোমরা সময়ের অপেক্ষা কর আমিও তোমাদের সহিত 
অপেক্ষা করিতেছি । যখন আযাব আসিয়া যাইবে তখন আমি আমার রাসূলগণকে 


কাছীর-২৭ (১) 
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২১০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


বাচাইয়া লইব আর তাহাদিগকেও যাহারা ঈমান আসিয়াছে। কিন্তু যাহারা রাসূলগণকে 
অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিব । 

ban (£7 0/4 অৰ্থাৎ আল্লাহ মু‘মিনদিগকে বাচাইয়া 
লইবার দ্রিত্‌ রহ করিয়াছেন যেমন তিনি সৎ লোকদের এতি অনুগ্রহ করিবার দারিতব 
গ্রহণ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে (৷ ১: ১; 1494 বুখারী ও মুসলিম 
শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলার আরশে ম্‌‘আল্লার 


উপর আল্লাহর লিখিত কিতাবে রহিয়াছে “আমার রহমত আমার গযবের ওপর 
বিজয়ী ৷” 


PPI রে 3. 2 


ol bte e0AIY BLAMGTEE (5) 
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১০৪. বল, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে 
জানিয়া রাখ তোমরা আল্লাহ ব্যতিত যাহাদের ইবাদত কর আমি উহাদের ইবাদত 
করিনা পরস্ত আমি ইবাদত করি আল্লাহর যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু ঘটান এবং 
আমি মু‘মিনদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। 

১০৫. এবং তিনি বলেন, তুমি একনিষ্টভাবে দীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনই 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না । 

১০৬. এবং আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহাকেও ডাকিবে না, যাহা তোমার 


উপকারও করে না অপকারও করে না৷ কারণ ইহা করিলে তখন তুমি যালিমদিগের 


অন্তর্ভুক্ত হইবে । 
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সূরা ইউনুস ২১১ 


১০৭. এবং আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতিত ইহা মোচনকারী আর 
কেহ নাই । এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চাহেন তবে তাহার অনুগ্রহ রদ 
করিবার কেহ্‌ নাই । তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান 
করেন । তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু । 


তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন 
করিয়া বলেন, আপনি মনবকুলকে বলিয়া দিন, আমি যে সরল সহজ দ্বীন তোমাদের 
নিকট পেশ করিয়াছি যাহা আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ 
করিয়াছেন। যদি তোমরা সেই সম্পর্কে সন্দিহান হও তবে আমি তো কখনো তোমাদের 
মা‘বুদদের উপাসনা করিব না, আমি কেবল সেই এক আল্লাহর-ই ইবাদত করিব যিনি 
তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন যেমন তিনই তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছিলেন। 
আবার নিঃসন্দেহে তাহার প্রতি তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে । যদি ধরিয়া লওয়া 
হয় যে তোমাদের মা'’বুদরা সত্য আর আমি তাহাদের উপাসনা করিব না তবে তোমরা 
তাহাদিগকে একথা বল যে তাহারা যেন আমার ক্ষতি করে কিন্তু মনে রাখিবে তাহারা 
ক্ষতি ও উপকার কিছুই করিবার ক্ষমতা রাখে না । ক্ষতি ও উপকার করিবার যাহার 
ক্ষমতা আছে তিনি একমাত্র আল্লাহ যাহার কোন শরীক নাই । আমাকে তাহার প্রতি 
যাহ হ দলত রর রং ও হার লা কর হয 

iii pl lc MALE অর্থাৎ শিরক হইতে বিরত থাকিয়া 
নিষ্ঠার সহিত কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য আমাকে আদেশ করা 
হইয়াছে। এই কারণে ইরশাদ করিয়াছেন <, ৯] ১০34৪95 এই বাক্যটি 4. 


2১৮১০ 43€12 এর ওপর অন্বয় 1% করা হইয়াছে। 

BES এই আয়াতের মধ্যে এই কথা প্রকাশ করা 
হইয়াছে যে, কল্যাণ অকল্যাণ, লাভ-ক্ষতি সবকিছুর সম্বন্ধ কেবল আল্লাহর সহিত 
উহাতে আর কেহ শরীক নয়। অতএব উহার সহিত ইবাদতেও আর কেহ শরীক নয়। 

হাফিয ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ ইবনে ওহব.... আনাস ইবনে মালিক (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন তোমরা জীবন ভর কল্যাণের 
প্রতিক্ষা করিতে থাক। এবং তোমাদের প্রতিপালকের রহমতের প্রবাহিত বায়ুর প্রতি 
নিজেকে পেশ করিতে থাক । কারণ আল্লাহ্র বিশেষ রহমতের হাওয়া রহিয়াছে, তিনি 
তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহা দান করেন। আর তাহার নিকট তোমাদের 
দোষ গোপন করিবার বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যও প্রার্থনা কর। ইবনে আসাকির 
লাইস (র).... হযরত আবু হুরায়রা হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 


০১ 272511745. অৰ্থাৎ যেকোন ব্যক্তি যে কোন গুণাহ হইতে তওবা 
a dT FRR CEE SEA ETS SESE at IR 
দেন। কারণ তিনি বড়ই মেহেরবান। 
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১০৮. বল, হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের 
নিকট সত্য আসিয়াছে । সুতরাং যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজ 
দিগেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে, তাহারা 
তো পথ ভ্ৰষ্ট হইবে নিজদিগের ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমার কর্মবিধায়ক 


নহি। 

১০৯. তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে তুমি তাহার অনুসরণ কর, এবং 
তুমি ধৈৰ্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহর বিধান আসে এবং আল্লাহই সর্বোত্তম 
বিধান কর্তা । 


তাফসীর ৪ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা) কে 
সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনি মানবকুলকে বলিয়া দিন, আল্লাহ পক্ষ হইতে ওহীর 
মাধ্যমে যাহা কিছু আসিয়াছে উহা সত্য যাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই অতএব 
যে ব্যক্তি সেই মহা সত্যের অনুসরণ করিয়া চলিবে উহার ফায়দা সে নিজেই ভোগ 
করবে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিবে না উহার বিপদ তাহার ওপর আসিয়া 


পড়িবে। J2<,, ৫12151 2975 আর আমি তোমাদের ঈমান আনিবার জন্য 


এমন অধিকার লইয়া আসি নাই যে তোমাদের ঈমান আসিতেই হইবে নচেৎ আমি 
ক্ষান্ত হইব না। বরং আমি কেবল মাত্র একজন ভীতি প্রদর্শনকারী । হেদায়াত দানের 


MS Rod Pe 

NEA GEA EE + L540 519% অৰ্থাৎ আপনার নিকট আল্লাহ যে সত্য 
ET lt! Gs ofl CE Pt WipfOr aC SC UE NUE 
বিরোধিতা করিতেছে তাহাদের বিরোধিতার উপর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। 5 
£27 41)| (427 এমনকি আল্লাহ আপনার ও তাহাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দেন। 
১2০] 515% ১4; আর তিনিই ইনসাফ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সর্বোত্তম 
ফয়সালাকারী । 
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হাফিয আবূ ইয়ালা (র) বলেন খলফ ইবন হিশাম বাষ্যার (র) ইকরিমা হইতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন.... হযরত আবূ বকর (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 
জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত অকালে বৃদ্ধ হইয়া গেলেন কেন? 
উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “সূরা হৃদ, ওয়াকিয়া, নাবা ও তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ 
করিয়া ফেলিয়াছে।” ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, আবু কুরাইব (র).... 
ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) বলিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ আপনি তো বৃদ্ধ হইয়া গেলেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “সূরা হুদ, 
ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা ও তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ বানাইয়া ফেলিয়াছে।" অন্য এক 
বর্ণনায় আছে “হুদ এবং তার সমপর্যায়ের সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।” 
তাবরানী (র) বলেন আবদান ইবনে আহমদ (র) সাহল ইবনে ‘সাদ হইতে তিনি 
বলেন...., রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ৪ “সূরা হুদ এবং তার সম পর্যায়ের সূরা, যেমন 
ওয়াকিয়া হাক্কা ও তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ বানাইয়া দিয়াছে।” ইবনে মাসউদ (রা) 
হইতে এইরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। হাফিয আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমদ 
তাবারানী (র) তাহার মুজামে কবীর গ্রন্থে বলেন...., মুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে 
আবু শায়বা (র) ও ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত যে হযরত আবূ বকর (রা) একদিন 
বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে কিসে বৃদ্ধ বানাইয়া ফেলিল? রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলিলেন, “সূরা হুদ ও সূরা ওয়াকিয়া!” আলোচ্য বর্ণনার রাবী আমর ইবনে সাবিত 
(র) মাতরূক (পরিত্যাজ্য) বলিয়া বিবেচিত । এবং আবূ ইসহাক (র) ইবনে মাসউদ 
(রা)-এর সংগে সাক্ষাত ঘটে নাই । আল্লাহ সর্বজ্ঞ । 
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২১৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 
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১. আলিফ-লাম -রা । যিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ; এই কিতাব তাহার নিকট হইতে; 
ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে ও পরে বিশদভাবে বলা 
হইয়াছে যে, 

২. তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অবশ্যই অন্যের ইবাদত করিবে না, আমি তাহার 
পক্ষ হইঁতে তোমাদিগের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ বাহক । 

৩. আরও বলা হইয়াছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা কর ও তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর; তিনি তোমাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের 
জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করিতে দিবেন এবং তিনি ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান 
প্রত্যেককে অধিক দান করিবেন; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে আমি 
তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি । 

8৪. আল্লাহরই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সব বিষয়ে সর্ব 
শক্তিমান । 

তাফসীর ঃ হরফে হিজা সম্পর্কে সূরা বাকঝ্বারার শুরুতে পর্যাপ্ত আলোচনা করা 
in LANG Molla 

215% 8 {501 2 1<24 অৰ্থাৎ এই কুরআনুল কারীমের প্রতিটি আয়াত 
শব্দগতভাবে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুবিন্যন্ত এবং অর্থগতভাবে সুবিভ্ৃত অতএব পবিত্র 
কুরআনের প্রতিটি আয়াতের শব্দ ও অর্থ উভয় দিকেই পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ । এই ব্যাখ্যা 
মুজাহিদ ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত । ইবনে জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ 
করিয়াছেন। 
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১2১5 <5 22 2৯ অৰ্থাৎ-এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ যিনি 


# 


তাহার বাণীসমূহে ও হুকুম আহকামে অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় এবং যাবতীয় কাজের পরিণাম 
ফল সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত । 

i y [52591 অৰ্থাৎ- এই সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত ও বিশদ কুরআন এক আল্লাহর 
ইবাদতের জন্য-ই অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


Del bly UGH os La LS i 


অর্থাৎ- তোমার পূর্বেকার সকল রাসূলের নিকটই আমি এই প্রত্যাদেশ করিয়াছি 
যে, আমি ব্যততি আর কোন ইলাহ নাই । অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত 
কর। 


অন্যত্ৰ বলা হইয়াছে ৪ 
A 
2 #0 psa? 
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অর্থাৎ- প্রত্যেক জাতির নিকট-ই আমি এই দাও‘আতসহ রাসূল প্রেরণ করিয়াছি 
যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাগুতকে বর্জন করিয়া চল । 

SEE £। অৰ্থাৎ- তোমরা যদি আল্লাহর অবাধ্যতা কর তো আমি 
তোমাদিগের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী আর যদি তার আনুগত্য করিয়া চল; তো আমি 
তোমাদিগের জন্য সুসংবাদ দাতা । 

যেমন, একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক দিন সাফা 
পর্বতে চড়িয়া এক এক করিয়া কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে আহ্বান 
করিলেন ডাক শুনিয়া তাহারা সমবেত হইলে রাসুলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ হে কুরাইশ 
সম্পৃদায়! “ আমি যদি তোমাদেরকে এই সংবাদ দেই যে, আগামী দিন সকালে একটি 
অশ্বারোহী বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে; তাহা হইলে তোমরা আমার 
কথায় বিশ্বাস করিবে কি”? উত্তরে উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলিয়া উঠিল কেন করিব 
না? আমরা তো আপনাকে কখনো মিথ্যা বলিতে শুনি নাই । ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলিলেন, “তবে শোন আমি তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক 


its 2,444 50 অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা আরো নির্দেশ দিয়াছেন 
যে, তোমরা তাহার নিকট পূর্বকৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবা করিয়া 
ভবিষ্যতের জন্য সংশোধন হইয়া যাও । তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে দুনিয়াতে উত্তম 
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২১৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


জীবন দান করিবেন এবং পরকালে নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালনকারী প্রত্যেককে পুরস্কৃত 
করিবেন যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন, 


‘7 i 
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“ঈমানদার হইয়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেহ সৎ কাজ করুক আমি অবশ্যই 
অবশ্যই তাহাকে উত্তম জীবন দান করিব (নাহল-৯৭) ৷” 

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন হযরত সা'দ (রা) কে 
বলিলেন, “আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি যাহাই ব্যয় করিবে, তাহাতেই তুমি 
সওয়ার পাইবে । এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাদ্যের লোকমা তুলিয়া দিবে 
তাহাতেও তোমাকে সওয়াব দেয়া হইবে” ইবন জরীর (র) বলেন মুসাইয়্যাব ইবন 
শরীফ (র) ইবনে মাসউদ (রা) হইতে (155 J 23 ঠৰ ০১%, এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, যে একটি মন্দ কাজ করিবে; তাহার নামে একটি মন্দ-ই লিখা হইবে আর যে 
একটি সৎকাজ করিবে তাহার নামে দশটি নেক লিখা হইবে । অতঃপর যদি কৃত মন্দের 
শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলে তাহার দশটি নেকই অবশিষ্ট থাকিয়া 
যায় আর যদি মন্দের শাস্তি দুনিয়াতে দেওয়া না হয় তাহা হইলে পরকালে তৎবিনিময়ে 
একটি নেক কাটিয়া নেওয়া হইবে এবং নয়টি নেক অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে । অতঃপর 
তিনি বলেন, ধ্বংস তাহার অনিবার্য যাহার একক সংখ্যা দশম সংখ্যার উপর প্রাধান্য 
লাভ করে। (অর্থাৎ যার নেকের তুলনায় পাপ বেশী তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য ৷) 

2 34 ০150 151 250 13520 “যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে 
আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি ।” 

এই আয়াতে অত্যন্ত কঠোর হুশিয়ারীর সংগে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর 
বিধান হইতে মুখ ফিরাইয়া নিবে এবং তাহার রাসূল (সা) কে অস্বীকার করিবে 
কিয়ামত দিবসে তাহাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে । 

IE 5! অৰ্থাৎ- কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর কাছে 
ফিরিয়া বাইতেই হইবে। 
Ls ৯ ৫০5 34 “আল্লাহ সব বিষয়ে সৰ্বশক্তিমান । তিনি যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করিতে পারেন। ইচ্ছানুযায়ী তিনি তাহার আপন বন্ধুদেরকে পুরস্কার দিতে 
পারেন, শত্রুদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে পারেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলকে কিয়ামত দিবসে 
পুনরুখিত করিতে পারেন ইত্যাদি।” ইহা ভীতিমূলক অবস্থার কথা যেমন পূর্বের 
আয়াতে উৎসাহমূলক অবস্থার কথা বলা হয়েছে। 
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৫. সাবধান! উহারা তাহার নিকট গোপন রাখিবার জন্য উহাদিগের বক্ষ 
দ্বিভাজ করে। সাবধান! উহারা যখন নিজদিগকে বসন্তে আচ্ছাদিত করে, তখন 
উহারা যাহা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তাহা জানেন । অন্তরে যাহা আছে 
তিনি তাহা সবিশেষ অবহিত । 

তাফসীর ঃ ইমাম আব্বাস (রা) বলেন কিছু লোক পেশাব পায়খানা ও স্ত্রীসহবাসে 
তাহাদের লজ্জাস্থান আকাশমুখী হইতে অপছন্দ মনে করিত তখন এই আয়াত অবতীর্ণ 
হয় । 

ইমাম বুখারী (র) ইবনে জুরাইজ (র) সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস ইবনে জাফর 
হইতে বর্ণিত যে,.... ইবনে আব্বাস (রা) একদিন | ২১১০ 53455441 ১1 এই 
আয়াতটি পাঠ করিলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে আবুল আব্বাস! এই 
আয়াতটির অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, এক সময় কোন কোন সাহাবা শ্ত্রীসহবাস ও 
পেশাব পায়খানা করিতে লজ্জা বোধ করিতেন । তখন এই প্রসংগে আলোচ্য আয়াতটি 
নাযিল হয়। অন্য বর্ণনায় আছে যে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন কতিপয় লোক পেশাব 
পায়খানা ও স্ত্রীসহবাসের সময় উলংগাবস্থায় আকাশের পানে তাকাইতে লজ্জাবোধ 
করিতেন তাহাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয় । 

ইমাম বুখারী (র) বলেন ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত (১১:2, এর অর্থ 
তাহারা মাথা ঢাকিয়া নিতেন। fl 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত অপর এক বর্ণনায় আছে যে, এই আয়াতে 
আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ ও পাপ কাজের কথা বলা হইয়াছে। মুজাহিদ ও হাসান 
প্রমূখ হইতে বর্ণিত যে উহার অর্থ হইল তাহারা আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিয়া 
কিংবা পাপ কার্য করিয়া বক্ষ দ্বিভাজ করিয়া এবং আল্লাহ হইতে উহা গোপন রাখতে 
পারিয়াছে বলিয়া মনে করিত তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে বলেন তাহারা 
অন্ধকার রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়ার সময় যখন কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া থাকে তখনও 4424 
Ll Le ১-2 অৰ্থাৎ তাহারা যে সব অন্তরে গোপন রাখিয়াছে এ সব কিছুই 
আল্লাহ জানেন। গোপন প্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত । যাহাইর ইবন 
আবু সালমা তাহার বিখ্যাত মুআরাকা কবিতায় বলেন, 


কাছীর-২৮ QQ) 


Contents 


২১৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


Ld 


EAT STs SLs Mb sC ATA 

অর্থাৎ তোমরা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে অন্তরে যাহা কিছুই আল্লাহ হইতে গোপন 
রাখ তাহা গোপন রাখিতে পারিবে না। তিনি সব গোপনীয় বিষয় জানিয়া থাকেন। 
তিনি বিচার দিবসের জন্য হয়ত এ সব কিছুকে জমা রাখিবেন নয়তো দুনিয়াতেই শীঘ্র 
প্রতিশোধ নিবেন। ইবনে কাছীর (রা) বলেন, এই জহিলা যুগের কবি সৃষ্টিকর্তার 
অস্তিত্‌ এবং সর্ব বিষয়ে জ্ঞান এবং আখিরাত ও আমলের বিনিময় ও আমলনামায় সকল 
আমল লিপিবদ্ধকরণ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন । 


আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন, মুনাফিক প্রকৃতির লোকেরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর 
নিকট দিয়া যাওয়ার সময় বক্ষ ফিরাইয়া লইত ও মাথা ঢাকিয়া ফেলিত ৷ ইহাদের 
সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। 
SEA SATE SLR Le TL DI TY 
S422 BG EY NGI cs 25 
> 2 | 24 $2 LAA AL 22 
0 ESC Er 
স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে। 
তাফসীর ৪ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দিয়াছেন যে তিনি পৃথিবীতে 
বিচরণকারী ছোট-বড় স্থলচর ও জলচর সকল প্রাণীর জীবিকার যিশ্মাদার। এবং তিনি 
উহাদিগের স্থায়ী অস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত । 
আলী ইবনে আবূ তালহা প্রয়ুখ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে 
আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ১৫.4 অর্থ আশ্রয়স্থল আর 53404 অর্থ মৃত্যুর 
স্থান৷ অর্থাৎ জগতের কোন প্রাণী কখন কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং কে কোথায় 
মৃত্যুবরণ করিবে; তাহার সবই আল্লাহর জানা । 
মুজাহিদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন (4,££:,% অর্থ মায়ের জরায়ু 
আর £354. অর্থ বাপের মেরুদন্ড! ইবনে আব্বাস (রা) যাহ্‌হাক এবং আরো অনেক 
হইতে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে আবূ হাতিম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 
মুফাস্সিরীনদের কয়েকটি মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, জীবিকা ও বান্দার 


যাবতীয় বিষয় সম্পর্কিত সব কিছু পুংখানুপুংখরূপে সুস্পষ্ট এহে আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


OL MA APA wr f G2 LG / A ed 
24442 ETT TE Pe ue ay 
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“ভূ-পৃষ্ঠ বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী 
উড়েনা যাহা তোমাদিগের মত উম্মত নয়। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই; 
অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহাদের সকলকেই একত্র করা হইবে (হুদ-৬) ৷” 
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“অদৃশ্যের কুঞ্জি তাহারই নিকট রহিয়াছে তিনি ব্যততি অন্য কেহ তাহা জানে না। 
জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে; তাহা তিনিই অবগত; তাহার অজ্ঞাতসারে একটি 
পাতাও নড়ে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও অংকুরিত হয় না অথবা 
রসযুক্তি কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই (আন'আম-৫৯)। 
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৭. তিনিই আকাশমন্ভলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন তখন তাহার আরশ 
ছিল পানির উপর, তোমাদিগের মধ্যে কে কার্যে শ্রেষ্ঠ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য । 
TE Tot A UO + HE SRO EPROM TN82 
৮. নি্দিষ্টকালের জন্য আমি যদি উহাদিগের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে উহারা 
নিশ্চয় বলিবে, কিসে উহা নিবারণ করিতেছে? সাবধান! যেদিন উহাদিগের নিকট 
উহা আসিবে সেদিন উহাদিগের নিকট হইতে উহা নিবৃত্ত করা হইবে না এবং 
যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা বিদ্বপ করিত তাহা উহাদিগকে পি করিবে । 
তাফসীর £ এইখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি আকাশ মন্ডলী 
TOL SUE cia YL ULLAL Res HUN LL ABUS 
উপর । ইমাম আহমদ (র).... ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন বলিলেনঃ হে বনু তামীম 
সুসংবাদ গ্রহণ কর । তাহারা বলিল ইতিপূর্বেই তো আপনি সুসংবাদ দিয়াছিলেন এবং 
যাহা দান করিবার আমাদিগকে দান করুন । অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ৪ 
PE sad N vO OOF OB ert? তাহারা বলিল হা আমরা সুসংবাদ গ্রহণ 
করিলাম । আপনি আমাদিগকে সম্পর্কে শুনান। রাসুলুল্লাহ (সা) বলিলেন, 
“কোন কিছু সৃষ্টির পূর্বে Sl I পানির উপর । 
AT ER ARE aa! ইমরান ইবনে হুসাইন 
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(রা) বলেন একটুকু বলার পর একজন আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে আপনার উদ্তী 
রশি ছিড়িয়া ছুটিয়া গিয়াছে। ফলে আমি উষ্্রী ধরিবার জন্য চলিয়া যাই । ইহার পর 
রাসূলুল্লাহ (সা) আর কি কথা বলিয়াছেন; তাহা আমার জানা নাই। এই হাদীস সহীহ 
বুখারী ও মুসলিমে আরেকটু বিস্তারিত বলা হইয়াছে যেমন কতিপয় লোক আসিয়া 
বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এই সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা কেমন ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিতে 
আমরা আপনার কাছে আসিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তখন আল্লাহ ছিলেন 
আল্লাহর পূর্বে কিছুই ছিল না। তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর । তিনি লওহে 
মাহফুযে সব কিছুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলী 
ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন । . 

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ‘আস হইতে বর্ণিত আছে যে 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “ আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ 
হাজার বছর আগেই সৃষ্টি জগতের তাকদীর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তাহার 
আরশ ছিল পানির উপর ৷ ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ৪ 

আবুল ইয়ামান (র).... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা বলেন, “হে বান্দা! তুমি আমার পথে ব্যয় কর, আমি 
তোমার জন্য ব্যয় করিব!” রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহর হাত সদা পরিপূর্ণ, 
দিবারাত্রির অকাতর ব্যয়ে তাতে বিন্দুমাত্র ঘাটতি আসে না। তোমরা দেখনা যে 
আসমান যমীন সৃষ্টির সময় হইতে এ যাবত তিনি কতই না ব্যয় করিয়াছেন কিন্তু 
তাহার হাতের কোন কিছুই ত্রাস পায় নাই । সে সময় তাহার আরশ ছিল পানির উপর । 
তাহারা হাতেই রহিয়াছে মীযান যাহা কখনো উঁচু হয় কখনো নীচু হয়! 

মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল তখন যখন ও কোন বস্তু 
সৃষ্টি করা হয় নাই। ওহাব ইবনে মুনাবিবিহ যামুরাহ কাতাদাহ ইবনে জারীর প্রমুখ 
অনুরূপ বলিয়াছেন । কাতাদাহ (র) বলেন ....... {237545 এই আয়াতে আসমান 
যমীন সৃষ্টির পূর্বের কথাই বলা হইয়াছে। রাবী ইবনে আনাস (রা) বলেন, আসমান 
যমীন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল। অতঃপর আসমান যমীন সৃষ্টি 
করার পর সেই পানিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্ধেক আরশের নীচে রাখিয়া দেওয়া 
হয়। পবিত্র কুরআনে এই পানিকেই বাহরে মাসজুর বলা হইয়াছে। 

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন সুউচ্চ ও সমুন্ৃত হওয়ার কারণে আরশকে আরশ বলা 
হয়। ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ বলেন, যে আদতায়ী (র)-কে বলতে শুনিয়াছি যে 
আল্লাহর আরশ লাল ইয়াকুতের তৈরি । 

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বলেন আল্লাহ যাহা 
বলিয়াছেন তাহাই সঠিক । তখন পানি ছাড়া কিছু ছিলনা আর পানি উপর ছিল আরশ । 
আর আরশের উপর ছিলেন মহান পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ ৷ 
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আমাশ (র) মিনহাল ইবনে আযর এর মাধ্যমে সাঈদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণিত 
তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে ২1 2 5, £ 55 এই আয়াত 

ংগে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তখন পানি কিসের উপর ছিল? উত্তরে তিনি 
বলেন, বায়ুর পীঠের উপর । 

১০০ ১০২২51 24,1}01 “তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য যে তোমাদের 
মধ্যে আমলে কে শ্রেষ্ঠ ৷ 

অর্থাৎ- আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি 
করিয়াছেন । আর মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ইবাদত করিবার জন্য । এবং তাহার 
সহিত যেন শরীক না করে। কোন কিছুই তিনি অযথা সৃষ্টি করেন নাই । যেমন, এক 
খায়া সায়াহ তামার: 

Lil at aletnaehts 27317: £3120, “আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী 
এবং উহাদের মধ্যবর্তী কোন বস্তুকে অযথা সৃষ্টি করি নাই। যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান 
করে; কেবল তাহারই এইরূপ ধারণা করে। কাফিরদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের 
শাস্তি ৷” (সোয়াদ-২৮) 

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

ee ০ 45 4 ০547,,5 5 “তোমরা কি মনে করিয়াছে যে আমি 
তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করিয়াছি আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না? 
আল্লাহ মহান যিনি সব কিছুর মালিক ও চিরঞ্জীব । তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই । 
তিনি মহান আরশের অধিপতি ৷”(যু‘মিনুন-১১৫) 

অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 

১ ৮3 ৬০4। ৩৬৪15 19 “আমি ভ্ৰিন ও মানবজাতিকে কেবল 
আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।”(যারিয়া-৫৬) | 

আলোচ্য আয়াতে ১% ২ 4% অৰ্থাৎ ‘কাহার আমল বেশী ভালো ও শ্রেষ্ঠ' 
বলা হইয়াছে ১.4% 1,541 244 অৰ্থাৎ কে কত বেশী আমল করে বলা হয় নাই। 
ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে আমল ভালো ও সুন্দর হওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য বেশী হওয়া 
নয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং মুহাম্মদ (সা) 
এর শরীয়াত অনুযায়ী না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমল ভালো ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য 
হইবে না । এই শর্তদ্ধয়ের কোন একটির অনুপস্থিতি ঘটিলে আমল ধ্বংস ও বাতিল 
বলিয়া পরিগণিত হইবে । 
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অর্থাৎ- আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন হে মুহাম্মদ! আপনি যদি এই মুশারিকদিগকে 
এই কথা বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তাহাদিগকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিবেন 
তো তাহারা দিব্যি অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলিবে যে, আমরা তোমার এইসব কথা 
বিশ্বাস করি না যাদুর প্রভাবেই তুমি এই সব বলিতেছ। অথচ, তাহারা জানে যে, 
আল্লাহ তা‘আলা-ই এই সুবিশাল আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন, এক 
HLL A MEL al 

Unbltii i 0,4 অৰ্থাৎ-অবিশ্বাসী কাফিরদিগকে যদি 
আপনি জিজ্ঞাসা 'করেন যে তাহাদিগকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? তাহারা অবশ্যই বলিবে 
আল্লাহ । 


AEE Ee Ce al) ETE ill bil 


৭ 
“আপনি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি 
করিয়াছে এবং চন্দ্র, সূর্য কে বশীভূত করিয়াছে তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে 
আল্লাহ ৷” (লুকমান-২৫) 
কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা পুনরুত্থান ও কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। অথচ 
প্রথমবার সৃষ্টি করার তুলনায় ইহা অধিক সহজ কাজ । যেমন £ এক আয়াতে আল্লাহ 
বলেন ৪ 


ese C72 


ze 8° 
ale Al SAS ba BE RECHT CAA ALB 
অর্থাৎ- আল্লাহ-ই প্রথমবার সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি পুনরুথান ঘটাইবেন। আর 
এই কাজটি তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ (রূম-২৭)। 


আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ৪ 
RE ESET < PEA? £5150 অৰ্থাৎ- তে PA) 4 AMAA. 
ও পুনরুখান ঘটানো একটি প্রাণের সৃষ্টির মত মাত্র। $2 4, HCE 


অর্থাৎ মুশরিকরা ধৃষ্ঠতা ও হঠকারিতা মূলক পুনরুথানের কথা বিশ্বাস করিল ইহা তো 
যাদু ছাড়া কিছু নয় । 


784 2 
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অর্থাৎ-নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় যদি আমি কাফিরদের শাস্তিদানে একটু বিলম্ব করি 
ত্রবে নিশ্চয় তাহারা ধৃষ্ঠতা ও অস্বীকারবশতঃ বলিয়া ফেলিবে কোথায়? শাস্তি তো 
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আসিতেছে না? কে শাস্তিকে ঠেকাইয়া রাখিল। বস্তুতঃ সত্যকে অস্বীকার করা ও অযথা 
সন্দেহ পোষণ করা ইহাদের মজ্জাগত স্বভাব হইয়া দাড়াইয়াছে। শাস্তি তাহাদের 
অনিবার্য । ইহা হইতে পরিত্রাণের কোন পন্থা নাই। 


পবিত্র কুরআন ও হাদীসে £4 শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (১) কাল বা 
সময় যেমন ৪ আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে 542 3 অর্থাৎ নিদিষ্টকাল 
পৰ্যন্ত । সূরা ইউসুফে বলা হইয়াছে 41,৫ ECA 231 JU এই 
স্থানেও £4 শব্দটি সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) ইমাম বা নেতা যেমন ১ 
2৫20 এই স্থানে ₹*। শব্দটি ইমাম তথা নেতার অর্থে ব্যবহত হইয়াছে। 
(৩) মিল্লাত ও দীন। যেমনঃ মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 429 
Fn 44145770 অৰ্থাৎ আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষকে একটি বিশেষ দীন ও 
মিল্পাতের উপর পাইয়াছি। (৪) দল বা জামা'আত । যেমন £ ১৯১4০9 


#3215 52 AME PAVIA 


Lo Ll YG it lil Usa Jl ~ GELS uli lle 
এই আয়াতগুলিতে £% শব্দটি দল বা জামা'আত অৰ্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, 
এই শেষ দুই আয়াতে ( | দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কাফি মুমিন নির্বিশেষে সেই সব লোক 
যাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ ££ { শুধু ঈমানদারদেরকেই বলা হয় 
এমন কোন বিধান নাই । যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে মহানবী (সা) ইয়াহুদী 


খৃষ্টানদেরকেও £41 বলিয়াছেন। 


2s: y, ce Epes EER PAF 
- Ul VE EL > 2 
যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ অর্থাৎ- “ইয়াহুদী হউক বা খৃস্টান 
হউক এই উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি আমার কথা শুনিয়াও আমার উপর ঈমান না 
আনে, সে নির্ঘাত জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।” 

CCN oor i'nl he nyt Wnoct Brin Hi SU 
0 273251 ২01 525 সহীহ হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ৪ 4} 8 
5) 2 অৰ্থাৎ “কিয়ামতের দিবসে আমি উম্মতী উন্মতী বলিতে থাকিব।” আবার 
কখনো কখনো শব্দটি শ্ৰেণী বা গোত্ৰ অৰ্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন $১ 
LCE ৬ [3% অর্থাৎ মুসার কওমের এক শ্ৰেণীর লোক ....... । আরেক 
আয়াতে আছে** £4505 ০U< J 41 2 অৰ্থাৎ আহলে কিতাবদের এক শ্রেণীর 
লোক আছে যাহারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
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৯. যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে 

তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃজ্ঞ 
হইবে । 

১০. আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর আমি তাহাকে সুখ-সম্পদ 
আস্বাদন করাই তখন সে বলিয়াই থাকে, আমার বিপদাপদ কাটিয়া গিয়াছে, আর 
সে হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী ৷ 

১১. কিন্তু যাহারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্ম পরায়ণ তাহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা ও 
মহা পুরস্কার । 

তাফসীর ৪ এইস্থানে আল্লাহ তা'আলা মানুষের একটি কুস্বভাবের কথা উল্লেখ 
করিয়া বলিতেছেন যে, এক শ্রেণীর লোক এমন আছে, আমার দেওয়া সুখ-সম্পদ ভোগ 
করিবার পর এক সময় যদি আমি উহা ছিনাইয়া নেই; তাহারা নৈরাশ্য অকৃতজ্ঞ হইয়া 
পড়ে । অতীতের সুখ-সম্পদের কথা তাহারা ভুলিয়া যায় এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ 
হইয়া পড়ে । তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যেন ইতিপূর্বে কখনো তাহারা কল্যাণ 
চোখে দেখে নাই এবং ভবিষ্যতের জন্যও কোন সুখের আশা রাখে না। তদ্রূপ এক 
সময় দুঃখ-দৈন্য ভোগ করিবার পর যদি আমি তাহাদিগেকে সুখ-সম্পদ দান করি তখন 
তাহারা বলে আর চিন্তা কিসের বিপদ আমার কাটিয়া গিয়াছে অশান্তি আর কখনো 
আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না । এই বলিয়া তাহারা প্রাপ্ত সুখে উৎফুল্প হইয়া পড়ে 
এবং অন্যের উপর অহংকার করিতে শুরু করিয়া দেয়। তবে যাহারা বিপদাপদে 
ধৈর্যধারণ করে এবং সুখে দুঃখে সববিস্থায় সৎকর্ম করে, দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করার 
উসিলায় আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং পূর্বে সুখের দিনে কৃত নেক আমলের 
জন্য মহা পুরস্কার দান করেন । যেমন $ এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ৪ 
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“যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া আমি রলিতেছি, ঈমানদার মানুষ 
এমন কোন বিপদাপদ ও দুঃখ দুর্দশায় নিপতিত হয় না; যাহার বিনিময়ে আল্লাহ তাহার 
পাপ মোচন করিয়া না দেন। এমন কি দেহে একটি কাটা বিদ্ধ হইলেও তাহার 
বিনিময়ে ঈমানদারের পাপ মোচন করা হয়। ” 


সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যাহার হাতে 
আমার জীবন তাহার শপথ ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ যখন যে সিদ্ধান্ত থৃহণ করেন, 
সবই তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক হইয়া থাকে । সুখ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে 
তাহাও মঙ্গলজনক আবার দুঃখ দুর্দশার নিপতিত হইয়া ধৈর্যধারণ করিলে তাহাও 
মঙ্গলজনক । ঈমানদার ব্যতীত অন্য কেহ এই সুবিধা লাভ করিতে পারে না। এ 
প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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HEE ০/১ £1,২10 অৰ্থাৎ- মহাকালের শপথ মানুষ অবশ্যই 
ক্ষৃতিগ্রস্ত কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যে 
উপদেশ দেয় ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়। (আসর ১-২)। 
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১২. তবে কি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার কিছু বর্জন করিবে 
এবং ইহাতে তোমার মন সংকুচিত হইবে এই জন্য যে, তাহারা বলে তাহার নিকট 
ধন-ভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন অথবা তাহার সহিত ফিরিশতা আসে না কেন? 
তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে কর্ম বিধায়ক । 


কাছীর-২৯ (৩ 
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১৩. তাহারা কি বলে সে ইহা নিজে রচনা করিয়াছে? বল তোমরা যদি 
সত্যবাদী তবে তোমরা ইহার অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং 
আল্লাহ ব্যতীত অপর যাহাকে পার ডাকিয়া লও। 

১৪. যদি তাহারা তোমাদিগের আহবানে সাড়া না দেয় তবে জানিয়া রাখ ইহা 
আল্লাহরই ইলম হইতে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই । তবে 
কি তোমরা আত্মসম্পর্ণকারী হইবে না? 

তাফসীর ঃ মক্কার মুশারিকরা তাহাদের আচরণে ও উচ্চারণে নানাভাবে মহানবী 
(সা)-কে কষ্ট দিয়া বেড়াইত এবং কথায় কথায় মহানবী (সা) সম্পর্কে বেফাস উক্তি 
করিয়া বসিত । যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন £$ 
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অর্থাৎ- এ আবার কেমন রাসূল যে ইনি খাদ্য আহার করেন এবং বাজারে গমন 
করেন? তাহার কাছে একজন ফিরিশতা কেন পাঠানো হয় না যে তাহার সংগে থাকিয়া 
মানুষকে সতর্ক করিয়া বেড়াইত কিংবা কেন তাহাকে অগাধ ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয় 
না অথবা কেন তাহার একটি উদ্যান নাই । যাহা হইতে সে আহার করিত? আর 
যালিমরাতো বলিয়াই ফেলিল যে, এই লোকগুলি একজন যাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ 
করিতেছে। 

তাই আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা)-কে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন যে, ইহাতে 
আপনি মনোবল হারাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে না আপনি দিবারাত্রি আপনার 
দাও‘আত ও তাবলীগের কাজ চালাইয়া যান, এই প্রসংগে এক আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা বলেন $ 
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অর্থাৎ- এই কাফির মুশারিকদের এইসব কথায় আপনার মন ভাঙ্গিয়া গেলে চলিবে 
না। আপনার পূর্বেকার প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই এইভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে 
ও নানাভাবে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহারা ধৈর্যের সহিত কাজ চালাইয়া 
গিয়াছেন। আপনাকেও ঠিক একই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। লোকদিগকে 
সতর্ক করিয়া যাওয়াই আপনার দায়িত্ব । 
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অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মু‘জিযা হওয়ার বিবরণ দিয়া বলিতেছেন; 
আমি আপনাকে যে কুরআন প্রদান করিয়াছি; ইহার সমপর্যায়ের একটি গ্রন্থ কিংবা 
দশটি সূরা অথবা একটি সূরাও রচনা করিয়া পেশ করার সাধ্য কাহারো নাই । কারণ 
আল্লাহর কালাম আর মাখলুকের কালাম কখনো এক হইতে পারে না । যেমন আল্লাহর 
গুণাবলী সৃষ্ট জগতের গুণাবলীর মত নয়। আল্লাহর সত্তার তুল্য কিছু নাই । তিনি 
ব্যতীত কোন ইলাহ ও প্রতিপালক নাই । 

EEE <] 32242, 5 অৰ্থাৎ- হে মুহাম্মদ! তুমি তাহাদিগকে যে 
দীনের প্রতি আহ্বান করিতেছ; যদি তাহারা উহাতে সাড়া না দেয় এবং তোমার 
দাও‘আত গ্রহণ না করে, তবে জানিয়া রাখ এই কালাম আল্লাহর পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ 
এবং ইহাতে আল্লাহর ইলম এবং তাহারই আদেশ নিষেধ ব্যক্ত করা হইয়াছে আর তিনি 
ছাড়া কোন ইলাই নাই । সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠভাবে তাহারই অনুগত হইয়া চল। 
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১৫. যদি কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে 
আমি উহাদিগের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেথায় তাহাদিগকে কম দেওয়া 
হইবে না। 

১৬. উহাদিগের জন্য পরলোকে অগ্নি ব্যততি অন্য কিছুই নাই এবং তাহারা . 
যাহা করে পরলোকে তাহা নিষ্ফল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা 
নিরর্থক । 

তাফসীর £ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আওফী ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, রিয়াকারদের সৎকর্মের পুরস্কার দুনিয়াতেই প্রদান করা হয়। আল্লাহ কাহারো 
প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না । দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করিলে, 
সিয়াম পালন করিলে অথবা অন্য কোন ইবাদত করিলে ইহার ফল আল্লাহ দুনিয়াতেই 


দিয়া দেন । এমন ব্যক্তি আখিরাতে কিছুই পাইবে না। আখেরাতের জন্য তার এই সব 
আমল নিষ্ফল ও নিরর্থক হইয়া যাইবে । মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র) প্রযুখও এইরূপ 
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ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আনাস ইবন মালিক (রা) ও হাসান (র) বলেন এই আয়াতটি 
ইয়াহুদী ও নাসারাদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেনঃ 
রিয়াকারদের সম্পর্কে । কাতাদা (র) বলেন $ যে ব্যক্তি সৎকাজ শুধু দুনিয়া লাভের 
উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকে দুনিয়াতেই তাহাকে উহার ফলাফল দিয়া দেওয়া হয় আখিরাতে 
সে কিছুই পাইবে না। আর যারা প্রকৃত ঈমানদার তাহাদেরকে দুনিয়া আখিরাত উভয় 
জগতেই পুরস্কৃত করা হইবে । এই মর্মে একটি মারফু হাদীসেও আলোচনা রহিয়াছে। 
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

১১ 54 25 অৰ্থাৎ কেহ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি 
যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা এইখানেই সত্ব দিয়া থাকি, পরে উহার জন্য জাহান্নাম 
নির্ধারিত সেথায় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায় । (বনি 
ইসরাঈল-১৮)। 

যাহারা মুমিন হইয়া পরকাল কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে; 
তাহাদিগেরই চেষ্টা স্বীকৃত হইয়া থাকে। 

তোমার প্রতিপালক তাহার দান দ্বারা ইহাদিগকে এবং উহাদিগকে সাহায্য করেন 
এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত । 


লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে উহাদিগের একদলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম, 
আখিরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর । 
আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ৪ 


12324, EJ 


15,51 ১722১4 9 54 অৰ্থাৎ কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করিলে 
আমি তাহার ফসলে বাড়াইয়া দেই আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে; আমি উহা 
* হইতে তাহাকে কিছু দান করি এবং আখিরাতে সে কিছুই পাইবে না । (শুরা-২০) 
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১৭. তাহারা কি উহাদিগের সমতুল্য যাহারা প্রতিষ্ঠিত উহাদিগের প্রতিপালক 
প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর যাহার অনুসরণ করে তাহার প্রেরিত সাক্ষী এবং পূর্ব 
সাক্ষী মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ? উহারাই ইহাতে বিশ্বাসী । অন্যান্য 
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দলের যাহারা ইহাকে অস্বীকার করে অগ্নিই তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থান । সুতরাং তুমি 
ইহাতে সন্দিগ্ধ হইত না ইহাতো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত সত্য কিন্তু অধিকাংশ 
মানুষ বিশ্বাস করেন না। 

তাফসীর £ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেই সব ঈমানদারদের অবস্থা বর্ণনা 
করিয়াছেন, যাহারা সৃষ্টিগত ফিতরতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই কথা স্বীকার করে যে 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই । যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

অর্থাৎ- তুমি তোমাকে একনিষ্ঠভাবে দীনের জন্য নিয়োজিত রাখ এবং সেই 
কিতাবের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক যাহার উপর আল্লাহ মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন 
(রূম-৩০)। 

সহীহ হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলিয়াছেন ৪ প্রত্যেক শিশুই ইসলামী ফিতরতের উপর জন্গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু 
পরে মাতা-পিতা তাহাকে ইয়াহুদী নাসারা কিংবা অগ্নুপূজক বানাইয়া ফেলে । যেমন 
পশু নিখুঁত পশুই জন্ম দিয়া থাকে, জন্মের সময় কোন পশুই কান কাটা থাকে না। 

সহীহ মুসলিমে ইয়ায ইবনে হাম্মাদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা) 
বলিয়াছেন ৪£ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাদিগকে আমি সঠিক মানসিকতা 
দিয়াছে এবং আমি তাহাদের জন্য যাহা .হালাল করিয়াছি সেই গুলিকে হারাম করিয়া 
দিয়াছে আর আমার সহিত এমন কিছু শরীক করার নির্দেশ দিয়াছে যে ব্যাপারে আমি 
কোন প্রমাণ পাঠাই নাই । বলা বাহুল্য যে, একমাত্র মু'মিনরাই এই ফিতরাতের উপর 
অবশিষ্ট রহিয়াছে। 

als ১১2% অৰ্থাৎ- মানব জাতির নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে সাক্ষী 
আসিয়াছে এইখানে সাক্ষী বলিতে সেইসব শরীয়াতকে বুঝানো হইয়াছে যাহা বিভিন্ন 
নবীর উপর নাযিল করা হইয়াছে এবং শরীয়াতে মুহাম্মদী দ্বারা যাহার সমাপ্তি ঘটানো 
হইয়াছে। 
এবং সুদ্দী (র) প্রমুখ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন এইখানে “এ দ্বারা 
উদ্দেশ্য হইল হযরত জিবরাঈল (আ)। আলী (রা) হাসান ও কাতাদাঁ (র) হইতে 
বৰ্ণিত যে, als দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ (সা) তবে এই দুইটি অর্থের মধ্যে মূলত 
তেমন কোন বিরোধ নাই । কারণ জিবরাঈল আর মুহাম্মদ (সা) দুইজনে মিলিয়াই 
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রিসালাতের দায়িত্‌ সম্পাদন করিয়াছেন। জিবরাঈল (আ) আল্লাহর নিকট হইতে 
মুহাম্মদ (সা) এর নিকট এবং মুহাম্মদ (সা) উম্মতের নিকট রিসালাত পৌছাইয়াছেন। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


) 


2259 04 ০/2৮০ ৩৬৪৫ }1253 5 আৰথাৎ আমি এই কুরআনের পর্বে 
হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি কিতাব তথা তাওরাত নাযিল করিয়াছি তৎকালীন উম্মতের 
জন্য আল্লাহর রহমত ও আদর্শ স্বরূপ ৷ সুতরাং যে-ই সেই কিতাবের প্রতি যথাযথভাবে 
ঈমান আনিয়াছিল তাহাকেই কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়নের পথ দেখাইয়া দিয়াছে। 

অতঃপর যাহারা পূর্ণ কুরআন বা উহার অংশ বিশেষ অস্বীকার করে তাহাদিগকে 
ধমক দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

শে ০9 ১০০ ৮৯২ ১% অৰ্থাৎ -- বিশ্ববাসীর মধ্যে জাতি ও বর্ণ নিবিশেষে 
যাহারাই এই কুরআঁনকে অস্বীকার করিবে তাহাকেই জাহারামে নিক্ষেপ করা হইবে। 
সহীহ মুসলিমে শু‘বা (র) আবু মুসা আর্স'আরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলিয়াছেনঃ যাহার হাতে আমার জীবন আমি তাহার শপথ ক যা বলিতেছি যে, 
ইয়াহুদী হউক কিংবা খৃষ্টান হউক আমার কথা শুনার পরও যে আমার প্রতি ঈমান না 
আনিবে সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। 

আবূ আইয়ুব সখতিয়ানী (র) সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে আমরা যখন কোন হাদীস শুনিতাম 
সংগে সংগে আমরা কুরআন হইতে উহার সমর্থন খুজিয়া বাহির করিয়া লইতাম। 
আমার নিকট এই হাদীস পৌছিল যে নবী (সা) বলিয়াছেন, “ ইয়াহুদী হউক আর 
খৃষ্টান হউক আমার কথা শুনিবার পরও যে আমার প্রতি ঈমান'আসিবে না সে 
জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর এই হাদীসটি শুনিতে পাইয়াও আমি 
কুরআনে ইহার সমর্থন তালাশ করিতে করিতে ', 444449 এই আয়াতটি পাইয়া 
যাই ৷ হাদীসের সমর্থনে কুরআনে কিছু পাই নাই উহা অতি বিরল । 

1! 233০ 3 455305 অৰ্থাৎ- কুরআন আল্লাহর পক্ষ হইতে নাযিলকৃত সত্য 
কিতাব । ইহাতে সন্দেহের বিন্দু মাত্র অবকাশ নাই । যেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন $ 


“1 ০5<11 07 "5 1] অৰ্থাৎ- এই কুরআন আল্লাহ পক্ষ হইতে অবতীর্ণ 
ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ।” অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ৪ 
LiL Lie WU “4 অৰ্থাৎ- এই কিতাবে কোন সন্দেহ নাই । 
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a lin ili অর্থাৎ- কুরআন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ 
সন্দেহাতীত সত্য হওয়া সত্ত্বেও অর্ধিকাংশ মানুষ ইহাতে ঈমান আনে না । যেমন ৪ অন্য 
ELL 0 

CLUE LSS b ৫1 244149 অৰ্থাৎ - আপনার কাম্য হওয়া সত্ত্বেও 
অধিন নর্থ; আক আতে আাহ হলেন 
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ঈমানদার ব্যতীত সকলেই তাহার অনুগত হইয়া গিয়াছে । 
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১৮. যাহারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক 
যালিম আর কে? উহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে উহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে 
এবং সাক্ষীগণ বলিবে ইহারাই ইহাদিগের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ 
করিয়াছিল । সাবধান! আল্লাহর লা*নত যালিমদিগের উপর । 
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১৯. যাহারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে 
এবং ইহারাই পরলোককে প্রত্যাখ্যান করে। 

২০. উহারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করিতে পারিতনা এবং আল্লাহ 
ব্যতীত উহাদিগের অপর কোন অভিভাবক ছিল না; উহাদিগের শাস্তি দ্বিগুণ করা 
হইবে; উহাদিগের শুনিবার সামর্থ্য ছিল এবং উহারা দেখিতও না। 

২১. উহারা নিজদিগের ক্ষতি করিল এবং উহারা যে অলীক কল্পনা করিত তাহা 
উহাদিগের নিকট হইতে উধাও হইয়া গেল । 

২২. নিশ্চয় উহারা হইবে পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত । 

তাফসীর $ যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে; এইখানে আল্লাহ তা'আলা 
তাহাদিগের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে ইহাদের অপেক্ষা বড় যালিম আর কেহ 
হইতে পারে। পরকালে সকল ফিরিশতা ও নবী-রাসূলসহ সমস্ত মানব ও জ্রিন জাতির 
চোখের সামনে ইহাদিগকে অপমান ও বে-ইযযত করা হইবে। যেমন ইমাম আহমদ 
(র) সাফওয়ান ইবনে মহরিয (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাফওয়ান বলেন, আমি 
একদিন ইবনে উমর (রা) এর হাত ধরিয়া দাড়াইয়াছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি 
কথা বলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আপনি কিছু শুনিয়াছেন কি? ইবনে উমর 
(রা) বলিলেন আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, “আল্লাহ তা‘আলা 
ঈমানদার বান্দাকে কাছে আনিয়া তাহাকে সকল লোক হইতে আড়াল করিয়া একটি 
একটি করিয়া সকল পাপের কথা স্বীকার করাইবেন। বান্দাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন 
আচ্ছা, তোমার কি অমুক পাপের কথা মনে আছে? তুমি যে অমুক পাপ করিয়াছিলে 
তাহা কি তোমার মনে পড়ে? এইভাবে আল্লাহ বান্দার প্রতিটি পাপের স্বীকৃতি নিবেন। 
ফলে বান্দা মনে করিবে যে, আমার আর নিস্তার নাই । তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, 
দুনিয়াতে আমি তোমার এই সব পাপ গোপন রাখিয়াছিলাম আর আজ আমি তোমাকে 
ক্ষমা করিয়া দিলাম । এই বলিয়া বান্দার হাতে তাহার নেকের আমলনামা প্রদান 
করিবেন। পক্ষান্তরে কাফির মুশরিকদের সম্পর্কে সাক্ষীগণ বলিবে, ইহারা ইহাদের 
প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল, যালিমদের উপর আল্লাহর লা‘নত; 
ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহীহ হাদীসদ্বয়ে কাতাদার হাদীস হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন ৪ 
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762 


al J 2০০০ ১১০১০, 2341 অৰ্থাৎ-যাহারা লোকদিগকে সত্যের অনুসরণ 
ও হিদায়াতের পথে চলা হইতে বিরত রাখে এবং তাহাদিগকে বক্রপথে পরিচালিত 
করার চেষ্টা করে; ইহারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। যতই চেষ্টা করুক না 
কেন ইহারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন 
বন্ধুও খুঁজিয়া পাইবে না বরং ইহারা আল্লাহর আক্রোশের শিকার এবং আল্লাহ ইহাদের 
উপর সর্বময় ক্ষমতা রাখেন। যে কোন মুহুর্তেই তিনি ইহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে 
পারেন। তবে তিনি কিছুদিনের জন্য ইহাদিগকে অবকাশ দিয়া রাখিয়াছেন। 

সহীহ হাদীসে আছে যে আল্লাহ তাআলা যালিমদিগকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ 
দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন আর অবকাশ দেন না, এই জন্যই 
Lil di LL 
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অন লোকদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া, হইবে, কারণ, আল্লাহ তাআলা 
তাহাদিগকে চোখ কান ও অন্তকরণ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের এইসব শক্তি 
তাহাদিগের কোন উপকারে আসে নাই । কান দ্বারা তাহারা সত্য কথা শুনে নাই, চোখ 
দ্বারা সত্যকে দেখে নাই এবং অন্তর দ্বারা সত্যকে বুঝার চেষ্টা করে নাই । যেমন £ 
' কুরআনে আছে যে, জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রাক্কালে জাহারনামীরা বলিবে, 
320, 


Zadllloil LAK Yat EAAEE 
অর্থাৎ যদি আমরা সত্যকে শুনিতাম ও সত্যকে বুঝিতাম তবে আজ আমাদের 
জাহান্নামে যাইতে হইত না । অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 

RE CCE PE EN ll J oe Las Bi cast 
অর্থাৎ-যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আমি তাহাদিগকে শাস্তির 
EAR (নাহল-৮৮)। 

HONE TEE i ৷: | অৰ্থাৎ-ইহারা নিজেরাই নিজেদের 
ক্ষতিসাধান করিয়াছে; কারণ এই বিপদ আর আযাব ইহাদের স্বহস্তে কৃতকর্মেরই 
পরিণাম । জাহান্নামে ইহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে এক মুহুর্তের জন্যও 
ইহাদের শাস্তি লাঘব করা ইহবে না। আল্লাহ সম্পর্কে উহারা যে অলীক কল্পনা করিত 
এবং যেসব দেব-দেবীকে আল্লাহর সংগে শরীফ করিত উহা তাহাদের বিন্দুমাত্র 
কাছীর-৩০(৬) 
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২৩৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


উপকারে আসিবে না বরং উল্টো ক্ষতি করিবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 
বলেন ৪ 

ll A et (১3 ০০-5550 অৰ্থাৎ-হাশরের দিন দেব-দেবীরা তাহাদের 
পূজারীদের শত্রু হইয়া যাইবে এবং তাহাদের উপাসনার কথা অস্বীকার করিয়া বসিবে। 
এই মর্মে পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
বলেন 

BI SV 44/0523 অৰ্থাৎ-এই কাফির মুশরিকরা পরকালে 
সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । জাহান্নামই হইবে ইহাদের সর্বশেষ পরিণাম । সন্দেহের 
বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই । তাহারা গ্রহণ করিয়াছে বেহেশতের বদলে জাহান্নাম, জান্নাতের 
নিয়ামতের পরিবর্তে উত্তপ্ত পানি, নির্ভেজাল শরবতের পরিবর্তে অগ্নু বায়ূ; হুরঈনের 
পরম দয়ালু আল্লাহর নৈকট্য ও দর্শনের পরিবর্তে তাহার শাস্তি ও গযব । অতএব 
তাহারা অবশ্যই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে৷ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
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২৩. যাহারা মুমিন, সৎকার্য পরায়ণ এবং তাহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি 
বিনয়াবনত, তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তাহার স্থায়ী হইবে। 

২৪. দল দুইটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুন্মান ও শ্রবণ শক্তি- 
সম্পন্নের উপমা, তুলনায় এই দুইটি কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ 
করিবে না? 

তাফসীর £৪ আল্লাহ তা'আলা হতভাগাদের অবস্থা বর্ণনার পর এইখানে 
ভাগ্যবানদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ভাগ্যবান তাহারা যাহারা সর্বান্তকরণে আল্লাহ 
রাসূল ও পরকাল ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং বাস্তব জীবনে সৎকর্ম করে কথায় 


Contents 


সূরা হুদ ২৩৫ 
ও কার্যে আল্লাহর আনুগত্য করিয়া চলে৷ মৃত্যুর পর ইহারা রকমারী সুখ-সমুৃদ্ধ 
জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তথায় চিরকাল অবস্থান করিবে । যে জার্বাতে রহিয়াছে 
ফলমূল, সুস্বাদু খাদ্য ও পানিয় দ্রব্য এবং মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি দর্শন লাভ । তাহারা 
বেহেশতে চিরস্থায়ী থাকিবে। না মৃত্যু বরণ করিবে না বৃদ্ধ হইবে, না অসুস্থ হইবে, না 
নিদ্রায় যাইবে, না পেশাব পায়খানা করিবে, আর না নাক পরিষ্কার করিবে, তাহাদের 
ঘাম হইবে মিশ্্‌কের ন্যায় সুগন্ধময়। 


অতঃপর আল্লাহ তাআলা ঈমানদার ও কাফিরদের উপমা দিয়া বলেন $ 

“1 ০০০১৫ ০১৪5১41 152 অৰ্থাৎ-হতভাগা কাফির ও ভাগ্যমান ঈমানদারদের 
উপমা হইল কাফির মুশরিকগণ অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আর ঈমানদারগণ চক্ষুম্মান ও 
শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় । কাফিরগণ দুনিয়াতে ও আখিরাতে সত্য হইতে অন্ধ 
কোন কল্যাণ ও মঙ্গল ইহারা দেখিতে পায় না আর সত্যের স্বপক্ষে কোন যুক্তি প্রমাণ 
তাহারা শুনিতে পায় না ফলে লাভজনক কোন কিছুই তাহাদের কানে আসে না। 

পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ বোধসম্পন্ন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য 
বিধান করিয়া সত্যের অনুসরণ করে এবং অসত্য ও মন্দকে প্রত্যাখ্যান করে সুতরাং এই 
দুই শ্ৰেণী কখনো সমান হইতে পারে না। 


যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ জাহান্নামবাসী আর জান্নাতবাসীরা সমান নহে; জার্বাতবাসীরাই সফলকাম 
(হাশর-২০)। 
১4১5 361 অৰ্থাৎ এতকিছুর পরও তোমরা সত্য-মিথ্যা ও মঙ্গল-অমঙ্গলের 
পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করিবে না? 
যেমন আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন $৪ 
lai 2 9% 55 অৰ্থাৎ অন্ধ-চক্ষুন্মান, অন্ধকার-আলো এবং 
ছায়া আর তাপ এক হইতে পারে না এবং জীবস্ত আর মৃতও এক নহে? আল্লাহ্‌ 
তাআলা যাহাকে ইচ্ছা শুনাইতে পারেন আপনি কিন্তু কবরবাসীদেরকে শুনাইতে 
পারিবেন না। আপনি তো কেবল সতর্ককারী? আমি আপনাকে সত্যসহ সুসং! 
ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। সব জাতির নিকটই সতর্ককারী গত হইয়াছে। 
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২৫. আমি তো নূহকে তাহার সমশ্পৃদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে 
বলিয়াছিল আমি তোমাদিগের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী । 

২৬. যাহাতে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত না কর, আমি 
তোমাদিগের জন্য এক মম্মন্তুদ দিবসের শাস্তির আশংকা করি । 

২৭. তাহার সম্পৃদায়ের প্রধানেরা যাহারা ছিল কাফির তাহারা বলিল, আমরা 
তোমাকে তো আমাদিগের মতই মানুষ দেখিতেছি। অনুধাবন না করিয়া তোমার 
অনুসরণ করিতেছে তাহারাই যাহারা আমাদিগের মধ্যে অধম এবং আমরা 
আমাদিগের উপর তোমাদিগের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না, বরং আমরা 
তোমাদিগকে মিথাবাদী মনে করি। 


তাফসীর ৪ এইখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর বৃত্তান্ত বর্ণনা 
করতেছেন। পৃথিবীর মূর্তিপূজক মুশরিকদের নিকট প্রেরিত তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল, 
রাসূলরূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি স্বীয় সম্পৃদায়কে বলিয়াছিলেন, 


G2 497 


১২১০ ১43431] অৰ্থাৎ আল্লাহর আযার হইতে আমি তোমাদিগকে 
প্রকাশ্যভাবে সতর্ক করিতেছি, যদি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা কর। 


EA PAE PES EEADATE EE 1 
অর্থাৎ তোমরা এক আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছু উপাসনা করিও না আমি 
তোমাদের ব্যাপারে মর্ম্‌ন্তুদ শাস্তির আশংকা করিতেছি। যদি তোমরা এই শিরকের 
উপর অটল থাক তাহা হইলে আল্লাহ তাআলা আখিরাতে তোমাদিগকে কঠোর ও 
কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন। 
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সূরা হুদ ২৩৭ 


el Ak sll {৷ JU অৰ্থাৎ হযরত নূহ (আ)-এর এই উপদেশবাণী 
শুনিয়া তাহার সম্প্রদায়ের প্রধান কাফিরগণ বলিল, তুমিতো ফিরিশতা নও আমাদের 
মতই মানুষ, সুতরাং আমাদিগের পরিবর্তে তোমার নিকট ওহী আসে কেমন করিয়া 
ইহা আমাদের বোধগম্য নহে। আর আমাদের সমাজের ঝোলা তাতী ইত্যাদি ইতর 
শ্রেণীর লোকেরাই দেখি তোমার অনুসরণ করিতেছে যাহাদের বিচার বুদ্ধি বলিতে নাই । 
আমাদিগের উপর তোমাদিগের কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়াও দেখিতেছি না। 
আমরা তোমাদিগকে তোমাদের দাবীতে মিথ্যাবাদী মনে করি। 

এই ছিল নূহ (আ) ও তাহার অনুসারীদের বিরুদ্ধে কাফিরদের অভিযোগ । বলা 
বাহুল্য যে কাফিরদের এসব অভিযোগ তাহাদিগের অজ্ঞতা বিদ্যা ও বুদ্ধির দৈন্যতারই 
প্রমাণ বহন করে। কারণ, সত্যের অনুসারীদের নিম্ন শ্রেণীর হইলে তা সত্যের মাপ ক্ষুণ্ন 
হয় না। কেননা সত্য সর্বদা আপন স্থানে সত্যই থাকে অনুসারীগণ নিম্ন শ্রেণীর বা 
উঁচু শ্ৰেণীর হওয়ায় কিছু যায় আসে না । বরং সন্দেহাতীত সত্য হইল এই যে যাহারা 
সত্যের অনুসারী তাহারাই মূলতঃ সভ্য ও উঁচুস্তরের লোক যদিও হয় তাহারা গরীব । 
আর যাহারা সত্যকে অস্বীকার করে অর্থ বলে ধনী হইলেও তাহারা ইতর । তাহা ছাড়া 
সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই বেশি সত্যের অনুসারী 
হইয়া থাকে আর অর্থশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা হয় সত্যের বিরোধী । যেমনঃ এক 

OTA (£107,10240/549 অৰ্থাৎ হে নবী! আপনার পূর্বে যে গ্রামে আমি 
সতর্ককারীকেই প্রেরণ করিয়াছি তথাকার বিত্তশালীরা এই উক্তি করিয়াছিল যে, আমরা 
আমাদের পিতৃ-পুরুষকে একটি নীতির উপর পাইয়াছি আর আমরা তাহাদেরই পদাংক 
অনুসরণ করিয়া থাকি। 

তাহা ছাড়া রুমের বাদশা হেরাকল আবু সুফিয়ানকে নবী (সা)-এর পরিচয় প্রসংগে 
সুফিয়ান বলিয়াছিল দুৰ্বল শ্ৰেণীর লোক । তখন হেরাক্‌ল বলিয়াছিল নবী-রাসূলদের 

তাহা ছাড়া কাফিরদের উক্তি ইহারা গভীরভাবে চিন্তা না করিয়া তোমার অনুসরণ 
করিতেছে। এই প্রসংগে আমাদের বক্তব্য হইল ইহা কোন দোষের কথা নহে । কারণ 
সত্য স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়া গেলে উহা গ্রহণ করিবার জন্য কোন চিন্তা-ভাবনার 
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২৩৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


প্রয়োজন হয় না। এহেন ক্ষেত্রে যাহারা চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করে প্রকৃত পক্ষে 
তাহা মধতজত ত গর যাযবজাছির দত্ত গথাযাকের গামা 
আদৰ্শ নিয়াই আগমন করিয়াছিলেন। 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন £ যত লোকের নিকট আমি ইসলামের 
দাও‘আত দিয়াছি সকলেই চিন্তা-ভাবনা করিয়া সিদ্ধান্ত নিয়াছে। কেবল আবূ বকরই 
ছিল ইহার ব্যতিক্রম । অর্থাৎ ব্যাপারটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিধায় তিনি কোন চিন্তা করার 
প্রয়োজন মনে করেন নাই, দাও‘আত পাওয়া মাত্রই তিনি কবুল করিয়া নিয়াছেন। 

JES (2104414১5১ অৰ্থাৎ কাফিররা বলিয়াছিল আমরা তো 
আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্‌ দেখি না। কেনই বা দেখিবে; তীহারা তো অন্ধ 
সত্যকে তাহারা দেখিতে পায় না। সত্যকে তাহারা অনুধাবন করিতে পারে না। 
অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া কিভাবেইবা সত্যকে উপলব্ধি করা যায়? 
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২৮. সে বলিল, হে আমার সম্পৃদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার 
প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে 
তাহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন, অথচ এই বিষয়ে তোমরা জ্ঞানান্ধ হও 
আমি কি এই বিষয়ে তোমাদিগকে বাধ্য করিতে পারি যখন তোমরা ইহা অপছন্দ 
কর? 

তাফসীর ঃ হযরত নূহ (আ) তাহার জাতির প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন এইখানে 
তাহা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ; 

2 ৮5 ৩%] অৰ্থাৎ তোমরা বলতো দেখি, আমি যদি আমার 
প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস এবং সত্য নবুওতের উপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকি আর তোমাদের কাছে তা অস্পষ্ট বলিয়া বলে হয় ফলে তোমরা উহার মর্যাদা 
উপলব্ধি করিতে না পার এবং উহাকে তোমরা অস্বীকার করিয়া বস; তবে কি 
তোমাদের অপছন্দ সত্বেও আমি তোমাদিগকে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিব? 
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২৯. হে আমার সম্প্রদায় ইহার বিনিময়ে আমি তোমাদিগের নিকট ধন-সম্পদ 
যাচঞা করি না, আমার পারিশ্রমিকতো আল্লাহরই নিকট এবং মু‘মিনদিগকে 
তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নয়; তাহারা নিশ্চিতভাবে তাহাদিগের প্রতিপালকের 
সাক্ষাৎ লাভ করিবে । কিন্তু আমি দেখিতেছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্পৃদায় । 

৩০. হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিই, তবে 
আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তবুও কি তোমরা অনুধাবন 
করিবে না? 


তাফসীর ৪ এইখানে হযরত নূহ (আ) তাহার সম্পদায়কে বলিতেছেন আমি 
তোমাদিগকে যে উপদেশ দিতেছি ইহার বিনিময়ে পারিশ্রমিক স্বরূপ আমি তোমাদিগের 
নিকট ধন-সম্পদ চাইনা । ইহার বিনিময় কেবল আল্লাহর নিকট হইতেই প্রার্থনা করি। 
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1 1 525 ১০, 451045 অৰ্থাৎ হযরত নূহ (আ)-এর সম্পৃদায়ের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দাবী করিয়াছিল যে, তুমি এইসব নীচ ইতর শ্রেণীর লোকদিগকে 
তোমার দরবার হইতে সরাইয়া দাও তবেই আমরা তোমার কাছে আসিতে পারি। 
ইহাদের সহিত বসিতে আমাদের ঘৃণা হয়। জবাবে হযরত নূহ (আ) বলিলেন আমি 
ঈমানদারদিগকে আমার সাহচর্য হইতে তাড়াইয়া দিতে পারি না। অজ্ঞতার কারণেই 
তোমরা এইরূপ দাবী করিতে সাহস পাইয়াছ। ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলে পরে 
আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? এই বাস্তবতাকে তোমরা কেন 
উপলব্ধি করিতে চাওনা? উল্লেখ্য যে মক্কার কাফির মুশরিকরাও দুর্বল শ্রেণীর 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দাবী করিয়াছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল 
করেন। 
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অর্থাৎ হে নবী! যাহারা সকল-সন্ধ্যা তাহাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে 
আপনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন না। 
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৩১. আমি তোমাদিগকে বলি না আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে, 
আর না আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত এবং আমি ইহাও বলি না যে আমি 
ফিরিশতা। তোমাদিগের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাহাদিগের সম্বন্ধে আমি বলি না যে 
আল্লাহ তাহাদিগকে কখনই মঙ্গল দান করিবেন না। তাহাদিগের অন্তরে যাহা 
আছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত । তাহা হইলে আমি অবশ্যই যালিমদিগের 
অন্তর্ভুক্ত হইব । 
তাফসীর ৪£ এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, হযরত নূহ (আ) তাহার সম্পুদায়কে 
দ্র্থহীনভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল । আল্লাহর নির্দেশে তাহার 
ইবাদতের প্রতি মানুষকে আহ্বান করাই তাহার কাজ । এই কাজের বিনিময়ে তিনি 
কাহারো নিকট কোন পারিশ্রমিক চান না বরং ছোট-বড় ধনী-গরীব ও উঁচু-নীচু 
নির্বিশেষে সকলের নিকটই দীনের দাও‘আত প্রদান করেন। ফলে যে ইহা গ্রহণ করিল 
সে-ই মুক্তি পাইয়া গেল । তিনি আরো জানাইয়া দিয়াছেন যে আল্লাহর ধন-ভান্ডারে 
হস্তক্ষেপ করার তাহার কোন শক্তি নাই এবং অদৃশ্য সম্পর্কেও তিনি আবগত নহেন। 
তিনি ঠিক ততটুকুই জানেন আল্লাহ তাহাকে যতটুকু জানাইয়াছেন। আর তিনি 

' ফিরিশতাও নহেন বরং একজন মানুষ ও আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রাসূল যাহাকে বিভিন্ন 
মু‘জিযা দ্বারা শক্তিশালী করা হইয়াছে। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে আমি এই 

কথাও বলি না যে যাহাদেরকে তোমরা ইতর ও নীচ মনে কর ইহারা আল্লাহর নিকট 
কর্মফল পাইবে না তাহাদের মনে কি আছে তাহা আল্লাহ-ই ভালো জানেন যদি 
উপরের ন্যায় ভিতরেও তাহারা ঈমানদার হইয়া থাকে তবে তাহারা উত্তম পুরস্কার লাভ 
করিবে । ঈমানদার হওয়ার পর যদি কেউ তাহাদের সামান্য ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা 
করে তো সে অত্যাচারী বলিয়া বিবেচিত হইবে । 
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' ৩২. তাহারা বলিল হে নূহ! তুমি আমাদিগের সহিত বিতন্ডা করিয়াছ_-তুমি 
বিতন্ডা করিয়াছ আমাদিগের সহিত অতি মাত্রায় । সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে 
আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর ৷ 

৩৩. সে বলিল, ইচ্ছা করিলে আল্লাহই উহা তোমাদিগের নিকট উপস্থিত 
করিবেন এবং তোমরা উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না । 

৩৪. আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাহিলেও আমার উপদেশ তোমাদিগের 
উপকারে আসিবে না যদি আল্লাহ তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে চাহেন। তিনিই 
তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে । 

‘তাফসীর ৪ এই খানে আল্লাহ তা'আলা নূহ সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর আযাব 
ও শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করা সম্পর্কে বলিলেন £$ 

“1 43150955 2921 014 অৰ্থাৎ তাহারা বলিলেন হে নূহ! তুমি আমাদিগের 
সহিত অতিমাত্রায় বাক-বিতন্ডা করিয়া ফেলিয়াছ, কিন্তু তথাপিও আমরা তোমরা 
অনুসারী হইতে প্রস্তুত নহি । যে শাস্তির কথা তুমি বলিতেছ পার যদি তাহা আনয়ন কর 
আমাদের কোন আপত্তি নাই, আমাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করিলেও আমরা বাধা দিব 
না যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক । উত্তরে হযরত নুহ (আ) বলিলেন £৪ 
EAE et WTEC] ps ELL অর্থৎ-- শাস্তি দেওয়ার 
মালিক আমি নহি-_ আল্লাহ। তিনি ইচ্ছা করিলে যেকোন মুহূর্তেই তোমাদিগকে 
* পিষিয়া মারিতে পারেন । তাহাকে ঠেকাইবার কোন শক্তি তোমাদের নাই । 

তিনি আরো বলেন ৪ 

EP CAFE অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদিগকে বিভ্রান্ত ও ধ্বংস 
করিতে চাহেন তবে আমার কোন দাও‘আত তাবলীগ ও উপদেশই তোমাদের বিন্দুমাত্র 
উপকারে আসিবে না । তিনি-ই তোমাদের রব এবং তাহারই নিকট তোমাদের একদিন 


ফিরিয়া যাইতে হইবে। 
কাছীর-৩১ (৬) 
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৩৫. তাহারা কি বলে যে সে ইহা আবিষ্কার করিয়াছে? বল আমি যদি ইহা 
রচনা করিয়া থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হইব । তোমরা যে 
অপরাধ করিতেছে তাহার জন্য আমি দায়ী নহি। 
তাফসীর £ এই আয়াতের সহিত পূর্বাপর কাহিনীর সংগে কোন সম্পর্ক নাই। 
আরবী ব্যাকরণে এইরূপ বাক্যকে জুমলা মু'তারিস বলা হয়। এই আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ! কাফির মুশরিকরা কি এই 
কথা বলিতে চাহে যে এই কুরআন আপনার নিজের মনগড়া রচনা? তবে আপনি 
তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিন যে, যদি আমি কুরআন নিজের হাতে রচনা করিয়া 
লইয়া থাকি। তাহা হইলে ইহার জন্য আমাকেই জবাব দিহী করিতে হইবে । এই 
কুরআন কস্মিনকালেও আমার মনগড়া নহে ইহা আল্লাহর বানী । আর তোমরা যে 
অন্যায় কর তাহার জন্য আমি মোটেই দায়ী নহি। তোমাদেরকেই উহার শাস্তিভোগ 
নতে হইবে । A CC 
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৩৬. নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত 
' তোমার সম্পৃদায়ের অন্য কেহ কখনও ঈমান আনিবে না । সুতরাং তাহারা যাহা 
করে তজ্জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না। 
৩৭. তুমি আমার তত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর 
এবং যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও 
না তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে । 


Contents 


সূরা হুদ : ২৪৩ 


৩৮. সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল এবং যখনই তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা 
তাহার নিকট দিয়া যাইত তাহাকে উপহাস করিত, সে বলিত তোমরা যদি 
আমাকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব যেমন তোমরা 
উপহাস করিতেছ। 

৩৯. এবং অচিরে জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি 

আর কাহার উপর আপতিত হইবে স্থায়ী শাস্তি । 

তাফসীর ঃ হযরত নুহ (আ)-এর দীর্ঘ দিনের আহ্বানের পরও তাহার সম্পৃদায়ের 
লোকেরা ঈমান আনিল না, উপরন্তু তাহারা অত্যন্ত ধৃষ্টতার সহিত আল্লাহর আযাব 
দেখার জন্য তাড়াহুড়া করিতে লাগিল । ফলে হযরত নূহ (আ) তাহাদের বিরুদ্ধে বদ 
দু‘আ করিলেন। 
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তা‘আলা ওহীর মধ্যমে তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, 


PAD MEN MAE 


RC 1 A ES SSE TA 5/ অৰ্থাৎ এ যাবত যাহারা ঈমান 
আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের আর কেহ ঈমান আনিবে না । সুতরাং 
তাহাদের আচরণে তুমি ক্ষোভ কণি না ও দুঃখিত হউও না। 

ll 0 44] 20 অৰ্থাৎ আমার তত্ত্বাবধানে আমারই চোখের 
সামনে এবং আমার শিক্ষানুযায়ী তুমি নৌকা তৈয়ার কর আর যালিমদের ব্যাপারে 
‘আমার কাছে কিছু বলিও না ওরা নির্ঘাত ডুটিয়া মরিবে। 

কেহ কেহ বলেন, আল্লাহর নির্দেশে হযরত নূহ (আ) কাঠের গাছ রোপন করেন 
এবং উপযুক্ত হইলে পরে গাছ কাটিয়া কাঠ তৈয়ার করেন। ইহাতে একশত বছর 


চলিয়া যায়। অতঃপর নৌকা তৈয়ার করিতে আরো একশত বছর মতান্তরে চল্লিশ 
বছর চলিয়া যায় । 

মুহম্মদ ইবনে ইসহাক তাওরাত হইতে উল্লেখ করেন যে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ) 
কে সেগুন কাঠ দ্বারা আশি হাত দৈর্ঘ্য ও পঞ্চাশ হাত প্রস্থের একটি নৌকা নির্মাণ 
করিয়া উহার ভিতরে বাহিরে আলকাতরা লাগাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহার 
সামনে দিক মুড়ানো থাকিবে যাহাতে পানি কাটিয়া চলিতে পারে। 
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২৪৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


কাতাদা (র) বলেন, নূহ'(আ)-এর নৌকা দৈর্ঘ্যে তিন শত ও প্রস্থে পঞ্চাশ হাত 
দিল । হাসান (র) হইতে বর্ণিত যে উহা দৈর্ঘ্যে ছিল ছয় শত হাত আর প্ৰস্থে ছিল তিন 
শত হাত । ইবনে আব্বাস (রা) এর মতে উহার দৈর্ঘ্য ছিল এক হাজার দুইশত হাত 
আর প্রস্থে ছিল ছয়শত হাত ৷ কারো কারো মতে দৈর্ঘ্য দুই হাজার হাত আর প্রস্থ 
. একশত হাত । (বাকী সঠিক তথ্য আল্লাহই ভালো জানেন ৷) 

বিশেষজ্ঞদের মতে নূহ (আ)-এর নৌকা ছিল তিনতলা বিশিষ্ট প্রত্যেক তলা দশ 
হাত করিয়া উচ্চতায় ছিল ত্রিশহাত। নীচের তলা চতুষ্পদ হিংস্ব পশুদের জন্য । মাঝের 
তলা মানুষের জন্য আর উপরের তলা পক্ষীকুলের জন্য । আবু জাফর ইবনে জরীর 
(র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন হাওয়ারীগণ একদিন 
ঈসা (আ)-এর নিকট আবেদন করিল যে, আপনি যদি নুহ (আ)-এর নৌকা দেখিয়াছে 
এমন কোন লোককে (আল্লাহর নির্দেশে) জীবিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আমরা 
তাহার সহিত সেই নৌকা সম্পর্কে কথা বলিতাম। এই আবেদন শুনিয়া হযরত ঈসা 
(আঁ) তাহাদেরকে সংগে লইয়া একস্থানে গিয়া একটি মাটির টিলার উপর বসিলেন। 
অতঃপর সেখান হইতে এক মুষ্ঠি মাটি হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি 
জান ইহা কি? উত্তর তাহারা বলিল, আল্লাহ এবং তাহার রাসূলই ভালো জানেন । ঈসা 
(আ) বলিলেন । ইহাই হইল হাম ইবনে নূহ । অতঃপর তিনি হাতের লাঠি দ্বারা টিলাতে 
আঘাত করিয়া বলিলেন উঠিয়া পড় আল্লাহর নির্দেশে । সংগে সংগে হাম ইবনে নূহ 
উঠিয়া দাড়াইয়া মাথা হইতে ধূলা-বালি ঝাড়িতে লাগিলেন এবং তাহাকে একেবারে 
বৃদ্ধ বলিয়া মনে হইল । দেখিয়া ঈসা (আ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি এই 
রূপ বৃদ্ধ হইয়াই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন উত্তরে তিনি বলিলেন না একেবারে যৌবনেই 
আমার মৃত্যু হয়। কিন্তু আপনার লাঠির আঘাত শুনিয়া কিয়ামত হইয়া গিয়াছে মনে 
করিয়া এইমাত্র আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। ঈসা (আ) বলিলেন, আপনি আমাদিগকে 
নূহ (আ) এর নৌকার কিছু বিবরণ শুনান। হাম বলিলেন, নূহ (আ)-এর নৌকার দৈর্ঘ্য 
এক হাজার দুইশত হাত এবং প্রস্থ ছয়শত হাত ছিল! উহা ছিল তিন তলা বিশিষ্ট । 
একতলা পশুদের জন্য একতলা মানুষের জন্য ও একতলা পাখীদের জন্য । এক পর্যায়ে 
পশুদের মল মূত্রে নৌকা বোঝাই হইয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে 
প্রত্যাদেশ করিলেন যে, হাতীর লেজ টিপ দিয়া ধর তিনি তাহা করিলে একটি মাদা ও 
একটি মাদী শুকরের আবির্ভাব ঘটে । আবির্ভূত হইয়াই শূকর দুটি পশুদের সমস্ত 
মলমূত্ৰ খাইয়া ফেলে । আবার এক সময় নৌকার মধ্যে ইঁদুর উৎপাত করিতে শুরু 


Contents 


সূরা হুদ ২৪৫ 


করিলে আল্লাহ তা'আলা সিংহের নাকের গোড়ায় আঘাত করার নির্দেশ দেন। 
নির্দেশমত আঘাত করিলে সিংহের নাকের ছিদ্র হতে একটি মাদা ও একটি মাদী 
বিড়াল বাহির হইয়া আসে এবং সংগে সংগে ইঁদুর ধরিয়া খাইতে শুরু কুরে। 

অতঃপর ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেন কিভাবে নূহ (আ) বুঝিতে পারিলেন যে 
সমস্ত দেশ ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন নূহ (আ) সংবাদ সংগ্রহের জন্য কাককে 
প্রেরণ করিয়া দিলেন । কাক মৃত জন্তু পাইয়া ভক্ষণ করিতে শুরু করে। এই জন্য উহার 
জন্য ভয়-ভীতির বদ দুআ করেন। এই কাক কোন ঘরে থাকিতে পছন্দ করে না। 
অতঃপর তিনি কবুতরকে প্রেরণ করিলেন সে ঠোটে করিয়া যায়তুনের পাতা ও পায়ে 
করিয়া কাদা মাটি নিয়া উপস্থিত হইল । ইহা হইতে বুঝিতে পারিলেন সারা দেশ ডুবিয়া 
গিয়াছিল। অতঃপর কবুতরকে তাহার গর্দানে হাছুলি পৌছাইয়া দেন এবং তাহার শান্তি 
ও নিরাপত্তার জন্য দু'আ করেন । এই জন্যই কবুতর ঘরে বাসা বাধিয়া থাকিতে পারে। 

বর্ণনাকারী বলেন, এসব আলাপের পর হাওয়ারীগণ বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! 
তাহাকে আমরা আমাদের বাড়ীতে নিয়া যাইতে চাই যাহাতে আমাদেরকে সব কিছু 
বর্ণনা করিবে ঈসা (আ) বলিলেন যাহার জন্য দুনিয়াতে কোন রিযক নাই; সে কি 
করিয়া তোমাদের সহিত যাইতে পারে। অতঃপর ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেনঃ যাও 
তুমি তোমার অবস্থানে ফিরিয়া যাও । ফলে সে পুনরায় মাটি হইয়া যায় । 

= 4414 9/11/০599 অৰ্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নুহ (আ) 
নৌকা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহার সম্পৃদায়ের বেঈমান লোকেরা 
যে-ই সেই নৌকার কাছ দিয়া অতিক্রম করিত সে-ই তাহাকে লইয়া ঠা্টা-বিদ্রূপ 
করিত এবং বন্যায় ডুবিয়া মরার যে হুমকী তিনি তাহাদিগকে প্রদান করিতেন তাহারা 
উহা অস্বীকার করিত । ইহার জবাবে নূহ (আ) শুধু এতটুকুই বলিতেন যে, তোমরা 
যেমন আজ আমাদিগকে উপহাস করিতেছে, আমরাও একদিন তোমাদিগকে উপহাস 
করিব আর অল্পদিন পরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, কাহার উপর দুনিয়াতে 
লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি আপতিত হইবে আর আখিরাতে অবিরাম চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ 
করিতে থাকিবে । 
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৪০. অবশেষে যখন আমার আদেশ আসিল এবং উনান উথলিয়া উঠিল, 
আমি বলিলাম ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগল, যাহাদিগের বিরুদ্ধে 
পূর্বসিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহারা ব্যতীত তোমাদের পরিবার পরিজনকে এবং যাহারা 
ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ৷ তাহার সংগে ঈমান আনিয়াছিল অল্প কয়েকজন । 

তাফসীর ৪ ,2%4117097 হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে তিনি 
বলেন, ;}:51/ অর্থ ভুপৃষ্ঠ । অর্থাৎ আল্লাহ নির্দেশে গোটা দেশ উদ্বেলিত জলাশয়ে 
পরিণত হইয়া যায় এমনকি আগুনের উনুন চুলাগুলি হইতে পর্যন্ত পানি উথলিয়া 
উঠিতে আরম্ভ করে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জুমহুর আলিমগণ ১55 এর এই ব্যাখ্যাই 
করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, ;£31/ অর্থ প্রভাত রশ্মি ও 
ভোরের আলো । প্রথম অর্থটি অধিক প্রকাশ । মুজাহিদ ও শাবী (রা) বলেন এই 
উননটি কুফায় অবস্থিত ছিল। ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে ১১ 
ভারতের একটি প্রস্বণের নাম। কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত আছে ,$%51] আরব 
উপত্যকার একটি প্রস্ববণের নাম যাহাকে ‘অহিনুল ওরদাহ’ বলা হইয়া থাকে। তবে এই 
সবকটি মতই অপ্রসিদ্ধ ৷ 

যাহোক প্লাবন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া 
(আ) প্রত্যেক প্রাণীর একটি করিয়া জোড়া নৌকায় তুলিয়া লইলেন। কেহ কেহ বলেন 
উদ্ভিদের মধ্যে পুঃ স্ত্রী সর্বপ্রকারের গাছ বৃক্ষ জোড়া জোড়া উঠাইয়া দেন। কেহ কেহ 
বলেন, সর্বপ্রথম পাখীর মধ্যে তোতা পাখী উঠানো হইল এবং সবশেষে গাধাকে 
উঠানো হইল । ইবলিস উহার লেজে লটকিয়া রহিয়াছিল ৷ যাহার ফলে গাধা এত ভারী 
হইয়া যায় যে উঠিতে চাহিলেও উঠিতে পারিতেছেনা। তখন নূহ (আ) উহাকে 
বলিলেন কি যে, গাধা প্রবেশ কর, গাধা দাড়াইবার ইচ্ছা করিলেও সে পারিতেছেনা। 
তখন নুহ (আ) বলিলেন যদিও তোর লেজ ধরিয়া ইবলিস লটকিয়া রহিয়াছে তবুও তুই 
প্রবেশ কর। অতঃপর গাধা ও ইবলিস নৌকায় প্রবেশ করিল । কেহ কেহ্‌ বলেন, 
প্রথমদিকে লোকেরা সিংহকে নৌকায় তুলিতে পারিতেছিল না ফলে আল্লাহ তা‘আলা 
জ্বর দিয়া দুর্বল করিয়া দেন। অতঃপর লোকেরা নৌকায় তুলিয়া লয় । 

ইবনে আবূ হাতিম (র).... আসলাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম (র) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন নূহ (আ) প্রত্যেক প্রাণীর একটি করিয়া জোড়া 
নৌকায় তুলিয়া লওয়ার পর তাহার সংগীরা বলিল, সিংহের সঙ্গে এইসব নিরীহ প্রাণীরা 
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' থাকিবে কি করিয়া? ফলে আল্লাহ তা'আলা জবর দিয়া সিংহকে কাবু করিয়া রাখেন । 
আর তাহাই ছিল পৃথিবীতে জ্বরের প্রথম আবির্ভাব। অতঃপর লোকেরা ইঁদুরের 
উৎপাতের অভিযোগ করিলে আল্লাহর নির্দেশে সিংহ একটি হাই তোলে । এতে সিংহের 
নাক হইতে বিড়াল বাহির হইয়া আসে এবং ইঁদুর দমন করিতে শুরু করে। 

[1 ১491 414% অৰ্থাৎ_আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ) কে নিৰ্দেশ দিলেন যে আপনি 
আপনার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে নৌকায় তুলিয়া নিন। তবে যাহাদের 
সম্পর্কে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহারা ঈমান আনিবে না তাহাদেরকে নহে। 
ইহাদের মধ্যে ছিল নূহ (আ)-এর পুত্র ইয়াম ও তাহার কাফির স্ত্রী।। আর আপনার 
সম্পৃদায়ের যাহারা ঈমানদার তাহাদরকেও নৌকায় তুলিয়া নিন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে 
দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছরের দাও‘আতের পরও কয়েক জন লোক মাত্র ঈমান 
আনিয়াছিল। 

ইবনে আব্বাস (রা) .হইতে বর্ণত আছে যে, নারী-পুরুষসহ নূহ (আ) এর অনুসারী 
ছিল মাত্র আশিজন। কা’ব আহবারের মতে বাহাত্তর জন। কারো কারো মতে মাত্র 
দশজন ৷ কেহ কেহ বলেন তাহারা ছিলেন নূহ (আ) ও তাহার তিন পুত্র ও তিন পুত্র বধু 
এবং কাফির পুত্র ইয়ামের স্ত্রী। কারো কারো মতে নূহ (আ) এর স্ত্রীও নৌকায় ছিল। 
কিন্তু কথাটি আপত্তিকর । ঈমান না থাকার কারণে সেও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বলিয়াই 
প্রকাশ । যেমন লূত (আ)-এর স্ত্রীকে তাহার সম্প্রদায়ের শান্তি ধ্বংস করিয়াছিল । 
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8৪১. সে বলিল, ইহাতে আরোহণ কর, আল্লাহর নামে ইহার গতিও স্থিতি ৷ 
আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু । 

8৪২. পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গ মধ্যে ইহা তাহাদিগকে লইয়া বহিয়া বলিল; নূহ 
(আ) তাহার পুত্র যে উহাদিগের হইতে পৃথক ছিল তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল 
হে আমার পুত্র! আমাদিগের সংগে আরোহণ কর এবং কাফিরদিগের সংগী হইও 
না। 
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২৪৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


৪৩. সে বলিল, আমি এমন পর্বতে আশ্রয় লইব যাহা আমাকে প্রাবন হইতে 
রক্ষা করিবে । সে বলিল, আজ আল্লাহ্র বিধান হইতে রক্ষা করিবার কেহ নাই, 
যাহাকে আল্লাহ দয়া করিবেন সে ব্যতীত । ইহার পর তরঙ্গ উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইল । 

তাফসীর $ এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি নূহ (আ)কে 
যাহাদিগকে তাহার সংগে নৌকায় তুলিয়া হইতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে 
তিনি বলিলেন। তোমরা ইহাতে আরোহণ কর। পানির উপর ইহা আল্লাহর নামেই 
চলিবে এবং আল্লাহর নামেই যথাস্থানে থামিয়া যাইবে। 

এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 


A112 Xe 12 


il ill le ce bn Sl 3 5LlILE অৰ্থাৎ (হে নূহ!) তুমি এবং 
তোমার সাথীরা যখন নৌকায় আরোহণ করিবে তখন বলিবে প্রশংসা সেই আল্লাহর 
যিনি আমাদিগকে যালিমদের হাত হইতে মুক্তি দিয়াছেন আরো বলিবে প্রভু হে! 
আমাকে বরকতময় স্থানে নামাইয়া দিও । তুমিই উত্তম অবতরণকারী। 

এই সব আয়াতের ভিত্তিতেই যে কোন নৌযান ও স্থলযানে আরোহণের সময় 
বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হইয়াছে। হাদীসেও এজন্য যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া 
হইয়াছে। সূরা যুখরুফে এই ব্যপারে আলোচনা করা হইবে ইনশা আল্লাহ । 

আবুল কাসিম তাবরানী (র).... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতের সলিল সমাধি 
হইতে নিরাপদ থাকার উপায় হইল, নৌযানে আরোহণ কালে এ |] Hl pt 
1৬১733 > < ১,০. আয়াতটি শেষ পৰ্যন্ত এবং LAs If Ee 1 PEA 

- 25 2 51 এই FACE 
এখানে কাফিরদিগকে পানিতে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করার বিপরিতে মু‘মিনদের 
জন্য 20,3451 2408 বলা অত্যন্ত সমুচিত হইয়াছ। অনুরূপ বহু আয়াত 

প্রতিশোধের সাথে সাথে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বর্ণিত হইয়াছে ৪ 

JUG Ee bil C23 3 অর্থাৎ-_ প্লাবন শুরু হইয়া যাওয়ার পর নূহ 
(আ)-এর নোকাটি আরোহীদের লইয়া পানির উপর ভাসিয়ে শুরু করে। বিশ্বব্যাপী সেই 
প্রাবনের পানি পাহারের চূড়ার উপরও পনের হাত পর্যন্ত ছিল অথবা পৃথিবীর আশি 
মাইল পৰ্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছিল আর নৌকাটি পানির উপর আল্লাহর নির্দেশ ও অনুগ্রহে 
ভাসিতে থাকে । যেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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সূরা হুদ ২৪৯ 


oe 
dl 4 4 অৰ্থাৎ যখন জলোচ্ছাস হইয়াছিল তখন আমি 


তোমাদিগকে আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌযানে, আমি ইহা করিয়াছিলাম তোমাদিগের 
শিক্ষার জন্য এবং এই জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে। অন্য আয়াতে 
আল্লাহ বলেন, 

ll TU oti £53755 অৰ্থাৎ_তখন নূহকে আরোহণ করাইলাম 
কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে যাহা চলিত আমার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে । ইহা 
পুরস্কার তাহার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। 

1 {41 034 ৫5% অৰ্থাৎ-- নূহ (আ) তাহার ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, 
কাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তুমি আমাদের সহিত আরোহণ কর। সে হইল নূহ (আ) 
এর চতুর্থ ছেলে ইয়াম । সে কাফির ছিল। নূহ (আ) তাহাকে ঈমান আনিয়া কাফিরদের 
সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নৌযানে আরোহণ করিয়া তাহাকে ধ্বংসের হাত হইতে আত্মরক্ষা 
করিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। উত্তরে সে বলিল ৪ 

alle Lal 12 | LLU অৰ্থাৎ আমাকে তোমার নৌকায় 
চড়িতে হইবে না। কোন এক পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াই আমি জীবন বাচাইতে পারিব। 
বলা বাহুল্য যে, নূহ (আ) এর পুত্র অজ্ঞতার কারণে ভাবিয়াছিল যে, এই বন্যা তো আর 
পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঁচু হইবে না, অতএব পাহাড়ে উঠিয়া আশ্রয় নিলেই সে বাঁচিয়া 
যাইবে । ইহার প্রত্যুত্তরে নূহ (আ) বলিলেন। 

aoa nga £2০ ১ অৰ্থাৎ আল্লাহ যাহাকে দয়া করেন সে 
ব্যতীত আজ আল্লাহর শাস্তি হইতে কোন কিছুই কাউকে রক্ষা করিতে পারিবে না।, 
তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় । ফলে নূহ পুত্র পানিতে ডুবিয়া সলিল সমাধির ভাগ্য 
বরণ করে । 
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88. ইহার পর বলা হইল, হে পৃথিবী তুমি তোমার পানি গ্রাস করিয়া লও 
এবং হে আকাশ ক্ষান্ত হও। ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং কার্য সমাপ্ত 
কাছীর-৩২(৬) 


Contents 


২৫০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


হইল ৷ নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হইল এবং বলা হইল, যালিম সম্পৃদায় ধ্বংস 
হউক । 

তাফসীর ৪ এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, নূহ (আ)-এর নৌকার 
যাত্রীদের ব্যতীত সকল দুনিয়াবাসী প্রাবনে ডুবিয়া ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর তিনি 
পৃথিবীকে তাহার পানি গ্রাস করিয়া নেওয়ার এবং আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ হইতে ক্ষান্ত 
হইবার নির্দেশ দেন। আল্লাহর নির্দেশমতে পানি কমিতে শুরু করে। এই ভাবেই 
কাফির বে-ঈমানদের ধ্বংস কার্য সমাপ্ত হয় আর যাত্রীদেরসহ নূহ (আ)-এর নৌকা 
জুদী পর্বতে স্থির হয়। 

মুজাহিদ (র) বলেন, জুদী জাযিরায়ে আরবের একটি পর্বতের নাম । কাতাদা (র) 
বলেন, নূহ (আ) এর নৌকাটি এই পর্বতে এক মাস যাবত স্থির হইয়াছিল । অতঃপর 
যাত্রীরা নামিয়া যায়। ইহার পর শত শত বছর ধরিয়া আল্লাহ তা'আলা নৌকাটি নিদর্শন 
স্বরূপ অক্ষত রাখিয়া দেন। এই উম্মতের পূর্ব-পুরুষরাও নৌকাটি দেখিতে পাইয়াছিল। 
অথচ তাহার পরের কত নৌযান তৈরী করা হইল আর নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল । 

যাহৃহাক (র) বলেন, জুদী মুসেলের একটি পর্বতের নাম । কারো কারো মতে তুর 
পাহাড়কেই জুদী বলা হয়। 

ইবনে আবূ হাতিম (র).... নূবা ইবনে সালিম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন, আমি যির ইবনে হুবায়শ (রা) কে একদিন বাইতুল্লাহর এক কোণে সালাত 
আদায় করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি জুম'আর দিন এইস্থানে এত বেশী 
সালাত আদায় করেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, হযরত 
' নূহ (আ)-এর নৌকা এই স্থান হইতে গিয়াই জুদী পাহাড়ে ঠেকিয়াছিল। 

আলী ইবনে আহমদ (র) ইকরিমা (র)-এর মাধ্যমে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নূহ (আ)-এর সঙ্গে নৌকায় তাহার 
পরিবারবর্গসহ সর্বমোট আশি জন লোক ছিল। ইহারা এক শত পঞ্চাশ দিন নৌকায় 
অবস্থান করেন, আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে এই নৌকাটি মঙ্ধার দিকে পাঠাইয়া দিলে 
তথায় গিয়া চন্লিশ দিন পর্যন্ত বাইতুল্লাহর চতুদিকে ঘুরিতে থাকে। অতঃপর সেখান 
হইতে নৌকাটি জুদী পাহাড়ে অবস্থান নেয়। তখন নূহ (আ) কাককে যমীনের সংবাদ 
গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। সে মৃত লাশের মাংস ভক্ষণ করার ফলে দেরী করিয়া 
বসে । এইজন্য তিনি কবুতরকে পাঠাইলেন। সে যায়তুন গাছের পাতা এবং পায়ে 
যমীনের কাদা মাটি লইয়া উপস্থিত হইল । ইহা নূহ (আ) বুঝিতে পারিলেন যে পানি 
শুকাইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি জুদী হইতে নীচে অবতরণ করেন এবং সেখানে একটি 


Contents 


সূরা হুদ ২৫১ 


জনপদ স্থাপন করেন এবং তাহার নাম রাখেন £23 (আশি) একদিন ভোরে এই 
জনপদের সকলের মুখে আশিটি ভাষা প্রকাশ পাইল । ইহার মধ্যে সবচাইতে মিষ্টভাষা 
হইল আরবী । তখন একজন অপর জনের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইলেন । এক মাত্র নূহ 
(আ) সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। 

কাব আহবার (র) বলেন, জুদী পর্বতে অবস্থান নেয়ার পূর্বে নৌকাটি পৃথিবীর 
মধ্যস্থলে চক্কর দিতে থাকে। কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন, লোকেরা রজব মাসের দশ 
তারিখে নৌকায় আরোহণ করে। একশত পঞ্চাশ দিন ভ্রমণের পর জুদী পর্বতে অবস্থান 
নেয় এবং তথায় একমাস অবস্থান করে। অতঃপর মুহাররমের দশ তারিখে তথা 
আশুরার দিনে তাহারা নৌকা হইতে অবতরণ করে। অবতরণ করিয়া সেইদিন তাহারা 
সাওম পালন করে। একটি মারফু হাদীসেও এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। 

ইমাম আহমদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা 
(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একদিন একদল ইয়াহুদীর সংগে সাক্ষাত হয়। 
সেদিন তাহারা আশুরার রোযা রাখিয়াছিল। জানিতে পারিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা 
করিলেন “এই দিন তোমরা কিসের রোযা রাখ?” তাহারা বলিল, “এই দিন আল্লাহ 
তাআলা হযরত মূসা ও বনী ঈসরাইলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ও ফিরাউনকে ডুবাইয়া 
মারিয়াছিলেন। আর এই দিনেই নুহ (আ)-এর নৌযান জুদী পর্বতে স্থির হয়। ফলে নূহ 
ও মুসা (আ) আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ এইদিনে রোযা রাখিয়াছিল। তাই আমরাও এই 
দিনে রোযা রাখি” শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন মুসার (আ) প্রতি এবং এই দিনে 
রোযা রাখার ব্যাপারে তোমাদের অপেক্ষা আমার অধিকার বেশী । অতঃপর তিনি 
নিয়ত করিয়াছ তাহারা রোযা পূর্ণ করিয়া ফেল । আর যাহারা নিয়ত করে নাই তাহারা 
বাকী দিবসে রোযার নিয়তে উপবাস কাটাও । 

৬ 3201547 25, অৰ্থাৎ প্লাবন সমস্যা দেশবাসী নিশ্চিহ্ন হওয়ার 
পর আল্লাহর পক্ষ হইঁতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, যালিম সম্পৃদায়ের জন্য ধ্বংস 
অনিবা্য আল্লাহর রহমত হইতে ইহারা বহুদূরে । উল্লেখ যে সেই প্রাবনে ঈমানদারগণ 
ব্যতীত অন্য সব মানুষ সমূলে বিনাশ হইয়াছিল ধ্বংসের হাত হইতে একজন লোকও 
রেহায় পায় নাই । ইবন জরীর তাবারী.... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন 
যে হযরত আয়েশা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন নূহ সম্পুদায়ের একজন 
লোকের প্রতিও যদি আল্লাহ দয়াপরাবশ হইতেন তাহা হইলে শিশুর মায়ের প্রতি দয়া 
করিতেন । 
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২৫২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ৪ নূহ (আ) তাহার সম্প্রদায়ের মাঝে সাড়ে নয়শত বছর 
অবস্থান করেন। এক সময় তিনি আল্লাহর নির্দেশে কাঠের গাছ রোপন করেন। একশত 
নৌকা নির্মাণ করিতেছে চালাইবে কিভাবে? উত্তরে তিনি বলিতেন একটু অপেক্ষা কর 
সময় আসলেই বুঝিতে পারিবে । অতঃপর যখন দুর্যোগ আসিয়া পড়িল মহাপ্নাবন শুরু 
হইয়া গেল তখন একটি শিশুর মা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সে শিশুটিকে অত্যন্ত নেহ. 
করিতেন । প্লাবন হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটি পাহাড়ের এক তৃতীয়াংশ উপরে উঠিয়া 
আশ্রয় নিল। কিন্তু সেখানে পানি উঠিয়া গেলে সে দুই তৃতীয়াংশ উপরে চড়িয়া বসিল । 
তঃপর সেখানেও পানি আসিয়া পড়িলে সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া আশ্রয় নিল। 
অতঃপর পানি পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া তাহার ঘাড় পর্যন্ত হইয়া গেলে সে শিশুটিকে দুই 
হাতে মাথার উপর তুলিয়া ধরিল। কিন্তু তাহাতেও সে রক্ষা পাইল না শিশুসহ ডুবিয়া 
গেল । আল্লাহ যদি নূহ সম্পৃদায়ের একজন লোকের প্রতিও দয়া করিতেন তো সেই 
শিশুর মায়ের প্রতিই দয়া করিতেন। (কিন্তু সেই মহিলাকেও তিনি রেহায় দেন নাই ৷) 
এই হাদীসটি এই সনদে গরীব । কা’ব আহবার ও মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত 
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8৫. নূহ তাহার প্রতিপালককে সম্বোধন করিয়া বলিল হে আমার প্রতিপালক! 


আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্র্তি সত্য আপনি 
বিচারকদিগের শ্রেষ্ঠ বিচারক । 

৪৬. তিনি বলিলেন হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। সে অসৎ কর্ম- 
পরায়ণ ৷ সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও 
না । আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি তুমি যেন অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত না হও । 
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৪৭. ‘সে বলিল হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই সে 
বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি এই জন্য আমি আপনার শরণ 
লইতেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন তবে 
আমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের অতুর্ভুক্ত হইব । 


তাফসীর ঃ ইহা প্রাবনের পরের ঘটনা । নূহ (আ)-এর যে পুত্র প্রাবনে ডুবিয়া 
গিয়াছিল তাহার সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহ! আমার পুত্রও তো 
আমার পরিবারভুক্ত। আর তুমি আমার পরিবারকে নাজাত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলে। তোমার প্রতিশ্রুতিতো অলংঘনীয় সত্য, সুতরাং আমার পুত্র ডুবিল কেমন 
করিয়া তুমিতো শ্রেষ্ঠ বিচারক! উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলিলেন নূহ! সে তোমার 
পরিবারভুক্ত নহে। যাহাদিগকে মুক্তি দিব বলিয়া আমি ওয়াদা দিয়াছিলাম, আমার 
ওয়াদা ছিল তোমার পরিবারের সেই সব লোকদের সম্পর্কে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল। 


আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, ইনি নূহ (আ)-এর উরসজাত পুত্র 
ছিলেন না । ছিলেন তাহার স্ত্রীর জারজ সন্তান । (নাইযুবিল্লাহ) ৷ মুজাহিদ, হাসান 
ওবাইদ ইবনে ওমাইর ও আবূ জা‘ফর বাকের ও ইবনে জুরাইজ (রা) হইতে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি নূহ (আ)-এর স্ত্রীর সম্তান ছিলেন। কেহ কেহ ০ 2% EG 
এবং (2545 দ্বারা উক্ত মতের দলীল পেশ করেন। 

হবে আরব 70) বরে কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচার করেন নাই, 
করিতে পারেন না। আর 4141 £543 অর্থ এই ছেলে তোমার সেই পরিবারভুক্ত 
নহে যাহাদিগকে মুক্তি দেওয়ার ওয়াদা আমি তোমাকে দিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে 
ইবনে-আব্বাস (রা) এর এই মতটি সন্দেহাতীতরূপে সত্য যাহা অস্বীকার করার কোন 
উপায় নাই কারণ, আল্লাহ তা'আলা কোন নবীর স্ত্রীকে ব্যভিচার লিপ্ত হতে দিতে পারে 
না। এই জন্যই তো যাহারা হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ 
তুলিয়াছিল তাহাদিগের উপর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আব্দুর 
রায্যাক (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন.... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন 
সে নূহ (আ)-এর পুত্রই ছিল । তবে সে নূহ (আ)-এর বিরোধী ছিল। 

ইবনে উআইনা (রা).... সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত যে তাহাকে 
এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন সে নূহ (রা) এর পুত্ৰই ছিল। আল্লাহ 
তো আর মিথ্যা বলেন না। আল্লাহ বলেন £4 £53 6১১ অর্থাৎ নূহ তার পুত্রকে 
ডাকিয়া বলিল । মুজাহিদ, ইকরিমা, যাহ্‌হাক মাইমূন ইবনে মিহরান এবং সাবিত 
ইবনে হাজ্জাজ হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) এর 
মত ইহাই আর ইহাই সঠিক কথা । 


Contents 


২৫৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 
LA GEIL S350 3 Bgl 7252 On (£4) 
ESTRADA LLANES 

৪৮. বলা হইল হে নূহ! অবতরণ কর আমার দেয়া শান্তিসহ এবং তোমার 
প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সংগে আছে তাহাদিগের প্রতি কল্যাণসহ । 
অপর সম্পৃদায়সমূহকে জীবন উপভোগ করিতে দিব পরে আমা হইতে মর্মভুদ 
শাস্তি উহাদিগকে স্পর্শ করিবে । 

তাফসীর ঃ এইখানে বলা হইয়াছে যে, নূহ (আ)-এর নৌকা জুদী পর্বতে স্থির 
হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর তাহার সংগে যাহারা ছিল তাহাদের উপর 
এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত ঈমানদারদের উপর শান্তি বর্ষণের ঘোষণা দিয়া 
তাহাকে নৌকা হইতে অবতরণ করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। মুহাম্মদ ইবনে কাব 
(রা) বলেন এই সালামের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুমিন নারী-পুরুষ 
অন্তর্ভুক্ত । অনুরূপভাবে পরবর্তী শাস্তির ঘোষণার মধ্যেও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী 
সকল কাফির নর-নারী অন্তর্ভুক্ত ৷ 


মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, আল্লাহ্‌ যখন প্নাবন বন্ধ করিতে চাহিলেন তখন 
পৃথিবীতে এক ধরনের বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে পানি থামিয়া যায়, পৃথিবীর সমুদয় 
" ফোয়ারা ও আকাশের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। 
রাত্রিতে আর পাহাড়ের চূড়া দেখা যায় শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখে । অতঃপর 
চল্লিশ দিন গত হইলে নূহ (আ) পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটি কাক 
প্রেরণ করেন। কিন্তু কাক আর ফিরিয়া আসে নাই । অতঃপর একটি পায়রাকে প্রেরণ 
করেন। পায়রা এই সংবাদ লইয়া আসে যে কোথাও পা রাখিবার জন্য এতটুকু জায়গাও 
পাওয়া যায় নাই৷ ইহার এক সপ্তাহ পর পায়রাটিকে আবার প্রেরণ করেন। পায়রা সন্ধা 
রেলায় একটি যয়তুনের পাতা মুখে করিয়া ফিরিয়া আসে ৷ ইহাতে নূহ (আ) বুঝিতে 
পারিলেন যে, পৃথিবী হইতে বন্যার পানি কমিয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহ পর পায়রাটিকে 
আবার প্রেরণ করা হইলে আর সে ফিরিয়া আসে নাই । ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন 
যে এইবার মাটি শুকাইয়া গিয়াছে । এইভাবে আল্লাহ প্রাবন শুরু করিবার প্রথম হইতে 
নূহ (আ) পায়রা প্রেরণের মাঝে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম 
মাসের প্রথম দিনে ভূপৃষ্ঠ শুকাইয়া যায় এবং নুহ (আ) নৌকার ঢাকনা উন্ক্ত করেন 

আর দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের ছাব্বিশতম রাত্রিতে বলা হয় ৪ 


Contents 
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Le Ss £41 (9 অৰ্থাৎ--- হে নূহ! আমার দেয়া শাস্তিসহ তুমি 
অবতরণ কর । 

GAS EYL. SIGE os Ay (00) 
0 OLE) ‘ GT LS te SS Cre SVEN 
8৯5. সমস্ত অদৃশ্য লোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত 

করিতেছি, যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার সম্পৃ্দায়ও জানিত না। 

সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর । শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য ৷ 

তাফসীর ঃ£ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার নবী মুহাম্মদ (সা) কে 
বলিতেছেন যে এই কাহিনী এবং এই ধরনের আরো যত কাহিনী আছে এইগুলি 
অদৃশ্যের সংবাদ, ওহীর মাধ্যমে আমি আপনাকে এইগুলি জানাইয়া দিতেছি। 

J SUE SAIC HELGE VY, 521413552440 অৰ্থাৎ আপনি আপনার 
সম্প্রদায়ের কেহই ইতিপূর্বে ইহা জানিত না। ফলে কাহারো এই অপবাদ দেওয়ার 
সুযোগ নাই যে আপনি এই কাহিনী অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে শিখিয়া লইয়াছেন। 
বরং আল্লাহ-ই আপনাকে বাস্তব ও সঠিক সংবাদ জ্ঞাত করাইয়াছে_ আপনার পূর্বেকার 
আসমানী কিতাবসমূহ যাহার সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ, 
অপবাদ ও নির্যাতনে আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করুন । অচীরেই আমি আপনাকে সাহায্য 
করিব ও বিজয় দান করিব এবং আপনাকে আর আপনার অনুসারীদেরকে দান করিব 
ইহকাল ও পরকালের শুভ পরিণাম ৷ যেমন ৪ আমি ইতিপূর্বে রাসূল দিগকে তাহাদের 
ত গা 

bit oi En sad Ll U5! অর্থাৎ__ অবশ্যই আমি আমার রাসূলদিগকে 
আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বিজয় দান করিব ৪ অন্য আয়াতে আল্লাহ 
বলেন $ 
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তাহারাই বিজয় লাভ করিবে। (সাফফাত ১৭১-১৭২) আর এইখানে তিনি বলিয়াছেন ৪ 
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৫০. আদজাতির নিকট উহাদিগের ভ্রাতা হুদকে পাঠাইয়া ছিলাম সে 
বলিয়াছিল, হে আমার সন্প্দায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর । তিনি ব্যতীত 
তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই । তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। 

৫১. হে আমার সনম্পৃদায়! আমি ইহার পরিবর্তে তোমাদিগের নিকট পারিশ্রমিক 
যাচঞা করি না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি 
করিয়াছেন। তোমরা কি তবুও অনুধাবন করিবে না । 

৫২. হে আমার সশ্পৃদায়! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা কর, অতঃপর তাহার দিকেই ফিরিয়া আস ৷ তিনি তোমাদিগের জন্য প্রচুর 
বারি বর্ষাইবেন ৷ তিনি তোমাদিগকে আরো শক্তি দিয়া তোমাদিগের শক্তি বৃদ্ধি 
করিবেন এবং তোমরা অপরাধী হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইও না। 

তাফসীর £ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আমি ‘আদ জাতির নিকট তাহাদেরই 
এক ভাই হুদকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে লা-শারীক 
আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দিতেন আর মূর্তি পূজা করিতে নিষেধ করিতেন । সাথে 
সাথে এই কথাও তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, এই দাও‘আত ও তাবলীগের 
বিনিময়ে তোমাদিগের নিকট আমি কোন পারিশ্রমিক চাহিনা। আমার প্রতিদান তিনিই 
দিবেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা কি বুঝনা যে, যিনি বিনা 
পারিশ্রমিকে লোকদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথে আহ্বান করে তিনি কে 
হইতে পারেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে অতীতের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং 
ভবিষ্যতের জন্য তওবা করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য যে কৃতপাপের জন্য 
ক্ষমা আর তাওবার গুণে যে গুণান্বিত হয় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে স্বচ্ছল জীবিকা দান 
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করেন তাহার যাবতীয় কাজ সহজ করিয়া দেন ও তাহার জীবনের সার্বিক নিরাপত্তা দান্‌ 
করেন। এদিকে ইংগিত করিয়াই আল্লাহ বলেন, 0১ she J 
অর্থাৎ এসব গুণ অর্জন করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে প্রচুর বারি বর্ষাইবেন ৷ 
এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন £ যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার পাঠ করিবে 
(ক্ষমা প্রার্থনা করিবে) আল্লাহ তাহার সকল সমস্যা ও যাবতীয় অভাব-অনটন দূর 
AAA AAPA NAS RELA 
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৫৩. উহারা বলিল হে হুদ! তুমি আমাদিগের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন 
কর নাই, তোমার কথায় আমরা আমাদিগের ইলাহকে পরিত্যাগ করিবার নহি এবং 
আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নহি। 

৫৪. আমরা তো ইহাই বলি, আমাদিগের ইলাহদিগের মধ্যে কেহ তোমাকে 
অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে। সে বলিল আমি আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছি এবং 
তোমরা সাক্ষী হও যে আমি তাহা হইতে নির্লিপ্ত যাহাকে তোমরা আল্লাহর শরীক 
কর। 

৫৫. আল্লাহ ব্যতীত । তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; অতঃপর 
আমাকে অবকাশ দিওনা? 

৫৬. আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহর উপর; 
এমন কোন জীব-জস্তু নাই যে তাহার আয়ত্তাধীন নহে; আমার প্রতিপালক আছেন 
সরল পথে । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হুদ (আ)- এর সম্পরদায় তাহাকে বলিয়াছিল, 
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অর্থাৎ হে হুদ! তুমি তোমার দাবীর স্বপক্ষে যুক্তিসংগত সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পেশ 
কর নাই । সুতরাং শুধু তোমার যুগের কথায় আমাদের ইলাহদেরকে ত্যাগ করিয়া 
তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি না। আমাদের ধারণা ইহাই যে আমাদের কোন 
ইলাহ অশুভ দ্বারা অবিষ্ট করিয়া তোমার বুদ্ধি-বিবেক হরণ করিয়া নিয়াছে। উত্তরে 
তিনি বলিলেন ৪ 


AEA “22 2) ee 2d, 


EEE BEEN CHC INET SOOT 
তোমাদের এইসব দেব-দেবী ও প্রতিমা হইতে আমি পবিত্র ইহাদিগের সহিত আমার 
কোন সম্পর্ক নাই৷ 

El DOES LL Lis 
অর্থাৎ-- ইহাতে প্রয়োজন মনে করিলে তোমরা এবং তোমাদের দেব-দেবীরা 
একত্ৰিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আত্মরক্ষার জন্য আমাকে এক মুহূর্তও 
সময় দিও না। আমি সে আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছি; যিনি আমার তোমাদের 
সকলের প্রতিপালক সকল জীবজস্তুই যাহার আয়ত্তাধীন ও করতলগত । তিনি ন্যায় 
বিচারক বাদশাহ ও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত । 

আলীদ ইবনে মুসলিম (র) সাফওয়ান ইবনে আমর (রা)- এর মাধ্যমে আইকা 
ইবনে আব্দুল কালায়ী (র) হইতে বর্ণিত তিনি শে! $৯ ১। 39 ও টআয়াতের 
ব্যাখ্যায় বলেন, phos hantsh v yhaslglrds dy adloO Aa oe 
elec derGihs tT en. wllene weg: Set outage Th x tte) 
প্রতিপালক হইতে ধোকা দিয়া রাখিয়াছে। 


এই আয়াতসমূহ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূললগণ যে সকল দাবী পেশ 
করেন তাহা অকাট্য সত্য এবং কাফির সম্পৃদায় যে সব মূর্তি পূজার কথা বলিতেছিল 
তাহা বাতিল কেননা এই সব মূর্তি ভাল-মন্দের ক্ষমতা রাখে না বরং এই সব হইল 
জড় পদার্থ যাহা না কিছু শ্রবণ করিতে পারে না দর্শন করিতে পারে, না কাহাকেও 
ভালবাসিতে পারে আর না শত্রুতা করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে একনিষ্ঠ ইবাদতের 
যোগ্য একমাত্র আল্লাহ যিনি এক তাহার কোন শরীক নাই, সব কিছুর উপর তাহারই 
ক্ষমতা ও রাজত্ব । সকল বস্তুই তাহার আয়ত্বাধীন। অতএব তিনিই আল্লাহ তিনি 
ব্যতীত কোন ইলাহ ও প্রতিপালক নাই । 
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৫৭. অতঃপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলেও আমি যাহাসহ তোমাদিগের 
নিকট প্রেরিত হইয়াছি আমি তো তাহা তোমাদিগের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছি এবং 
আমার প্রতিপালক তোমাদিগ হইতে ভিন্ন কোন সনম্পৃদায়কে তোমাদিগের 
স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না । 
আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন । 


৫৮. এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি হুদ ও তাহার সংগে 
যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা 
করিলাম তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে । 


৫৯. এই ‘আদ জাতি তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল 
এবং অমান্য করিয়াছিল তাহার রাসূলগণকে এবং উহারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর 
নির্দেশ অনুসরণ করিত । 


৬০. এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল লানতগ্রস্ত এবং লানতগ্রস্ত 
হইবে উহারা কিয়ামতের দিনেও । জানিয়া রাখ! আদ সম্প্রদায় তাহাদিগের 
প্রতিপালকে অস্বীকার করিয়াছিল । জানিয়া রাখ! ধ্বংস হইল হুদ সম্প্রদায় আদের 
পরিণাম । 


তফসীর ঃ আল্লাহ বলেন, হুদ (আ) তাহার সম্প্রদায়কে আরো বলিয়াছিলেন যে 
আমি তোমাদিগকে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদতের যে দাও‘আত প্রদান করিয়াছি 
তোমরা যদি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লও তবে মনে রাখিও তোমাদের নিকট 
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আল্লাহর রিসালাত পৌছনোর দ্বারা তোমাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। 
আর তোমাদের পরিবর্তে আমার প্রতিপালক এমন এক সম্পৃদায়ের অভ্যু্থান ঘটাইবেন 
যাহারা এক আল্লাহরই ইবাদত করিবে তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। 
তাহারা তোমাদিগকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করিয়া চলিবে না। কারণ তোমরা তোমাদের 
কুফরী দ্বারা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবেন না। উহার অশুভ পরিণাম 
তোমাদেরকেই ভোগ করিতে হইবে । আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ 
করেন। সবকিছু দেখেন শুনেন ও স্বীয় বান্দাদের কথা-বার্তা ও যাবতীয় কর্মকান্ড 
ংরক্ষণ করেন। অতঃপর একদিন ইহার উপযুক্ত প্রতিদান প্রদান করিবেন। ভালো 
কাজের জন্য ভালো আর মন্দ কাজের জন্য মন্দ পরিণাম দান করিবেন। অতঃপর 
আল্লাহ তা আলা বলেন ৪ 


OITLTT EB 


1 4,51: 215 অৰ্থাৎ অতঃপর যখন আমার নির্দেশ তথা বিক্ষুব্ধ ঝঞ্চাবায়ু 
আসিয়া তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দিল এখন আমি হুদ ও তাহার ঈমানদার 

ংগী-সাথীদেরকে দয়া করিয়া কঠোর শাস্তির হাত হইতে রক্ষা করি। 

৮৫5 =U 0১০2 345 415, অৰ্থাৎ ‘আদ জাতি তাহাদের প্রতিপালক 
আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং আল্লাহর রাসূলদের অবাধ্যতা 
করিয়াছিল । আল্লাহর সকল রাসূলের অবাধ্যতা করার কথা এই জন্য বলা হইয়াছে যে, 
একজন নবী রাসূলকে অস্বীকার করা মূলতঃ সকল নবী-রাসূলকে অস্বীকার করারই 
নামান্তর । কারণ ঈমান আনার ব্যাপারে সব নবীই সমান। অর্থাৎ মৌলিকভাবে সকল 
নবীর উপরই ঈমান আনা অপরিহার্য । এই জন্য একজনকে অস্বীকার করিলে সকলকেই 
অস্বীকার করা হয়। সুতরাং ‘আদ জাতির হুদ (আ) কে অস্বীকার করায় সকল নবীকেই 
অস্বীকার করা সাব্যস্ত হইল । 


hh 22 Ao 


“dl AE 1১৯51, অৰ্থাৎ তাহারা সত্যাশ্রয়ী আল্লাহর নবী হুদ 
(আ)-এর অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধত স্বৈরাচারী লোকদের পথ অনুসরণ 
করিয়াছিল। এই কারণেই আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদের পক্ষ হইতে ইহকাল ও 
পরকালের জন্য তাহাদিগকে অভিশপ্ত করা হইয়াছে। 

| (1১24 15০5191 অৰ্থাৎ জানিয়া রাখ। ‘আদ সম্পুদায় তাহাদিগের 
প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই হইল হুদ সম্প্রদায় ‘আদের 
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পরিণাম । সুদ্দা (রা) বলেন ‘আদের পরে যত নবী আগমন করিয়াছেন সকলেই 
তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন! 


RSL UE 2% OF - al 4 eh yA 
2 27 EES VS LES 13 L239) BCT AP Se 


OD SL 


St 8056) ONS 

৬১. সামুদ জাতির নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালিহকে পাঠাইয়াছিলাম । সে 
তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ নাই । তিনি তোমাদিগকে ভূমি হইতে সৃষ্টি 
করিয়াছেন এবং উহাতেই তিনি তোমাদিগকে বসবাস করাইয়াছেন । সুতরাং তাহার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাহার দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। আমার প্রতিপালক 
নিকটেই, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন। 

তাফসীর ৪ আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

al EUs Alsi AD 

অর্থাৎ সামুদ জাতির নিকট আমি তাহাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করিয়াছিলাম । 
ইহারা তাবুক ও মদীনার মধ্যবর্তী মাদায়েনে হিজর নামক স্থানে বাস করিত ইহারা 
‘আদ এর পরবর্তী জাতি । আল্লাহ তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে সালিহ (আ) 
কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে এক আল্লাহ ইবাদত করার নির্দেশ দিয়া 
বলেন ৪ এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই । তিনিই মাটি দ্বারা তোমাদের 
সৃজন কার্য শুরু করিয়াছেন । আদি মানব হযরত আদম (আ) কে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি 
করিয়াছেন এবং এই মাটিতেই তোমাদিগকে বসবাস করিতে দিয়াছেন। সুতরাং 
তোমরা অতীতের গুনাহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য 
তাওবা কর। 242,7,42,4 (/ অর্থাৎ আমার প্রতিপালক নিকটেই আছেন। 
তিনি সকলের ডাকে সাড়া দেন। যেমন £ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ 


le এ LU 150 অৰ্থাৎ আমার বান্দা যখন তোমার নিকট আমার 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে তো বলিয়া দিও আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর 
আহ্বানে সাড়া দেই (বাক্বারাহ ১৮৬) । 
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৬২. তাহারা বলিল, হে সালিহ! ইহার পূর্বে তুমি ছিলে আমাদিগের আশাস্থল। 
তুমি কি আমাদিগকে নিষেধ করিতেছ ইবাদত করিতে তাহাদিগের যাহাদিগের 
ইবাদত করিত আমাদিগের পিতৃ-পুরুষেরা? আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ 
পোষণ করি সে বিষয়ে যাহার প্রতি তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ। 

৬৩. সে বলিল হে আমার সম্পৃদায়! তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আমি যদি 
আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি 
আমাকে তাহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন, তবে আল্লাহর শাস্তি হইতে 
আমাকে কে রক্ষা করিবে, আমি যদি তাহার অবাধ্যতা করি? সুতরাং তোমরা তো 
আমার ক্ষতিই বাড়াইয়া দিতেছ। 

তাফসীর ৪ এইখানে আল্লাহ তা'আলা সালিহ (আ) ও তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যকার 
কথোপকথন এবং তাহাদের অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সালিহ 
(আ) তাহার সম্পৃদায়ের লোকদের নিকট আল্লাহর তাওহীদের দাও'‘আত প্রদান করিলে 
তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল 


2232 3 


li 9১১০১255১১৫ 35 অর্থাৎ ইতিপূৰ্বে তো আমরা তোমার 
বুদ্ধি-বিবেক লইয়া অনেক গর্ব করিতাম এবং তোমার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার 
হইবে বলিয়া আশা পোষণ করিতাম। এখন দেখি আমাদের সব আশাই দুরাশায় 
পরিণত হইল । আর তুমি আমাদিগকে যেই পথে আহ্বান করিতেছ ইহাতে আমাদের 
যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। ইহার উত্তরে সালিহ (আ) বলিলেন ৪ 


222 


EATS el 344204 অৰ্থাৎ হে আমার সম্প্রদায় । তোমরাই বল 
আমার প্রতিপালক আমাকে তোমাদের নিকট যে বাণী লইয়া প্রেরণ করিয়াছেন আমি 
যদি সেই ব্যাপারে তাহারই প্রেরিত সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
থাকি আর তিনি আমাকে নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন তবে আমি যদি আল্লাহ 
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অবাধ্যতা করিয়া আল্লাহর দাও‘আত পরিত্যাগ করি তো আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে 
কে রক্ষা করিবে? তোমরা তো আমার বিন্দুমাত্র উপকার করিতে পারিবে না। পারিবে 
শুধু আমার ক্ষতি আর অনিষ্টতাই বৃদ্ধি করিতে । 
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৬৪. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর এই উক্ট্রীটি তোমাদিগের জন্য একটি 
নিদর্শন । ইহাকে আল্লাহর জমিতে চরিয়া খাইতে দাও । ইহাকে কোন ক্লেশ দিও 
না, ক্লেশ দিলে আশু শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইবে । 

৬৫. কিন্তু উহারা উহাকে বধ করিল । অতঃপর সে বলিল তোমরা তোমাদিগের 
গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করিয়া লও । ইহা একটি প্রতিশ্রুতি যাহা মিথ্যা 
হইবার নহে। 

৬৬. এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি সালিহ ও তাহার সংগে 
যাহারা ঈমান আনিয়া ছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা 
করিলাম সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতে । তোমার প্রতিপালক তো শক্তিমান 
পরাক্রমশালী । 

৬৭. অতঃপর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত 
করিল ; ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল । 

৬৮. যেন তাহারা সেথায় কখনো বসবাস করে নাই । জানিয়া রাখ! সামুদ 
সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল । জানিয়া রাখ! ধ্বংসই 
হইল সামুদ সম্প্রদায়ের পরিণাম । 


Contents 


২৬৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


তাফসীর £ এই আয়াতগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা ‘আরাফে গত হইয়া গিয়াছে। 
কাজেই এইখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্য়োজন মনে করি। 
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৬৯. আমার প্রেরিত ফিরিশ্তাগণ সুসংবাদ লইয়া ইবরাহীমের নিকট আসিল, 
তাহারা বলিল, সালাম । সেও বলিল, সালাম । সে অবিলম্বে, এক কাবাব করা 
গোবৎস আনিল । 

৭০. সে যখন দেখিল, তাহাদিগের হস্ত উহার দিকে প্রসারিত হইতেছে না . 
' তখন তাহাদিগকে অবাঞ্চিত মনে করিল এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে তাহার মনে ভীতি 
সঞ্চার হইল । তাহারা বলির, ভয় করিও না, আমরা লূতের সন্পৃদায়ের প্রতি 
প্রেরিত হইয়াছি। 

৭১. তখন তাহার স্ত্রী দাড়াইয়া ছিল এবং সে হাসিল । অতঃপর আমি তাহাকে 
ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকৃবের সুসংবাদ দিলাম । 

৭২. সে বলিল কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি যখন আমি বৃদ্ধা এবং 
এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার । 

৭৩. তাহারা বলিল, আল্লাহর কাজে. তুমি বিস্ময়বোধ করিতেছ? হে 
পরিবারবর্গ? তোমাদিগের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ ৷ তিনি প্রশংসার্হ ও 
সম্মান্হঁ। 
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দলা! ! আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


অর্থাৎ-_- আমার রাসূলগণ বন ইৰ হের বট পালার ইরা জানিছ: তখন 
তাহারা বলিল সালাম । সেও বলিল সালাম । এইখানে রাসূল বলিয়া ফিরিশতা বুঝানো 
হইয়াছে । অর্থাৎ আমার প্রেরিত ফিরিশৃতা। আর সুসংবাদ সম্পর্কে কেহ বলেন, এই 
সুংসবাদ ছিল ইসহাক (আ)-এর জন্ম সম্পর্কে আবার কেহ বলেন লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংস 
হওয়া সম্পর্কে । তবে নীচের আয়াতটি প্রথম মতের স্বপক্ষে সমর্থন প্রকাশ করে। 
আল্লাহ বলেন 8 


elie etree wie tection SO ohow dhs ee lnn fi 
সুসংবাদ আসিল, তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সংগে বাদানুবাদ করিতে 
লাগিল৷ 

১, JU 5 1540 অৰ্থাৎ ফিরিশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিয়া 
বলিল সালাম । অর্থাৎ আপনার উপর শাস্তি বর্ষিত হউক । প্রত্যুত্তরে ইবরাহীম (আ) ও 
সালাম প্রদান করেন। 
(আ)-এর সালাম বেশি উত্তম হইয়াছে মনে করেন। কারণ, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 
তাহার সালামে ০১ শব্দটির ইরাব হইল রফা যাহা 4524! £122 হওয়ার ফলে 
কোন কিছুর স্থায়িত্বের অর্থ বহন করে। অর্থাৎ * 27, বলিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছেন 
যে আনান উপাত্ত ররর 

iin Jt ‘(25 5455 অৰ্থাৎ মেহমান দেখিয়া হযরত ইবরাহীম 
(আ) অবিলম্বে একটি কাবাব করা ’গো-বৎস লইয়া আসিলেন।“]২ অর্থ গরুর কচি 
বাচ্চা আর ১£১- অর্থ উত্তপ্ত কড়াইয়ে ভুনা করা বস্তু । ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদা 
(রা) প্রমুখ হইতে শব্দ দুইটর এইরূপ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হইয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে 
আল্লাহ বলেন $ 
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- ES HIG CT ae EPA TIE 
অর্থাৎ মেহমান দেখিয়া তিনি ঘরে যাইয়া একটি মাংসল গো-বৎস (ভুনা 
করিয়া) আনিয়া তাহাদের সন্মুখে পেশ করেন তিনি বলিলেন আপনারা খাইতেছেন না 
কেন? (যারিয়াত ২৬-২৭) । 

কাছীর-৩৪ 
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উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে আতিথেয়তার বিভিন্ন আদব ও শিষ্টাচারের কথা 

উল্লেখ রহিয়াছে। 
Ls LLG ti tetih ti 

অর্থাৎ মেহমানদিগকে উক্ত খাবার খাইতে না দেখিয়া ইবরাহীম (আ) 
তাহাদিগকে অবাঞ্চিত মনে করিলেন এবং মনে মনে ভীত হইলেন। 
'_ সুদ্দী (র) বলেন ঃ লৃত (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত 
ফিরিশতাগণ যুবক মানুষের আকৃতি ধরিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘরে উপস্থিত 
হইলেন । মেহমান দেখিয়া ইবরাহীম (আ) দ্রুত একটি তাজা গো-বৎস যবাহ করিয়া 
ভুনা করিয়া মেহমানদের জন্য নিয়া আসেন এবং তিনি মেহমানদের সংগে বসেন আর 
স্ত্রী সারা মেহমানদিগের সেবাকর্মে নিয়োজিত হন। কিন্তু মেহমানগণ খাদ্য খাওয়া তো 
দূরের কথা খাদ্যের প্রতি হাতও বাড়াইলেন না। দেখিয়া ইব্রাহীম (আ) বলিলেন, কি 
ব্যাপার আপনারা খাইতেছেন না যে? উত্তরে তাহারা বলিল, আমরা বিনামূল্যে কোন 
আহার গ্রহণ করি না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন ঠিক আছে তাহী হইলে মূল্য দিন। 
মেহমানগণ বলিলেন, ইহার মূল্য কি? ইবরাহীম (আ) বলিলেন ইহার মুল্য হইল 
তোমরা শুরুতে বিসমিল্লাহ বলিবে আর শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলিবে ৷ শুনিয়া হযরত 
জিবরাঈল (আ) মিকাঈল-এর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন এমন ব্যক্তিই আল্লাহর 
খলীল হওয়ার যোগ্য । কিন্তু ইহার পরও তাহারা খাদ্যের প্রতি হাত বাড়াইতেছেন না 
দেখিয়া ইবরাহীম (আ) মনে মনে ভীত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত 
সারা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আশ্চর্য! এ আবার কেমন মেহমান? তাহাদের 
সন্মানাৰ্থে আমরা নিজ হাতে তাহাদের সেবা করিতেছি আর তাহারা কিনা আমাদের 
খাদ্য খাইতেছে না। 

ইবন আবূ হাতিম (রা).... উসমান ইবনে মাহীস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
উসমান ইবনে মাহীস (রা) ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানদের সম্পর্কে বলেন, ইহারা 
ছিলেন চার জন জিবরাঈল মীকাঈল ঈসরাফীল ও রাফাইল (আ) 

নূহ ইবনে কায়স (র) বলেন, নূহ ইবনে আবূ শাদ্দাদের মতে ইবরাহীম (আ) 
মেহমানদের সম্মুখে ভুনা করা গো-বৎস উপস্থিত করার পর জিবরীল (আ) তাহার ডানা 
দ্বারা গো-বৎসটির গা মুছিয়া দিলে সংগে সংগে উহা জীবিত হইয়া দাড়াইয়া যায় এবং 
তাহার মায়ের কাছে চলিয়া যায়। 

| 4559"1340 অৰ্থাৎ ইবরাহীম (আ) এর এহেন ভাবাস্তর লক্ষ্য করিয়া 
ফিরিশতাগণ বলিলেন, আমাদের আচরণে আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই । আমরা 
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মানুষ নই-_ফিরিশতা লূতের সম্পৃদায়কে ধ্বংস করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করা 
হইয়াছে লূত সম্পৃদায়ের ধ্বংসের সংবাদ শুনিয়া সারা খুশীতে হাসিয়া ফেলিল ৷ কারণ 
তাহারা অত্যন্ত অশান্তি সৃষ্টিকারী ও সীমাহীন খোদাদ্রোহী সম্প্রদায় । অতঃপর পুরস্কার 
স্বরূপ তাহাকে এই বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের সু-সংবাদ প্রদান করা হয় । 

কাতাদাহ (র) বলেন, সারা এই জন্য হাসিলেন ও অবাক হইলেন একটি 
সম্পৃদায়ের উপর আল্লাহর আযাব অত্যাসন্ন আর তাহারা বিভোর অচৈতন্য। আওফী 
(র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 
৩৭.১ অৰ্থ ১১.১১১ অর্থাৎ সন্তান লাভের সুসংবাদ শুনিবার পর তাহার রজঃস্রাব 
শুরু হইয়া যায়। মুহাম্মদ ইবনে কায়স (রা) বলেন, সারা ধারণা করিয়াছিলেন যে, 
আগজ্ধুক লোকগুলি লূত সম্পুদায়ের ন্যায় অপকর্ম করিতে চায় এইজন্য তিনি হাসিয়া 
ফেলেন । কালবী (র) বলেন, সারা ইবরাহীম (আ) কে ভয় পাইতে দেখিয়া 
হাসিয়াছেন। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, সারা ইসহাক (আ)-এর জন্মের 
সুসংবাদে হাসিয়াছেন। তবে এই মতটি সঠিক নয়, কারণ আয়াত হইতে স্পষ্ট বুঝা 
যায় যে সারা সন্তান লাভের সুসংবাদ পাওয়ার পর হাসেন নাই বরং লূত সম্পৃদায়ের 
ধ্বংসের খবর শুনিয়া হাসিবার পর তাহাকে সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় । 

te EEE TA 

অর্থাৎ অতঃপর ইবরাহীম পত্নী সারাকে এমন একটি সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া 
হয় যাহার ওঁরসেতে একটি সন্তান জন্মলাভ করিবে। এই সুসংবাদের ফল হিসাবেই 
ইবরাহীম (আ) স্বী সারার গর্ভে ইসহাক (আ) এর জন্ম হয় আর ইসহাক (আ)-এর 
ওঁরসে জন্মলাভ করে হযরত ইয়াকুব (আ)। 

এই আয়াত দ্বারাই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কে তাহার যে 
সন্তান যবাহ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি হযরত ইসমাঈল (আ) ইসহাক 
(আ) নহেন। কারণ, ইসহাক (আ) সম্পর্কে সুসংবাদই দেওয়া হইয়াছে যে, তাহার 
ওঁরসে ইয়াকুব (আ) জন্মলাভ করিবেন । সুতরাং যিনি বয়সপ্রাপ্ত হইয়া সন্তানের জনক 
হইবেন বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইল, তাহাকে যবাহ করার নির্দেশ দেওয়া হইবে কেমন 
করিয়া? অথচ তখনও ইয়াকৃব (আ) দুনিয়াতে আগমন করেন নাই এবং ইসহাক 
(আ) তখন ছোট শিশু। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তো কখনো মিথ্যা হইতে পারে না। 
সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, যবাহ হযরত ইসমাঈল (আ) ইসহাক নহেন। 


#‘ Ed Ed Ed G), “ hh [ Ed ee 
Ls 2 nat 4G “26 লে (সারা) বলিল, সন্তানের জননী 


হইব আমি, অথচ আমি বৃদ্ধা আর এই আমার স্বামী বৃদ্ধ ৷ 
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এই আয়াতে ইবরাহীম (আ) পত্নীর বক্তব্য উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর এক 
আয়াতে তাহার তখনকার আচরণের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছেঃ 

| £০ ১; 574] ৩1250 অৰ্থাৎ তখন তাহার স্ত্রী চিৎকার করিতে করিতে 
সন্মুখে আসিল এবং গাল চাপরাইয়া বলিল, এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হইবে? উত্তরে 
ফিরিশতারা বলিল 

41 ১" ১ 52,2 অৰ্থাৎ ফিরিশতারা তাহাকে বলিল, আল্লাহর কাজে 
তুমি বিশ্ময়বোধ করিতেছ? অর্থাৎ আল্লাহ কাজে বিস্ময় বোধ করিও না। কারণ তিনি 
যখন যাহা করিতে চাহেন তখন বলেন, হইয়া যাও তখন উহা হইয়া যায় সুতরাং এই 
ব্যাপারেও তুমি অবাক হইও না । তুমি বৃদ্ধা বন্ধা আর তোমার স্বামী বৃদ্ধ তাহাতে 
মাজাহ নজন দর তথাতে থা 

ARTO PEATE EES {5=,, অৰ্থাৎ_সবশেষে ফিরিশতাগণ বলিলেন 
হে নবী পরিবার! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হউক । 

Er RPE % আল্লাহ তাআলা প্ৰশংসা্হ সম্মানৰ্হ। অৰ্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা 
তাহার যাবতীয় কাজেও কথায় প্রশংসার অধিকারী আর নিজের জাত ও প্রতিটি 
সিফাতে সম্মানের অধিকারী । 


সহীস বুখারী ও মুসলিমে আছে যে সাহাবাগণ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন হে 
আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো আপনাকে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি শিখিয়া নিয়াছি! কিন্তু 
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৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট 
সুসংবাদ আসিল তখন সে লূতের সম্পৃদায়ের সম্বন্ধে আমার সহিত বাদানুবাদ 
করিতে লাগিল । 

৭৫. ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয় সতত আল্লাহ অভিমুখী । 

৭৬. হে ইবরাহীম! ইহা হইতে বিরত হও, তোমার প্রতিপালকের বিধান 
আসিয়া পড়িয়াছে, উহাদিগের প্রতি তো আসিবে শাস্তি যাহা অনিবার্য । 


তাফসীর ৪ এই খানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, ফিরিশতাদের আচরণ এবং 
লূত (আ)-এর সম্পৃদায়কে ধ্বংস করার সংবাদ শুনিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মনে 
যে ভীতি সঞ্চার হইয়াছিল উহা দূরীভূত হওয়ার এবং সন্তান লাভের সুসংবাদ পাওয়ার 
পর তিনি ফিরিশতাদের সংগে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। 
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সায়ীদ হইবনে জুবাইর (রা) বলেন, জিবরাইল (আ) ও 
তাহার সংগীরা আসিয়া ইবরাহীম (আ)-কে সংবাদ দিলেন যে আমরা এই গ্রামের 
অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছি। শুনিয়া ইবরাহীম (আ) বলিলেন আপনারা 
কি এমন একট গ্রাম ধ্বংস করিতেন যাহাতে বাস করে আল্লাহর তিনশত ঈমানদার 
বান্দা । তাহারা বলিল না । ইবরাহীম (আ) বলিলেন আপনারা কি এমন একটি গ্রাম 
ংস করিয়া দিবেন যাহাতে দুই শত ঈমানদার বাস করে? তাহারা বলিল না। 
ইবরাহীম (আ) বলিলেন, আপনারা কি এমন একটি গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিবেন যাহাতে 
চল্লিশজন ঈমানদার বাস করে। তাহারা বলিল না । ইবরাহীম (আ) বলিলেন ত্রিশজন 
হইলে ৷ তাহারা বলিল না। এইভাবে তিনি পাচজন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন আর 
ফিরিশতারা না সূচক উত্তর প্রদান করে। অবশেষে ইবরাহীম (আ) বলিলেন আচ্ছা যে 
গ্রামে একজন ঈমানদার বাস করে আপনারা কি উহা ধ্বংস করিতে পারিবেন? তাহারা 
বলিল না। তখন ইবরাহীম (আ) বলিলেন &;1] (24 $1 অর্থাৎ আপনারা যে গ্রাম 
ংস করিতে আসিয়াছেন সেখানে তো লূত নিজেই বাস করেন। ফিরিশতারা বলিল, 
- Lal HUD LLU LA LILA 
অর্থাৎ এখানে কাহারা বাস করে আমরা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত । অবশ্যই 
আমরা তাহাকে এবং তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিবারের অন্য সকলকে বাচাইয়া 
রাখিব 
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২৭০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


এই কথা শুনিয়া ইবরাহীম (আ) নিশ্চিত হইলেন ও চুপ হইয়া গেলেন। কাতাদা 
(রা) প্রমুখও প্রায় এইরূপই বলিয়াছেন। ইবনে ইসহাক (রা) ইহার সংগে আরো একটু 
যোগ করিয়া বলেন, ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন যদি সেখানে মাত্র একজন 
ঈমানদার থাকে তবে আপনারা উহা ধ্বংস করিবেন কি? ইবরাহীম (আ) বলিলেন যদি 
আপনারা যে গ্রামকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন, যদি সেখানে লূত (আ) নিজেই বাস 
করিয়া থাকেন তবে কি আপনারা তাঁহার উছিলায় আযাব দানে বিরত থাকিবেন? 
জানা আছে। 

AE Af EEE EAP 16S ১! অৰ্থাৎ ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, 
কোমল-হৃদয় সতত আল্লাহ অভিমুখী: এই আয়াতে ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা করা 
SER AE TUNG জে 

Ly alo TE 4 2 5৯১০1 4১314 অৰ্থাৎ হে ইবরাহীম! তুমি 
এইসব বাদানুবাদ হইতে বিরত হও । এই এলাকাবাসী তথা লৃত-সম্পৃদায় সম্পর্কে 
আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাদিগের ধ্বংস ও বিপদ প্রতিরোধ করিবার 
ক্ষমতা কাহারো নাই । 

08535 026850092705 EI ELT SIE YS 5 (WY) 


0s B20 


Gl BES C 25:34 0) OF 504 44 87 (vA) 
G33 5 83 hE G4 8 TN 3% 5% 2 U8 
é 10 ie 3 ! fC pe 


YY L384 ETL LE ITI (v৭) 
৭৭. এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ লূতের নিকট আসিল তখন 


তাহাদি গর আগমনে সে বিষণ্ন হইল এবং নিজকে তাহাদিগের রক্ষায় অসমর্থ 
মনে করিল এবং বলিল ইহা নিদারুণ দিন। 
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সূরা হুদ ২৭১ 


৭৮. তাহার সম্পৃদায় তাহার নিকট উদতভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল, এবং পূর্ব 
হইতে তাহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলিল হে আমার সম্প্রদায়! ইহারা আমার 
কন্যা তোমাদিগের জন্য ইহারা পবিত্র । সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার 
মেহমানদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়া আমাকে হেয় করিও না । তোমাদিগের 
মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নাই? 

৭৯. তাহারা বলিল তুমি তো জান, তোমার কন্যাদিগকে আমাদিগের কোন 
প্রয়োজন নাই; আমরা কি চাই তাহাতো তুমি জানই । 

তাফসীর ৪ হযরত ইবরাহীম (আ) কে লৃত-সম্পুদায়ের ধ্বংস সংবাদ প্রদান করিয়া 
ফিরিশতাগণ অত্যন্ত সুদর্শন আকৃতিতে হযরত লূত (আ) এর নিকট আগমন করেন। 
তখন তিনি মতান্তরে তাঁহার একটি ক্ষেতে কাজ করছিলেন কিংবা বাড়িতেই ছিলেন। 
তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি সম্পৃদায়ের দুশ্চরিত্র লোকদের দুর্ব্যবহারের আশঙ্কায় বিষণ্ন 
হইয়া পড়িলেন ও বলিলেন, ইহা আমার জন্য এক নিদারুন দিন। ইহাই ইবনে আব্বাস 
(রা) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

কাতাদা (র) বলেন, ফিরিশতারা যখন আগমন করেন তখন লূত (আ) তাহার এক 
ক্ষেতে কাজ করিতেছিলেন; মেহমান দেখিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে লইয়া বাড়িতে 
রওয়ানা করেন। তিনি আগে আগে কতটুকু চলার পর আবেদনের সূরে মেহমানদিগকে 
ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন এবং বলিলেন যে, আমি আল্লাহর শপথ করিয়া 
বলিতেছি যে, আমার জানামতে আমার এই সম্প্রদায়ের মত ইতর ও দুশ্চরিত্র মানুষ 
জগতে আর নাই । অতঃপর আরো একটু অগ্রসর হইয়া পুনরায় একই আবেদন জানান । 
এইভাবে পরপর চারবার তিনি মেহমানদের ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ জানান। 
কাতাদা (র) বলেন লূত (আ) নিজে সম্পুদায়ের বিরুদ্ধে তাহাদের অপকর্ম সম্পর্কে 
সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে ধ্বংস না করার জন্য ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছিল । 

সুদ্দী (র) বলেন, ফিরিশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর নিকট হইতে বাহির হইয়া 
লূত (আ) এর গ্রামের দিকে রওয়ানা হন দ্বি-প্রহরের সময় সাদ্দুম নদীর কাছে আসিয়া 
পশু পালকে পানি পান করানোরতা লূত (আ)-এর এক মেয়ের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ 
হয়। দেখিয়া ফিরিশতারা মেয়েটিকে বলিলেন আমরা এইখানে কোন বাড়িতে মেহমান 
হইতে পারি কি? উত্তরে মেয়েটি বলিল, আপনারা এইখানে একটু অপেক্ষা করুন আমি . 
বাড়ি হইতে সংবাদ লইয়া আসি৷ মেয়েটি বাড়িতে যাইয়া পিতাকে বলিল, আব্বাজান। 
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২৭২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


শহরের ফটকে কয়েকজন যুবককে দেখিয়া আসিলাম, এমন সুদর্শন যুবক আমি 
ইতিপূর্বে আর কখনো দেখি নাই । তাহারা মেহমান হইতে চায়। উল্লেখ্য যে, লূত 
(আ)-এর সম্পদায় তাহাকে কোন বহিরাগত যুবককে তাহার ঘরে আশ্রয় দিতে বারণ 
করিয়া বলিয়া দিয়াছিল যে, আপনার প্রয়োজন নাই বহিরাগতদের আমরাই 
মেহমানদারী করিতে পারিব। যাহা হউক সংবাদ পাইয়া লূত (আ) অত্যন্ত গোপনে 
তাহাদিগকে ঘরে লইয়া আসেন, তাহার পরিবারবর্গ ব্যতীত কেহই ইহা টের 
পাইয়াছিলনা, কিন্তু লূত (আ)-এর স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া গ্রামের লোকদেরকে 
ঘটনাটি জানাইয়া দেয়। সংবাদ পাইয়া তাহারা আনন্দে দৌড়াইয়া ছুটিয়া আসে । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

SLES U5 Ss “পূর্ব হইতে ইহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল” । 

অর্থাৎ লূত (আ)-এর স্ত্রীর মুখে সংবাদ পাইয়া সমাজের দুশ্চরিত্র লোকেরা 
দৌড়াইয়া আসিয়া সম্মানিত মেহমানদের উদ্দেশ্যে অশুভ আচরণ করিতে শুরু করে। 
আর ইতিপূর্ব হইতেই তাহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। কুকর্ম তাহাদের স্বভাবে পরিণত 
হইয়া গিয়াছিল। অবস্থা দেখিয়া লূত (আ) বলিলেন ৪ 

7 220 NL অর্থাৎ--এহেন অপকর্ম ত্যাগ করিয়া তোমরা 
তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গেই মনোবাসনা পূরণ কর উহারাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র । 
এইখানে লূত (আ) 2,54, (আমার মেয়েরা) বলিয়া সম্প্দায়ের লোকদের আপন 
আপন স্্রীদেরকে বুঝাইয়াছেন। কারণ নবী উম্মতের জন্য পিতার তুল্য । এই কথা 
বলিয়া তিনি এমন একটি উপদেশ প্রদান করেন তাহা তাহাদের জন্য ইহকাল ও ' 
ET CENT SUE COS AR 

LE OOESE J all A (Cc 2? [4 অৰ্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক 
তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগের পরিবর্তে কি পুরুষদের 
সহিত তোমরা মিলিত হইতে চাও? বরং তোমরা সীমাসংঘনকারী সম্পৃদায় 
(শু‘আরা-১৬৫)। 

মুজাহিদ (র) বলেন, আমার কন্যা বলিয়া লূত (আ) নিজের কন্যাদিগকে বুঝান 
নাই বরং সম্প্রদায়ের মেয়েদের বুঝাইয়াছেন। কেননা, প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উন্মতের 
জন্য পিতাস্বরূপ । কাতাদা (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। ইবনে জুরাইজ 
(র) বলেন, এই কথা বলিয়া লূত (আ) তাহাদিগকে নারীদেরকে বিবাহ করিতে নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। আযীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, সম্পদায়ের মেয়েরা ছিল তাহার 
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কন্যাতুল্য আর তিনি ছিলেন তাহাদিগের পিতৃতুল্য। কোন কোন কিরআতে এইরূপ 
আছে যে, 
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oe ST Thanet ot Oe PGE SES SE WES 
তাহার স্ত্রীগণ তাহাদের মা আর তিনি হইলেন তাহাদের পিতা । 


' রবী ইবনে আনাস, কাতাদা, সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) প্রমুখ ইহতে 
এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। 
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০ 2৯25 9) 1১5 অৰ্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করিও না। অর্থাৎ আমার নির্দেশমত 
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উত্তরে তাহারা বলিল ৪ 

IS bs Li Ls LL A125 অৰ্থাৎ হে লূত! তুমি তো জান যে, 
নারীদের প্রতি আমাদের কোন প্রবৃত্তি নাই আর তুমি ইহাও জান যে, আমরা কি চাই । 
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কিছুই চাইনা ৷ সুদ্দী (র) বলেন, $2 LU LE UE অৰ্থ J 2 ৷ 22/35 অৰ্থাৎ 
পুরুষরাই আমাদের কাম্য ৷ 
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৮০. সে বলিল, তোমাদিগের উপর যদি আমার শক্তি থাকিত অখবা যদি আমি 
লইতে পারিতাম কোন শক্তিশালী আশ্রয় । 


৮১. তাহারা বলিল, হে দত আনৱা তোমার এতিনালক তেরিত ফিড 
উহারা কখনই তোমার নিকট পৌছিতে পারিবে না৷ সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক 
সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদিগের মধ্যে কেহ 


কাছীর-৩৫ 
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২৭৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


পিছন দিকে তাকাইবে না, তোমার স্ত্রী ব্যতীত । উহাদিগের যাহা ঘটিবে তাহারও 
তাহাই ঘটিবে ৷ প্রভাত উহাদিগের জন্য নির্ধারিত কাল । প্রভাত কি নিকটবর্তী 
নহে? 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা‘আলা তাহার নবী লূত (আঁ) সম্পর্কে বলিতেছেন যে সে এই 
বলিয়া তাহার সম্প্রদায়কে হুমকি দিয়াছেন যে, £১34, 54% 34 অর্থাৎ আজ যদি 
তোমাদিগের উপর আমার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমি আমার বংশের 
লোকদেরসহ তোমাদের কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতাম ৷ একটি হাদীসে হযরত আবু 
হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ৪ লূত (আ)-এর 
উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, তিনি শক্তিশালী আশ্রয় তথা আল্লাহর কাছেই 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেন তাহার পর যত নবী আগমন করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেককেই 
আল্লাহ আপন আপন সম্প্রদায়ের বিত্তবান ও প্রভাবশালী পরিবারে প্রেরণ করিয়াছেন। 
সেই মুহূর্তে মেহমানগণ আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন ৪ 

wn Las 5102, Uli ১ অৰ্থাৎ হে লূত! আপনার ঘাবড়াইবার 
কোন কারণ নাই । আমরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ফিরিশতা । আমাদের উপস্থিতিতে 
তাহারা আপনার কাছেও ঘেষিতে পারিবে না। অতঃপর ফিরিশতাগণ লূত (আ)-কে 
দিলেন যে, পিছনের দিকে যাহা কিছুই ঘটুক না কেন কোন ক্রমেই তোমরা পিছনের 
দিকে তাকাইবে না বরাবর সামনের দিকে চলিতে থাকিবেন। 4,4! 3! তোমার স্ত্রী 
ব্যতীত । অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর এই নিরাপত্তার আওতায় আসিবে না৷ বর্ণিত আছে যে, 
লূত (আ) স্ত্রীও সকলের সঙ্গে রওয়ানা হইয়াছিল। কিন্তু পথিমধ্যে বিকট শব্দ শুনিয়া সে 
পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল হায় আমার সম্পৃদায় । সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে 
একটি পাথর আসিয়া তাহার ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া দেয়। 

অতঃপর ফিরিশতারা বলিল ৪ 

ih cl 2০০" ৯ ১০১১ ১ অৰ্থাৎ উহাদিগের নির্ধারিত কাল 
হইল প্রভাত বেলা, প্রভাত কি নিকটবতী নয়? 

বর্ণনায় আছে যে, ফিরিশতা যখন এই কথা বলেন, তখন লূত সম্পৃদায়ের লোকেরা 
তাহার ঘরের দরজায় ভিড় জমাইয়া তাহাদের অসতুদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার চেষ্টা 
' করিতেছিল আর লূত (আ) দরজায় দাড়াইয়া তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতেছিলেন ও 
এই অপকর্ম হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দিতেছিলেন। অপরদিকে তাহারা তাহার 
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নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া উল্টা তাহাকে হুমকি দিতেছিল। ঠিক এই সময় হযরত 
জিবরীল (আ) বাহিরে আসিয়া উপস্থিত সকলের মুখমন্ডলে নিজের ডানা দ্বারা এক 
ঝাপটা মারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অন্ধ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে শুরু করে। কিন্তু 
তখন আর তাহাদের পথ দেখিবার শক্তি নাই । যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা 
বলেন ৪ 
2s phe ieee lilikhi is be el EI 

অর্থাৎ উহারা মেহমানের ব্যাপারে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল । ফলে আমি তাহাদের 
চক্ষু নিষ্পৃভ করিয়া দেই । সুতরাং তোমরা আমার শাস্তি ভোগ কর (ক্বামার -৩৭)। 

মামার (র) হুযায়ফা ইবনুল য়ামানের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (র) বলেন, 
ইবরাহীম (আ) মাঝে মাঝে লূত (আ)-এর সম্পৃদায়ের কাছে যাইয়া তাহাদিগকে 
নসীহত করিতেন ও আল্লাহর আযাব হইতে বাচিয়া থাকার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু 
তাহারা উহাতে মোটেই কর্ণপাত করিত না । অবশেষে নির্ধারিত এক সময়ে কয়েকজন 
ফিরিশতা লূত (আ)-এর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি তাহার এক খামারে কাজ 
করিতেছিলেন। মেহমান দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে আপ্যায়নের দাওয়াত করেন। 
উল্লেখ যে, জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ ছিল যে 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লূত (আ) তিনবার সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত শাস্তি দিবে না। 

যাহা হউক হযরত লূত (আ) মেহমানদেরসহ বাড়িতে রওয়ানা করিলেন । কতটুকু 
যাওয়ার পর তিনি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, আপনারা কি এই 
গ্রামের লোকদের অপকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন? ইহাদের চেয়ে দুশ্চরিত্রের লোক 
জগতে আর আছে, বলিয়া আমার জানা নাই । আপনাদিগকে লইয়া আমি যাই 
কোথায়? শুনিয়া হযরত জিবরাঈল (আ) অন্যান্য ফিরিশতাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন স্মরণ রাখিও এই হইল প্রথম সাক্ষ্য । অতঃপর আরো কতটুকু অগ্রসর হইয়া 
গ্রামের মাঝ পথে গিয়া হযরত লূত (আ) আবার বলিলেন, আপনারা কি জানেন যে, 
আমার সম্পৃদায়ের লোকেরা কি অপকর্ম করিয়া বেড়ায়?. ইহাদের চেয়ে নিকৃষ্ট জাতি 
আমার জানামতে পৃথিবীতে আরেকটি আর নাই! আমার সম্পদায়ই জগতের সর্বাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট জাতি । শুনিয়া হযরত জিবরাঈল (আ) অন্যান্য ফিরিশতাদের দিকে তাকাইয়া 
বলিলেন, মনে রাখিও এই হইল দ্বিতীয় সাক্ষ্য। সবশেষে ঘরের দরজায় পৌছিয়া লূত 
(আ) লজ্জায় কীদিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, আমার সম্পৃদায় জগতের সর্বাপেক্ষা ইতর 
মানুষ । আপনারা কি জানেন তাহারা কি অপকর্মে লিপ্ত? ইহাদের অপেক্ষা ইতর জাতি 
জগতে আরেকটি নাই ৷ শুনয়। জিবরাঈল (আ) বলিলেন, মনে রাখিও এই হইল 
তৃতীয় সাক্ষ্য । এইবার শাস্তির ফয়সালা চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। 
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অতঃপর তাহারা ঘরে প্রবেশ করিলে লূত (আ)-এর দুশ্চরিত্রা স্ত্রী ঘর হইতে 
বাহির হইয়া পাহাড়ে উঠিয়া কাপড় নাড়াইয়া সম্পৃদায়ের লোকদের সমবেত হইতে 
আহ্বান করিল । সংবাদ পাইয়া লোকেরা তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 
কি সংবাদ বল । সে বলিল, লূতের ঘরে কয়েকজন মেহমান আসিয়াছে। এত সুন্দর 
চেহারার আর সুস্বাণের লোক ইতিপূর্বে কখনো আমি দেখি নাই শুনিয়া তাহারা 
দৌড়াইয়া লৃত (আ)-এর ঘরের সন্মুখে চলিয়া- আসে । হযরত লূত (আ) দরজার সম্মুখে 
তাহাদিগের গতিরোধ করেন এবং আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতে থাকেন যে, তোমরা 
এই অপকর্ম হইতে বিরত হও এবং এই আমার কন্যারা। ইহারাই তোমাদের জন্য 
অধিক পবিত্র । অবস্থা বেগতিক দেখিয়া এক ফিরিশতা উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন 
এবং জিবরাঈল (আ) আল্লাহর অনুমতি লইয়া সেই আকৃতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন যে 
আকৃতিতে তিনি আকাশে অবস্থান করেন। অতঃপর নিজের ডানা প্রসারিত করিয়া 
বলিলেন হে লূত! আমরা আপনার প্রতিপালক প্রেরিত ফিরিশতা ৷ ইহারা কিছুতেই 
আপনার কাছে ঘেষিতে পারিবে না। আপনি দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাড়ান ইহাদের সঙ্গে 
আমিই বুঝাপড়া করিয়া দেখি । ফলে লূত (আ) দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং 
জিবরাঈল (আ) বাহির হইয়া ডানা সম্প্রসারিত করিয়া এক ঝাপটা মারিয়া উহাদিগকে 
অন্ধ করিয়া দিলেন । এইবার তাহারা পালাইবার পথও দেখিতে পাইল না। অতঃপর 
জিবরাঈল (আ)-এর নির্দেশে তিনি স্বপরিবারে রাতারাতি গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া 
গেলেন মুহাম্মদ ইবনে কাব্‌ কাতাদা এবং সুদ্দা (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া 


যায । 
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দিলাম এবং উহাদিগের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম প্রস্তর কংকর । 
৮৩. যাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। ইহা যালিমদিগ হইতে 
দূরে নহে। 
তাফসীর £$ আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
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অর্থাৎ-_ অতঃপর পরদিন সূর্যোদয়কালে যখন আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি 
সেই জনপদকে উল্টাইয়া উপর দিককে নীচে আর নীচের দিককে উপরে করিয়া 
দিলাম । এবং উহার উপর ক্রমাগত পাথর বর্ষণ করিলাম । 

সিজ্জীন ফারসী ভাষায় মাটির তৈরি পাথরকে বলা হয়। ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ 
এইরূপ বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ইহা %/27%£, এবং 5৫ দুইটি শব্দের সংযুক্ত শব্দ 
সঙ্গ, অর্থ পাথর এবং $২ গিল, অর্থ মাটি । যেমন অপর এক আয়াতে আছে ১; 
৬৮১৮ ৬% অর্থাৎ মাটি হইতে তৈরি শক্ত পাথর । কেহ কেহ বলেন পোরা ইট । 

ইমাম বুখারী বলেন, /১.4 অর্থ শক্ত ও বড়। J আর ৯০ এ একই 
অর্থবোধক শব্দ । 

29.277 কারো কারো মতে ১. অর্থ যাহাকে আকাশে এই কাজের জন্য পূর্ব 


হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্যান্যদের মতে , 7547 অৰ্থ ক্ৰমাগত অৰ্থাৎ 
যাহা একের পর এক উহাদের উপর পতিত হইতেছিল। 
দ$ / অৰ্থ চিহ্নিত । অৰ্থাৎ যে পাথর খন্ডটি যাহার উপর পড়িবার ছিল উহাতে 


তাহার শাম লিপিবন্ধ ছিল। 

অনেকে বলেন এই পাথরগুলি গ্রামবাসীদের উপর বিক্ষিপ্তভাবে পতিত হইয়াছিল । 
যেমনঃ একজন দাড়াইয়া অন্যদের সহিত কথা বলিতেছিল। ইত্যবসরে অকস্মাৎ আকাশ 
হইতে একটি পাথর আসিয়া সকলের মধ্যে তাহার গায়ে পড়িয়া তাহাকে শেষ করিয়া 
দেয়। এইভাবে একে একে প্রত্যেকেই ধ্বংস হইয়া যায়। 
', মুজাহিদ (র) বলেন, জিবরীল (আ) লূত সম্পৃদায়কে তাহাদের ক্ষেত-খামার 
মাটি-ময়দান ও ঘর-বাড়ি এবং পশুপালন ও যাবতীয় জিনিসপত্রসহ ধরিয়া এত উপরে 
তুলিয়া নেন যে, আকাশবাসীরা তাহাদের কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনিতে 
পাইয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে উল্টাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন। বর্ণিত আছে যে, 
উল্টাইয়া নিক্ষেপ করার পর সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকগুলিই সকলের আগে পতিত 
হয়। 

কাতাদা (র) বলেন, শুনিতে পাইয়াছি যে, জিবরীল (আ) মধ্যম গ্রামের হাতল 
' ধরিয়া এত উপরে তুলিয়া নেন যে, আকাশবাসীরা উহাদিগের কুকুরের ঘেউ ঘেই শব্দ 
শুনিতে পায় । অতঃপর উল্টাইয়া নীচে ফিলিয়া দিয়া উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া 
দেয়। কাতাদা (র) বলেন এই ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যা ছিল চার । প্রতিটি গ্রামে 
একলক্ষ করিয়া লোক বসবাস করিত । অন্য বর্ণনা মতে গ্রামের সংখ্যা তিন । তন্ুধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বড় হইল সাদ্দূম ৷ 
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কাতাদা (র) প্রমুখ হইতে আরো একটি বর্ণনায় আছে যে, প্রভাতকালে হযরত 
জিবরীল (আ) নিজের ডানা সম্পূসারিত করিয়া প্রতিটি ঘর-বাড়ি পশু-পক্ষী ও বৃক্ষ- 
রাজী ইত্যাদি সহ গোটা এলাকাকে গুটাইয়া ডানার নীচে লইয়া প্রথম আকাশের দিকে - 
উঠাইয়া নেন, এমনকি আকাশবাসীরা মানুষ ও কুকুর ইত্যাদির আওয়ায শুনিতে পায় । 
সংখ্যায় ছিল তাহারা চল্লিশ লক্ষ্য । অতঃপর তাহাদিগকে উল্টাইয়া উপুড় করিয়া নীচে 
ফেলিয়া দেন তাহার পর আকাশ হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে সমূলে বিনাশ 
করিয়া দেওয়া হয়। 

মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাযী (র) বলেন, লূত সম্প্রদায়ের পাচটি গ্রাম ছিল (১) 
সাদ্দম্‌ ইহাই ছিল সর্বাপেক্ষা বড় । ছোআবা (৩) সাউদ (8) গামরাহ ও (৫) দাওহা। 
এই সবকয়টি গ্রামকে জিবরীল (আ) ডানা দ্বারা তুলিয়া আকাশের দিকে উঠাইয়া নিয়া 
যান। আকাশবাসীরা উহার কুকুর ও মোরগের আওয়ায শুনিতে পাইয়াছিল। অতঃপর 
উহাকে উপুড় করিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া দেন এবং সংগে সংগে আল্লাহ পাথর বর্ষণ 
করিতে শুরু করেন । ইহাতে উহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যায় । 

সুদ্দী (র) বলেন, প্রভাত হইলে হযরত জিবরীল (আ) সাত স্তর জমিসহ গোটা 
অঞ্চলকে তুলিয়া প্রথম আকাশের দিকে লইয়া যান। ইহাতে আকাশ বাসীরা কুকুর ও 
মোরগের শব্দ শুনিতে পায়। অতঃপর তিনি গোটা বসতীকে উল্টাইয়া নীচে ফেলিয়া 
দেন। 

is CEU a U২ অৰ্থাৎ যাহারা লূত-সম্পৃদায়ের অপরাধের ন্যায় 
অপরাধে অপরাধী এই শাস্তি তাহাদের হইতে কোন দূরে নহে। ইবনে আব্বাস (রা) 
কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে মহা নবী (সা) বলিয়াছেন £ যদি তোমরা কাহাকে 
লূত সম্পৃদায়ের ন্যায় কুকর্ম করিতে দেখ তবে অপকর্মকারী এবং যাহার সংগে অপকর্ম 
করা হইয়াছে উভয়কেই মারিয়া ফেল । 

এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী ও একদল আলিমের মত প্রকাশ করেন 
যে, সমকামীকে হত্যা করিতে হইবে । চাই সে বিবাহিত হউক কিংবা অবিবাহিত 
হউক ।-পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত হইল, এমন ব্যক্তিকে উপর হইতে 
ফেলিয়া দিয়া পাথর মারিয়া হত্যা করা হইবে যেমনটি আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-এর 
সম্পৃদায়ের ব্যাপারে করিয়াছেন। 
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৮৪. মাদইয়ানবাসীদিগের নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা শু‘'আইবকে 

পাঠাইয়াছিলাম, সে বলিয়াছিল হে আমার সনম্প্দায়। তোমরা আল্লাহর ইবাদত 

কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ নাই । মাপে ও ওজনে কম 

দিওনা; আমি তোমাদিগকে সমৃদ্ধশালী দেখিতেছি; কিন্তু আমি তোমাদিগের জন্য 
আশংকা করিতেছি এক সর্বগ্াসী দিবসের শাস্তি । 


তাফসীর £ আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 2s 2A Ul অৰ্থাৎ_-আমি 
মাদইয়ানবাসীদিগের নিকট তাহাদের ভাই শু‘আইবকে পাঠাইয়াছিলাম । ইহারা ছিল 
আরবের একটি গোত্র। ইহারা হিজায ও শামের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করিত । এই 
অঞ্চলটি মাদইয়ান নামে পরিচিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এই মাদইফ়ানবাসীর নিকট 
হযরত শু‘আইব (আ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন বংশগত দিক থেকে সেই 
সময়ের সেরা ব্যক্তিত্ব । এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সম্পৃদায়ের ভাই বলিয়া 
আখ্যা দিয়াছেন । তিনি লোকাদিগকে এক আল্লাহর ইবাদত করিতে আদেশ করিতেন 
ও ওজনে ফাকিবাজী হইতে বারণ করিতেন। 

1১24, 201 23 অৰ্থাৎ_- আমি তোমাদিগকে অত্যন্ত স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী 
দেখিতেছি এবং সংগে সংগে এই আশংকাও করিতেছি যে যদি তোমরা আল্লাহর 
আনুগত্যে ফিরিয়া না আস তবে তোমাদের নিকট হইতে এই সুখ-সম্ভার ছিনাইয়া 
নেওয়া হইবে এবং পরকালে তোমাদেরকে সর্বগ্রাসী কঠোর শাস্তিতে নিপতিত করা 
হইবে । 
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৮৫. হে আমার সম্পৃদায়! ন্যায়সংগতভাবে মাপিবে ও ওজন করিবে। 
লোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে 
না। 

৮৬. যদি তোমরা মুমিন হও তবে আল্লাহ অনুমোদিত যাহা থাকিবে 
তোমাদিগের জন্য তাহা উত্তম আমি তোমাদিগের তত্বাবধায়ক নহি । 

তাফসীর ৪ এইখানে হযরত শু'আইব (আ) নিজের সম্পৃদায়কে প্রথমে অন্যদের 
দেওয়ার সময় ওজনে কম দিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর অন্যের নিকট হইতে 
গ্রহণ ও অন্যকে প্রদান করবার সময় সঠিকভাবে ওজন করিতে আদেশ করিয়াছেন। 
অতঃপর তাহাদিগকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে বারণ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে 
HC HO TIE OE UO NETO TT 
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ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, (ছিত যাত অৰ্হতা তাহ নৰৰ 
. তোমাদের জন্য উত্তম । হাসান (র) বলেন, অর্থ হইল লোকদেরকে ওজনে কম দেওয়া 
অপেক্ষা আল্লাহর দেওয়া রিযক তোমাদের জন্য উত্তম ৷ রবী ইবনে আনাস (রা) 
বলেন, আল্লাহর উপদেশ তোমাদের জন্য উত্তম । মুজাহিদ (রা) বলেন, আল্লাহর 
আনুগত্য করা তোমাদের জন্য উত্তম। কাতাদা (রা) বলেন, আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্ত 
তোমাদের বংশই তোমাদের জন্য উত্তম । আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) বলেন, 
সঠিকভাবে ওজন করার পর যে অতিরিক্ত লাভটুকু থাকে; তাহা তোমাদের জন্য 
অন্যের সম্পদ গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম। ইবনে আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা 
বর্ণিত আছে। এই আয়াতের অর্থ নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মের সংগে তুলনীয় । আল্লাহ্‌ 
বলেন ৪ 

অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে ভালো ও মন্দ সমান নহে। যদিও মন্দের 
আধিক্য তোমাদিগকে মুগ্ধ করে। 

£০,245 (29 “আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নহি।” অর্থাৎ এইসব কাজ 
তোমরা লোক দেখানোর জন্য নহে বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই কর ! 
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৮৭. উহারা বলিল হে শু‘আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, 
হইবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যাহা করি তাহাও না? তুমি তো অবশ্যই 
সহিষ্ণু সদাচারী । 

তাফসীর £$ শু‘'আইব (আ)-এর উপরোক্ত বক্তব্যের জবাবে তাহার সম্পু্দায় অবজ্ঞা 
ও পরিহাস করিয়া বলিল, 

ns 1,44 04,0০ অৰ্থাৎ শু‘আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে এই 
নির্দেশ দেয় যে আমাদিগকে মূর্তি পূজা বর্জন করিতে হইবে কিংবা আমাদেরকে 
ইচ্ছানুযায়ী আমাদের সম্পদ ব্যবহার বর্জন করিতে হইবে, তোমার কথায় আমাদেরকে 
ওজনে কম বেশি করা ত্যাগ করিতে হইবে? আমরা যাহার ইচ্ছা তাহার পূজা করিব 
এবং আমাদের সম্পদ আমরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করিব। 

£1 4,5 45541 এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (র) বলেন, আমি আল্লাহর 
শপথ করিয়া বলিতেছি তাহার সালাতই উহাদিগকে মূর্তিপূজা বর্জন করিতে আদেশ 
' করিত । 

Eli 2. {2,/ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাওরী ((র) বলেন, এই কথা বলিয়া 
তাহার যাকাত না দেয়ার প্রতি ইংগিত করিয়াছে। 

4724) 21511 5১90 “নিশ্চয় আপনি সহিষ্ণু সদাচারী” ইবনে আব্বাস (রা) 
মায়মূন ইবনে মিহরান ইবনে জুরাইজ, আসলাম ও ইবনে জারীর (রা) বলেন, আল্লাহর 
দুশমনরা অবজ্ঞা ও উপহাস বশতঃ এই কথাটি বলিয়াছিল। তাহাদের উপর আল্লাহর 
অভিশাপ বর্ষিত হউক । 
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২৮২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


৮৮. সে বলিল, হে আমার সম্পৃদায়! তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আমি যদি 
আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি 
তাহার নিকট হইতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করিয়া থাকেন তবে কি 
করিয়া আমি আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিব? আমি তোমাদিগকে যাহা নিষেধ 
করি আমি নিজে তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার 
করিতে চাই ৷ আমার কার্য-সাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে আমি তাহারই উপর 
নির্ভর করি এবং আমি তাহারই অভিমুখী । 

তাফসীর ঃ হযরত শু'আইব (আ) তাহার সম্পৃদায়কে বলেন ৪ 

| ৩১৫ ১/0421, ,347 অৰ্থাৎ হে আমার সম্প্রদায় তোমরাই বল 
তোমাদিগকে আমি যে পথে আহ্বান করিতেছি আমি যদি সে ব্যাপারে আল্লাহর প্রেরিত 
সুস্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বুঝিয়া শুনিয়াই আহ্বান করিয়া থাকি আর তিনি 


আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিতে পারি? 

এইখানে £০5১, (উত্তম রিযক) দ্বারা উদ্দেশ্য কাহারো মতে নবুওত কাহারো 
মতে হালাল জীবিকা । 

il SUL 51 0 সাওরী (র) বলেন, aC আমি 
এমন নই যে আমি তোমাদিগকে একটি কাজ হইতে বিরত রাখিব আর আমি নিজেই 
গোপনে উহাতে লিপ্ত হইব । কাতাদাও (র) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 

Sh bE LI CS $ু। £7, 3 অৰ্থাৎ তোমাদিগকে কোন কাজের আদেশ 
বা নিষেধ দ্বারা সাধ্যপরিমাণ সংস্কার সাধন ও সংশোধনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য 

£141, }| 2.52375 5 অৰ্থাৎ আমি যাহা করিতে চাই তাহা সঠিকভাবে 
আঞ্জাম দেয়া আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নহে। আমার প্রতিটি কাজে আমি আল্লাহর 
উপরই ভরসা করি এবং তাহারই নিকট প্রত্যাবর্তন করি। ইমাম আহমদ (রা) উসমান 
ইবনে আবু শায়বা আবূ সুলায়মান যাববী (র) হইতে বর্ণনা করেন, আবু সুলায়মান 
বলেন, আমাদের নিকট উমর ইবনে আবদুল আযীযের আদেশ নিষেধ সম্বলিত বিভিন্ন 
পত্র আসিত। সেইসব পত্রের শেষে তিনি লিখিয়া দিতেন 

LER 2 dt 25 UG 
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৮৯. হে আমার সন্পৃদায়! আমার সহিত বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদিগকে 
এমন অপরাধ না করায় যাহাতে তোমাদিগের উপর তাহার অনুরূপ বিপদ 
আপতিত হইবে, যাহা আপতিত হইয়াছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর হুদের 
সম্পৃদায়ের কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর । আর লূতের সনম্প্দায় তো 
তোমাদিগ হইতে দূরে নহে। 

৯০. তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাহার 
দিকে প্রত্যাবর্তন কর, আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু প্রেমময় ! 

তাফসীর ঃ হযরত শু'আইব (আ) তাঁহার সম্পৃদায়কে বলেন, 4১,১৯ ১৯ 
[| 2/45 5 অৰ্থাৎ হে আমার সম্পৃদায় আমার সহিত বিরোধিতা ও বিদ্ধেষ পোষণ 
করিতে গিয়া তোমারা এমন অপরাধ করিয়া বসিও না যাহার ফলে তোমাদের উপর 
নূহ, হুদ সালিহ ও লূত ( আ)-এর সম্পৃদায়ের অনুরূপ আযাব আপতিত হইবে । 

কাতাদাহ (র) ১5৪.5 £4%5,24%9 এর অর্থ করিয়াছেন TENA UE 
আর সুদ্দী (র) এর মতে ১5,14 অর্থাৎ আমাকে বর্জন করা বা আমার সহিত শত্রুতা 
করার উপর ভিত্তি করিয়া তোমরা গোমরাহী আর কুফরে এমনভাবে মজিয়া যাইও না 
যাহার ফলে তোমরাও সেই আযাবে নিপতিত হইবে যাহাতে নিপতিত হইয়াছিল 
পূর্ববর্তী কয়েকজন নবীর সম্পৃদায়ের লোকেরা । 

ইবন আবু হাতিম (র).... ইবনে আবূ লায়লা কিন্দী হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি 
বলেন, আমি একদিন আমার মুনীবের বাহনের রশি ধরিয়া দাড়াইয়াছিলাম । যেখানে 
হযরত উসমান (রা)-এর অপেক্ষায় অনেক লোকের ভীড় ৷ ইত্যবসরে তিনি ঘর হইতে 
বাহির হইয়া প্রথমে এ! 485349 ০১৪ আয়াতটি পাঠ করেন অতঃপর বলিলেন হে 
আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে হত্যা করিও না। যদি আমাকে তোমরা হত্যা কর, 
তাহা হইলে তোমরা এইরূপ হইয়া যাইবে । এই বলিয়া তিনি এক হাতের অঙ্গুলী অপর 
হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে প্রবেশ করান। | 
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২৮৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


APA CA EES ‘আর লূতের সম্পৃ্দায় তো তোমাদিগ হইতে দূর 
নহে” এই দূরত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য কাহারো মতে সময়ের ক্ষেত্রে । কাতাদা বলেন, 
আয়াতের অর্থ লূতের সম্পৃ্দায়'তো এই মাত্র কয়েক দিন আগে ধ্বংস হইয়াছে। কারো 
মতে দূরত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য স্থানের ক্ষেত্রে উভয় অর্থই যুক্তিসংগত । 

EA) ERG ESOC Gf (1,4: অৰ্থাৎ তোমরা অতীত অপরাধের জন্য 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর ভবিষ্যত জীবনের জন্য অন্যায় কাজ হইতে তওবা 
কর। 
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৯১. উহারা বলিল হে শু‘আইব! তুমি যাহা বল তাহার অনেক কথা আমরা 
বুঝি না এবং আমরা তো আমাদিগের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখিতেছি। তোমার 
স্বজনবর্গ না থাকিলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিতাম 
আমাদিগের উপর তুমি শক্তিশালী নহ । 

৯২. সে বলিল হে আমার সম্পৃদায় । তোমাদিগের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ 
আল্লাহ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাহাকে সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলিয়া 


রাখিয়াছ । তোমরা যাহা কর আমার প্রতিপালক তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। 
তাফসীর ঃ শু'আইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলিল ৪ {380 ১৭! 
£1 1,54 অৰ্থাৎ হে শু‘আইব! তুমি যাহা বল তাহার অনেক কথাই আমরা বুঝি 
না আর আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল দেখিতেছি। 
সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও সাওরী (র) বলেন, শু'আইব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তিতে 
কিছুটা দুর্বল ছিল। সাওরী (র) বলেন, হযরত শু'আইব (আ) কে “খতীবুল আনম্বিয়া” 


Contents 


ৰল 


সূরা হুদ ২৮৫ 


বলা হইত । সুদ্দী (র) বলেন, ($৯ (25 41২1 অর্থ তুমি একা তোমর সংগে 
কেহ নাই । আবু রাওক (রা) বলেন, ॥! Ji {/ অর্থ তুমি দুৰ্বল ও হীন তোমার 
বংশের লোকেরাও তোমার দীনের অনুসারী নহে। 


27 /4- 


JL, 951, অৰ্থাৎ তোমার স্বজনবর্গ যদি আমাদের অপেক্ষা সম্মানিত 
ও প্রভাবশালী না হইত তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিতাম। কেহ 


PEA. 


কেহ বলেন, 15225] অর্থৎ 4142] অর্থাৎ আমরা তোমাকে গালি দিতাম । 

55,2420 ০2325 অৰ্থাৎ আমাদের নিকট তোমার কোন মাহাত্ম নাই। 
উত্তরে হযরত শু'আইব (আ) বলিলেনঃ 

ll gl ll | *$£2 অর্থাৎ হে আমার সম্পৃদায়! আমার 
স্বজনবর্গের খাতিরে তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দিতেছ আল্লাহ তা'আলার সন্মানার্থে 
ছাড়িতেছ না । আমার স্বজনরা কি তোমাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী? 
আল্লাহকে তোমরা সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছ? তাহার আনুগত্য করা ও তাহাকে 
সম্মান করা তোমরা আবশ্যক মনে করিতেছ না। 
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bias ULI I 0! অৰ্থাৎ আমার প্রতিপালক তোমাদের যাবতীয় 
কর্মকান্ড সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত এবং তিনি তোমাদিগকে ইহার কড়ায় গন্ডায় 
প্রতিফল দিবেন । 


CACTI 0 BSL SWE 55 (0 
শঠ) € ECAC 29 SPS SS 58 


INS 
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6 335 GTS IG TOE (10) 

5০ তে তালার দাবনা তাৰাৰ ৰ বহয় কাল বিত বাকলি 

আমার কাজ করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে 

লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী । সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমিও 
প্রতীক্ষা করিতেছি । 
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২৮৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


৯৪. যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি শু‘আইব ও তাহার সংগে 
যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিয়াছিলাম । 
অতঃপর যাহারা সামীলংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফলে 
উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল । 

৯৫. যেন তাহারা সেথায় কখনও বাসবাস করে নাই । জানিয়া রাখ! ধ্বংসই 
ছিল মাদইয়ানবাসীদিগের পরিণাম যেভাবে ধ্বংস হইয়াছিল সামূদ সম্পৃদায় । 

তাফসীর ঃ আল্লাহর নবী হযরত শু‘আইব (আ) যখন নিজের সম্প্রদায়ের ঈমান 
আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গেলেন তখন তিনি তীব্ব হুমকী স্বরূপ বলিলেন ৪ 

LU se 13121339 অৰ্থাৎ হে আমার সম্পদায়। তোমরা তোমাদের 
সতে বা কণি বক তরি ত তনার বি তাল রয় সহিত তারই 
তোমরা জানিতে পারিবে যে তোমাদের ও আমার মধ্য হইতে কাহার উপর 
লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি আসিবে আর কে মিথ্যাবাদী । পরিণামের জন্য তোমরা অপেক্ষা 
করিতে থাক আমিও তোমাদের সংগে অপেক্ষা করিতেছি । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 

Ls 252/41 :02 0 অৰ্থাৎ যখন আমার নির্দেশ আসিল 

তখন আমি শু'আইব ও তাহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে 
আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিয়াছিলাম। আর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহানাদ 
তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু হইয়া শেষ হইয়া 
গেল। 

উল্লেখ্য যে, হযরত শু‘আইব (আ)-এর সম্পৃদায়ের শাস্তি সম্পর্কে এইখানে বলা 
হইয়াছে যে, তাহাদিগকে 4. তথা মহানাদ আঘাত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে সূরা 
‘আরাফে 4, (ভূমিকম্প) সূরা শু'আরায় ; £151 34 ১142 (মেঘাচ্ছন্ন দিবসের 
| OEE EE EEO SOR HEN GON V6 ERE NEN: ME 
সবকটি আযাবই একযোগে পতিত হইয়াছিল । কিন্তু কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পূর্বাপর 
বক্তব্যের উপযোগী শাস্তিটির কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন, সূরা ‘আরাফে যখন 
তাহারা বলিয়াছিলঃ 

E33 Salad lls, UAE অর্থাৎ “হে শু'আইব! 
আমরা তোমাকে এবং তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের 
গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিব।” তখন এই কথার জবাবে সেখানে ভূমিকম্পের কথা 


Contents 


সূরা হুদ ২৮৭ 


উল্লেখ করাই সংগত ছিল। আর এই খানে তাহারা তাহাদের নবীর বিরুদ্ধে কথা 
বলিতে গিয়া বে-আদবী করিয়া বসিল বিধায় উহার মুনাসাবাহত মহানাদের কথা উল্লেখ 
করা হইল যাহা যাহাদিগকে শেষ করিয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে সূরা শু'আরায় যখন 
তাহারা বলিল, এ (১1 £5:,0 অর্থাৎ তুমি যদি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে 
আকাশের এক খন্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও। সেইখানে আল্লাহ বলিলেন 
l $১০ 2450 অৰ্থাৎ__ ফলে তাহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শত্তি গ্রাস করিল।। 

{25 1523721 4 অৰ্থাৎ আযাব আসিবার পর তথাকার দৃশ্যটি এমন 
হইয়াছিল যেন ইতিপূর্বে সেইখানে কোন মানুষ বাসই করে নাই এইভাবে তাহারা 
নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। 

ঢ75 20054 592079291 অৰ্থাৎ মাদইয়ানবাসীদের জন্য সামূদ জাতির 
ন্যায় ধ্বংসই ছিল অনিবার্য পরিণাম । উল্লেখ্য যে, সামূদজাতি এক দিকে ছিল 
মাদইয়ানবাসীদের প্রতিবেশী অপর দিকে খোদাদ্রোহিতা ও ডাকাতী কার্যেও ছিল 
তাহাদের অনুরূপ । 
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0333S Ng ADL 5 AS su G5 (1) 
৯৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম । 
৯৭. ফিরআউন ও তাহার প্রধানদিগের নিকট । কিন্তু তাহারা ফিরআউনের 

কার্যকলাপের অনুসরণ করিত এবং ফিরআউনের কার্যকলাপ সাধু ছিল না। 
৯৮. সে কিয়ামতের দিনে তাহার সন্পু্দায়ের অগ্রভাগে থাকিবে এবং সে 
উহাদিগকে লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবে যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে তাহা 


কত নিকৃষ্ট স্থান । 
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৯৯. এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত 
হইবে উহারা কিয়ামত দিবসেও ৷ কত নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যাহা উহারা লাভ 
করিবে । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে ফিরআউনের নিকট প্রেরণ 
সম্পর্কে বলেনঃ 

dl EEE ০০2,133 অৰ্থাৎ-- আমি মুসাকে আমার সুস্পষ্ট ও অকাট্য 
দলীলসহ কিবতীদের রাজা ফিরআউন ও তাহার আমলাদের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছিলাম। কিন্তু জনগণ মূসার দাও'‘আত প্রত্যাখান করিয়া ফিরআউনের 
কার্যকলাপের ও তাহার ভ্রান্ত পথেরই অনুসরণ করিয়াছিল 

SL 3০3৯১9 অৰ্থাৎ ফিরআউনের কার্যকলাপের কোন সাধুতা পথ 
নির্দেশনা ছিল না। তাহার যাবতীয় কর্মকান্ড ছিল অজ্ঞতা ভ্রষ্টতা ও কুফর ও 
খোদাদ্রোহীতায় পরিপূর্ণ । 

1450510394093 ১55, অৰ্থাৎ ফিরআউনের অনুচররা দুনিয়াতে যেমন 
তাহার অনুসরণ করিয়াছিল এবং সে তাহাদের নেতৃত্ব দিয়াছিল তেমনি কিয়ামতের 
দিনেও ফিরআউন নেতৃত্ব দিয়া তাহাদিগকে জাহান্নামে লইয়া যাইবে আর তাহারাও 
তাহার পিছনে পিছনে জাহান্নামের অতলে উপনীত হইবে । অবশেষে রাজা প্রজা 
সকলেই আল্লাহর কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 
বলেন ৪ 

LG ET IUISL l 4 224 ০% অৰ্থাৎ ফিরআউন সেই রাসূলকে 
অমান্য করিয়াছিল । ফলে আমি উহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম। 

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ৪ £11 ১:31 8 ০%; ০১৫৪ অর্থাৎ কিন্তু সে 
অস্বীকার করিল এবং অবাধ্য হইল অতঃপর সে পশ্চাতে ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট 
হইল । সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করিল আর বলিল, আমিই 
তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক । অতঃপর আল্লাহ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন 
শাত্তি দেন। যে ভয় করে তাহার জন্য অবশ্যই ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে । বলা বাহুল্য যে, 
এই অশুভ পরিণাম একা ফিরআউনের জন্যই নহে তাহার সকল অনুসারীকেও অনুরূপ 
পরিণাম বরণ করতে হইবে । যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, yb iss fk 
2 2/, 15 অৰ্থাৎ সকলেই দ্বিগুণ শাপ্তি ভোগ করিবে কিন্তু তোমরা জাননা । 
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অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে বলেন, যে তাহারা জাহান্নামে 
বলিবে, এ (5, 1s ES (£21 (অৰ্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক 
আমরা আমাদের নেতাদের কথামত চলিয়াছি। এই সুযোগে তাহারা আমাদেরকে 
বিভ্রান্ত করিয়াছে। প্রভু হে! তুমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও (আহযাব-৬৭) ৷ ইমাম 
আহমদ (র).... আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন $ জাহেলিয়াতের কবি গুরু ইমরুল কায়স জাহান্নামে 
যাইবে। 
103 95 41১ ৬5 50 অৰ্থাৎ জাহান্নামের শাস্তি ছাড়াও আল্লাহ 
তাহাদেরকে দুনিয়াতে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং কিয়ামতের দিবসেও ৷ ১৯1 
ot Sx Sut Tele Ott pos We eed” fl 
আলী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে 
আব্বাস (রা) বলেন, (,%১]৷ $1 অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের অভিশাপ । যাহৃহাক 
এবং কাতাদা (র) ও এইরূপ মতই পোষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অন্য এক আয়াতে 
আল্লাহ বলেন $ 
lt Ul HL? (£155, অৰ্থাৎ আমি তাহাদেরকে নেতা 
বানাইয়াছি তাহারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহবান করে (কাসাস-৪১)। কিয়ামত 
দিবসে তাহাদেরকে সাহায্য করা হইবে না। এই জগতে তাহাদিগের উপর অভিশাপ 
চাপাইয়া দিয়াছি আর কিয়ামত দিবসে হইবে তাহারা হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত । অন্য 
আয়াতে আল্লাহ বলেন ৪ এ৷ (421 ১25,২1 অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রতি 
সকাল-সন্ধ্যা জাহান্নামের কাছে পেশ করা হইবে আর কিয়ামতের দিন বলা হইবে এই 
ফিরআউন গোষ্ঠীকে, তোমরা কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ কর। 


033225 46 ৫০ 3% ES 5 ET Gs SYSO-) 


22 2/ 2H 5 > $34 52 Ik EU 354 b (272 (\-১) 


HE Tl os 22৬৪ 0% STEEP 


lS HE 22333190 
১০০. ছা জনাৰ কৰত ভার বাহ আমি: তোনত নিট ৱা 
করিতেছি; উহাদিগের মধ্যে কতক PN OE CR 0 0 TE 


কাছীর-৩৭ (9) 
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১০১. আমি উহাদিগের প্রতি যুলুম করি নাই ৷ কিন্তু উহারাই নিজদিগের প্রতি 
যুলুম করিয়াছিল । যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিল তখন আল্লাহ 
ব্যতীত যে ইলাহসমূহের তাহারা ইবাদত করিত তাহারা উহাদিগের কোন কাজে 
আসিল না । ধ্বংস ব্যতীত উহাদিগের অন্য কিছু বৃদ্ধি পাইল না। 

তাফসীর $ আল্লাহ তা'আলা নবীদের সংবাদ উন্মতের সহিত তাহাদের সম্পর্ক এবং 
Sl CTC ন নর 0) EOE 
dL £25] 2০ 415 অৰ্থাৎ এই হইল জনপদসমূহের কতক সংবাদ, যাহা 
আমি তোমার নিকট ‘বর্ণনা করিতেছি হে মুহাম্মদ! সেই জনপদসমূহের কতক এখন 
বিদ্যমান রহিয়াছে আর কতক ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। 

Ll NETS ANE অর্থাৎ উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া আমি 
উহাদিগের উপর যুলুয্ন করি নাই বরং আমার রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়া এবং 
তাহাদের সহিত কুফরী করিয়া তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল । 

4/১45০ ৬21 3 অৰ্থাৎ তাহারা আল্লাহকে বাদ দিয়া যেসব দেব-দেবীর 
পূজা করিত উহারা তাহাদের কোনই উপকার করিতে পারে নাই এবং ধ্বংস ব্যতীত 
iba আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই । কারণ দেব-দেবীদের পূজাই তাহাদের এই 

সের মূল কারণ। ফলে তাহারা ইহকাল-পরকাল উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
Ce © Eas OD tO Tem ১১ 2% অৰ্থ PL 71,525 অৰ্থাৎ ধ্বংস। 
Sa RAST SRE UR এই জন্যই 


তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 
CEA A LAiwt 2 ১ 
FEE IIE (27 SDM SEITBLELS TET DSSS ( ) 


ou 

১০২. এইরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি । তিনি শাস্তিদান করেন জনপদ 
সমূহকে যখন উহারা যুলুম করিয়া থাকে৷ তাহার শাস্তি মর্মভুদ কঠিন । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার রাসূলদিগকে অস্বীকারকারী এসব 
যালিম জনপদকে আমি যেভাবে ধ্বংস করিয়াছি; তেমনি যখন যাহারা উহাদের ন্যায় 
আচরণ করিবে তাহাদেরকেও আমি ধ্বংস করিয়া দিব। £১ & ECE 
অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি মর্মন্তুদ ও কঠিন। 

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “আল্লাহ তাআলা যালিমদেরকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ 
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দিয়া থাকেন । অতঃপর যখন পাকড়াও করেন আর ছাড়েন না।” অতঃপর তিনি 4/34; 
| 45, 351 এই আয়াতটি পাঠ করেন। 


|) 
2d 


GAL Gd BE LIAN YS OLY) 
0 5345422 U5; 0 hp 74 


02344 BS) 85% 3 (১-5) 


[ 


CEMA AEA 23282324 24 


0০5 SEN 0s e350) 2&5 5ম) U2 (\-০) 

১০৩. যে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে ইহাতে তাহার জন্য নিদর্শন রহিয়াছে; 
ইহা সেই দিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হইবে, ইহা সেই দিন যে দিন 
সকলকে উপস্থিত করা হইবে । 

১০৪. এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য উহা স্থগিত রাখি মাত্র । 

১০৫. যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেহ কথা বলিতে 
পারিবে না, উহাদিগের মধ্যে কেহ হইবে হতভাগ্য ও কেহ ভাগ্যবান । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আমার কাফিরদিগকে ধ্বংস ও 
ঈমানদারদিগকে মুক্ত দেওয়ার মধ্যে উপদেশ ও পরকাল সম্পর্কিত আমার প্রতিশ্রুতির 
ব্যাপারে শিক্ষা রহিয়াছে । যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ ওয়াদা করিয়াছেন, 
TT AATSAS £1", ০%: অৰ্থাৎ আমি আমার রাসূল ও ঈমানদারদিগকে 
ইহজীবনে ও যেদিন সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তথা কিয়ামতের দিন অবশ্যই সাহায্য 
করিব। 

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, LLB EU CD Let 
অর্থাৎ অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিলেন যে, আমি 
অবশ্যই যালিমদেরকে ধ্বংস করিয়া দিব (ইবরাহীম-১৩)। 

২] 0৮০০-34 415 অৰ্থাৎ কিয়ামত এমন একটি দিবস যেদিন পূর্বাপর 
সকল মানুষকে একত্র করা হইবে । যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
0124 ১354215 ৯5,555 অৰ্থাৎ আমি উহাদিগকে একত্ৰ করিব তখন 
উহাদের মধ্য হইতে একজনকেও ছাড়িব না। 


Contents 
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OE £ 34 411% অৰ্থাৎ উহা এমন এক মহাদিবস যেদিন সকল ফিরিশতা, 
EE bag sty জ্রীন ও পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ নির্বিশেষে গোটা সৃষ্টি একত্র 
হইবে এবং সেই ন্যায়পরায়ণ বিচারক বিচার করিবেন, যেদিন অনু পরিমাণও যুলুম 
করিবে না বরং একটি নেকের কয়েকগুণ পুরস্কার দান করিবেন। 

৯০ 42991 ১, 23449 “আমি স্থগিত রাখি নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য মাত্র ৷” 
অর্থাৎ কিয়ামতের সংগঠন বিলম্বিত হইবার কারণ হইল, আল্লাহ তা‘আলা নির্দিষ্ট 

ংখ্যক মানুষের অস্তিত্্‌ দানের সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ামতের জন্য 
একটি সময় নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যখন কাঙ্খিত পরিমাণ মানুষের আবির্ভাব 
সমাপ্ত হইয়া যাইবে এবং নির্ধারিত সময় আসিয়া পড়িবে; ডিযন জার: হয়ামছ 

সংগঠিত হইতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হইবে না। 

BL YAY ৩; 4 অৰ্থাৎ যেদিন কিয়ামত আসিয়া পড়িবে 
চা ২ ওর হৰ শনির তত ৰেনৱৱ বিত পারিবেন! অন্য 
এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ৪ 

Le JU ed td 53 G2 1 149 অৰ্থাৎ (কিয়ামতের দিন) 
দয়াময় আল্লাহ যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না। এবং সে 
যথার্থই বলিবে (নাবা-৩৮)। 

সহীস বুখারী.ও মুসলিমে শাফা‘আতের হাদীসে আছে “রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেহ 
সেদিন কথা বলিবে না। আর রাসূলদের আরযি হইবে, হে আল্লাহ বীচাও! বীচাও! 

2১৯০ 3 ৮১ ০454 অৰ্থাৎ কিয়ামতের দিন সমবেত লোকদের মধ্যে 
একদল হইবে ভাগ্যবান আর একদল হইবে হতভাগা । যেমন অন্যএক আয়াতে আল্লাহ 
বলেন $ 

all iL 14211 ০4 34>" 5 অৰ্থাৎ একদল যাইবে জান্নাতে আর 
একদল জাহান্নামে (শুরা-৭)। হাফিয আবূ ইয়ালা (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে.... উমর 
(রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উমর (রা) বলেন, | ৮5১ 244% এই 
তাঁও মাহ Al al 
করি তাহা কি পূর্ব নির্ধারিত নাকি নির্ধারিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন “পূর্ব 
হইতেই উহা নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে হে উমর! তবে যাহাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি 
করা হইয়াছে তাহাকে সে কাজ করা সহজ করিয়া দেওয়া হইবে । অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা হতভাগ্য ও ভাগ্যবানদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন ৪ 
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১০৬. অতঃপর যাহারা হতভাগ্য তাহারা থাকিবে অগ্নিতে এবং সেথায় 
তাহাদিগের জন্য থাকিবে চীৎকার ও আর্তনাদ 

১০৭. সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান 
থাকিবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন । তোমার প্রতিপালক 
যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, $4 Se DL LU {2744 অৰ্থাৎ-জাহান্নামে 
জাহান্নাসীরা চীৎকার ও আর্তনাদ করিতে থাকিবে। 

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ,155 হয় কণ্ঠনালীতে আর ১24% £ হয় বুকে । অর্থ শ্বাস 
ফেলাকে আর $4 বলা হয় শ্বাস গ্রহণ করাকে 

ESE sli ll salts U5 524U"জাহান্নামে তাহারা স্থায়ী হইবে 
যতদিন আকাশমন্ডলী.ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে” 

ইমাম আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) বলেন, আরববাসীদের নিয়ম ছিল যে 
তাহারা কোন কিছুর স্থায়ীত্ব বুঝাইতে চাহিলে বলিত 3০ 3১ 3 
ইহা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্থায়ীত্বের ন্যায় স্থায়ী 4১1 Lill 
১,40 উহা অবশিষ্ট থাকিবে যতদিন পর্যন্ত রাত দিনের পরিবর্তন অব্যাহত থাকে 
ইত্যাদি । তদ্ৰূপ আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের জাহারনামে স্থায়ী হওয়ার কথা বলিতে 
গিয়া এমন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন যাহা আরববাসীদের কাছে পরিচিত । তাই তিনি 
বলিয়াছেন £11 ০13514255245 অর্থাৎ যতদিন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী স্থায়ী 
থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা সেথায় স্থায়ী হইবে। 

আমার মতে ১4,3, ১৬! ৩/১১ আয়াতে আকাশ ও যমীন দ্বারা এজাতীয় 
অন্য আসমান যমীন উদ্দেশ্য । কারণ পরজগতেও আসমান যমীন থাকিবে। যেমন এক 
আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ০১%। +2 253/054 1৩4 অৰ্থাৎ সেইদিন 
যমীনকে অন্য যমীনে রূপান্তরিত করা হইবে । 
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২৯৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


হাসান বসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আমাদের এই আসমান যমীনের কথা 
বলা হয় নাই বরং অন্য আসমান যমীনের কথা বলা হইয়াছে সেই আসমান যমীন 
যতদিন বিদ্যমান থাকিবে জাহার্নামীদের শাস্তিও ততদিন স্থায়ী হইবে ৷ 

ION A (UOTE ALOT UE AE 
বলেন প্রত্যেক জান্নাতের পৃথক পৃথক আসমান ও যমীন রহিয়াছে 94,0১! 
RT Sf অর্থাৎ জাহান্নাসীরা চিরকালই জাহান্নামে থাকিবে। তবে 
আল্লাহ যদি ইহার ব্যতিক্রম কিছু করিতে ইচ্ছা করেন করিতে পারেন। আল্লাহ যাহা 
ইচ্ছা তাহাই করেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন $ SLE GES 
৷ 5, 9/ 4/25 অৰ্থাৎ জাহান্নাম তোমাদের ঠিকানা তথায় তোমরা চিরকাল 
থাকিবে। তবে আল্লাহ যদি অন্য কিছু ইচ্ছা করেন তো করিতে পারেন (আন 
'আম-১২৮)। 

আলোচ্য আয়াতে ইসতিসনা দ্বারা উদ্দেশ্য কি সে ব্যাপারে আলিমগণের বহু 
মতামত রহিয়াছে। শায়খ আবুল ফারজ ইবনে জাওযী (রা) স্বীয় গ্রন্থ যাদুল মাসীরে 
উহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান (র) হইতে বর্ণিত আছে যে 
তাহারা বলেন, এই ইসতিসনার সম্পর্ক নাফরমান ঈমানদার লোকদের সংগে। 
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওযার পর যাহাদিগকে ফিরিশতা নবী-রাসূল ও ঈমানদার 
জান্নাতীদের সুপারিশে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে । এইভাবে বাহির করিতে 
করিতে এমন হইবে যে শেষ পর্যন্ত সেই সব লোকেরাই জাহান্নামে রহিয়া যাইবে 
যাহারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলিয়া বিবেচিত । আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এইরূপ মতই পোষণ করিয়াছেন। সুদ্দী বলেন, 5 %। 
Ri Sohne 241.5 এই আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। 
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১০৮. পক্ষান্তরে যাহারা ভাগ্যবান তাহারা থাকিবে জান্নাতে সেথায় তাহারা 
স্থায়ী হইবে যতদিন আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, যদি না তোমার 
প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন, ইহা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার । 
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তাফসীর ৪ আল্লাহ তাআলা বলেন, 


YA neal Ale Ui 02 2S Lid baw S23 
ECE EET Yt [5 অৰ্থাৎ নবীদের অনুসরণ করিয়া যাহারা 
সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে, তাহাদের ঠিকানা হইবে জান্নাত তাহারা তথায় চিরকাল 
অবস্থান করিতে যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান" থাকিবে, যদি না 
আল্লাহ অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। 

এইখানে ইসতিসনা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, জান্নাতীরা জান্নাতে সে সুখ-সম্পদ লাভ 
করিবে, তাহা মূলত বাধ্যতামূলক ব্যাপার নহে বরং তাহা আল্লাহর ইচ্ছার উপর 
নির্ভরশীল যাহ্‌হাক ও হাসান বসরী (র) বলেন, 4%, 7২০২ 31 কথাটি 
নাফরমান ঈমানদারদের সংগে সম্পর্কিত যাহারা প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, 

ডর ক ক! 

RE AE অর্থাৎ জার্বাতীদেরকে যে পুরস্কার দান করা হইবে তাহা 
কখনো বিচ্ছিন্ন বা শেষ হইবে না। এখানে এই কথাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল, 
যেন আল্লাহর ইচ্ছার কথা উল্লেখ করায় কাহারো মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, 
জান্নাতের পুরস্কারও কখনো শেষ হইয়া যাইতে পারে। মোটকথা আল্লাহ যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করিতে পারেন এবং জাহান্নামীদের সাজা ও জান্নাতীদের পুরস্কার ইচ্ছা করিলে 
এক সময় স্থগিত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না। জাহান্নামীদের 
শাস্তিও চিরকাল চলিতে থাকবে। এবং জান্নাতীদের সুখও আজীবন অব্যাহত থাকিবে। 

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন “কিয়ামতের দিন 
এক সময় মৃত্যুকে হষ্ট-পুষ্ট একটি দুশ্বার আকৃতি দিয়া জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে 
উহাকে যবাহ করিয়া দেওয়া হইবে । অতঃপর বলা হইবে হে জারবাতবাসী জান্নাতে 
তোমরা চিরকাল থাকিবে কখনো তোমাদের মৃত্যু হইবে না। হে জাহান্নামবাসী 
জাহান্নামে তোমাদের চিরকাল থাকিতে হইবে কখনো তোমাদের মৃত্য আসিবে না।” 

সহীহ হাদীসে আরো আছে যে, অতঃপর বলা হইবে “হে জান্নাতবাসী! তোমরা 
চিরকাল বাচিয়া থাকিবে কখনো তোমরা মৃত্যুবরণ করিবে না। তোমরা যুবকই 
থাকিবে কখনো বৃদ্ধ হইবে না। তোমরা আজীবন সুস্থ থাকিবে কখনো অসুস্থ হইবে 
না । চিরকাল তোমরা সুখে থাকিবে কখনো দুঃখিত হইবে না। 
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১০৯. সুতরাং উহারা যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগের সম্বন্ধে সংশয়ে 
থাকিও না, পূর্বে ইহাদিগের পিতৃ-পুরুষেরা যাহাদিগের ইবাদত করিত উহারা 
তাহাদিগেরই ইবাদত করে। অবশ্যই আমি উহাদিগকে উহাদিগের প্রাপ্য পুরাপুরি 
দিব-_কিছুমাত্ৰ কম করিব না । 

১১০. আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম অতঃপর ইহাতে মতভেদ খঘটিয়াছিল। 
তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদিগের মীমাংসা হইয়া যাইত । 
উহারা অবশ্যই উহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল। 

১১১. যখন সময় আসিবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক উহাদিগের 
কাকে আহার কলজল বরা ন ছল! হারা রাহা জর তলে বয়ে 
সবিশেষ অবহিত । 

তাফসীর £ আল্লাহ তা'আলা বলেন, +74 41%, 4৫21752545 5 অৰ্থাৎ 
এই মুশরিকরা যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগের সম্বন্ধে তুমি সংশয়ে থাকিও না। 
কারণ ইহা চরম মূর্খতা ভ্রষ্টতা ও বাতিল কাজ । কেননা তাহারা যে কাজে লিপ্ত 
রহিয়াছে তাহার নির্ভরযোগ্য কোন ভিত্তি নাই । শুধুমাত্র পিতৃ-পুরুষদের অনুসরণে 
তাহারা এই সব দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা একদিন ইহার 
পুরাপুরি প্রাপ্য দিবেন। এই অপরাধে তাহাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করিবেন, যাহা 
তিনি অন্য কাউকে প্রদান করিবেন না। আর যদি তাহাদের কোন পুণ্য থাকিয়া থাকে 
আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই ইহার ফল দিয়া দিবেন। 


CALE Sat L530 অৰ্থাৎ আমি অবশ্যই উহাদিগকে 
উহাদিগের প্রাপ্য পুরাপুরি দিব। কিছু মাত্র কম করিব না। 
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সুফিয়ান সাওরী (র).... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে ইবনে 
আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ যেসব কল্যাণ ও অকল্যাণের 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা পুরপুরি দান.করিবেন একটুও কম করিবেন না। 

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ 
হইল আমি তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য শাস্তি পুরাপুরি দিব একটুও কম করিব না। 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি মূসা (আ) কে কিতাব দান 
দল উহাকে অস্বীকার করিয়া বসে । সুতরাং হে মুহাম্মদ! তোমাকে তোমার পূর্বের 
lA a0 He RIV 0 cPLA: 

FEMA EE £1 4% 34 5500,% 14935, ইবনে জারীর (রা) বলেন, এই 
ME 2a cates ahs ba The Attn’ Sis. as 
আল্লাহ এখনই উহাদের মাঝে সীমাংসা করিয়া ফেলিতেন। আবার £41</! দ্বারা উদ্দেশ্য 
ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহর সিদ্ধান্ত তিনি রাসূল পাঠাইয়া প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না 
করার পূর্বে কাহাকেও শাস্তি দিবেন না। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, 
০ ৬০25 05252054405 অৰ্থাৎ নবী প্রেরণ না করিয়া আমি কাহাকেও 
শাস্তি দেই না৷ 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দেন যে, অচিরেই তিনি পূর্ববর্তী-পরবর্তী 
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১১২. সুতরাং তুমি যেভাবে আদিষ্ট হইয়াছ, তাহাতে স্থির থাক এবং তোমার 
সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা স্থির থাকুক, এবং সীমালংঘন করিও না । 
তোমরা যাহা কর তিনি তাহার সম্যক দ্ৰষ্টা । 


কাছীর-৩৮(৬) 
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২৯৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


১১৩. যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না, 
পড়িলে অগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে । এই অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদিগের 
কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং তোমাদিগের সাহায্য করা হইবে না। 

তাফসীর ৪ এইখানে আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা) ও তাহার ঈমানদার 
বান্দাদেরকে সর্বদা স্থির ও দৃঢ় থাকিবার আদেশ করিয়াছেন। শত্রুর উপর বিজয় লাভ 
করিবার জন্য এই স্থিরতা দৃঢ়তা অত্যাবশ্যকীয় কাজ । সংগে সংগে তিনি যে কোন 
কাজে সীমালংঘন করিতে নিষেধ করিয়াছেন এমন কি কোন কাফির মুশরিকের 
ব্যাপারেও সীমালংঘন করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নহে । অতঃপর তিনি জানাইয়া 
দিয়াছেন যে, তিনি বান্দার সকল কর্মকান্ড তাহার চোখের সামনেই রহিয়াছে। কোন 
ব্যাপারেই তিনি উদাসীন নহেন এবং কোন কিছুই তাহার কাছে গোপন থাকে না । 

EE ai [425% অর্থাৎ তুমি সীমালংঘনকারীদের 
প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না। যদি পড় তাহা হইলে অগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে। 

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন, £;১4,5.9, অর্থ £359 অর্থাৎ তোমরা দুর্বলতা প্রকাশ করিও না। আওফী 
(র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, তোমরা শিরকের প্রতি 
আকৃষ্ট হইও না । আবুল আলিয়া (র) বলেন তোমরা সীমালংঘনকারীদের কাজে সমর্থন 
দিও না। ইবনে জারীর (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে 
আব্বাস (রা) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল তোমরা সীমালংঘনকারীদের প্রতি ঝুঁকিয়া 
পড়িও না। এই মতটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম। আয়াতের সারমর্ম হইল তোমরা 
সীমালংঘনকারীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিও না। যদি কর তবে অর্থ এই দাড়াইবে 
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সূরা হুদ ২৯৯ 


১১৪. সালাত কায়েম কর দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। 
সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা 
তাহাদিগের জন্য এক উপদেশ৷ 

১১৫. তুমি ধৈর্যধারণ কর কারণ আল্লাহ্‌ সৎ-কর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট 
করেন না। 

তাফসীর ৪ আলী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন 
যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, Jel ib £5০! ০519 এই আয়াতে দিবসের 
দুই প্রান্ত ভাগ দ্বারা উদ্দেশ্য ফজর ও মাগরীব। হাসান এবং আব্দুর রহমান ইবনে 
যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ও এইরূপ বলিয়াছেন। কাতাদা ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ 
বলেন উদ্দেশ্য ফজর ও আসর । মুজাহিদ (র) বলেন দিবসের প্রারম্ভে হইল ফজর এবং 
শেষের ভাগ হইল যুহর ও আসর । 

J১{৷ 65415, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও হাসান (রা) প্রমুখ বলেন, ১১% 
4:0 দ্বারা উদ্দেশ্য ইশার সালাত । মুবারক ইবনে ফুযালার সূত্রে বর্ণিত ইবনে 
মুবারকের এক বর্ণনায় হাসান (রা) বলেন, J ৬০; অর্থ মাগরিব ও ইশা। 
“মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, কাতাদা ও যাহৃহাক (র) অনুরূপ বলেন যে ইহা 
মাগরিব ও ইশা । আর ইহাও হইতে পারে যে এই আয়াতটি মিরাজ রজনীতে পাচ 
ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল । কারণ এক সময় মাত্র দুই ওয়াক্ত 
সালাতই ওয়াজিব ছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে এক ওয়াক্ত ও সূর্যাপ্তের পরে এক ওয়াক্ত । 
আর রাত্রিকালে মহানবী (সা) ও উন্মতের উপর ফরয ছিল তাহাজ্জুদ । ইহার কিছু দিন 
পর উন্মতের উপর হইতে তাহাজ্জুদের ফরযিয়াত তুলিয়া নেওয়া হয়। অতঃপর রাসূল 
(সা)-এর উপর হইতেও রহিত করা হয় বলিয়া একটি মত পাওয়া যায় । 

sll Lal olin “।/ অৰ্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, সৎকর্ম পূর্বের 
বহু পাপ মোচন করিয়া দেয় । যেমন, ইমাম আহমদ ও সুনান গ্রন্থে এক হাদীসে আছে 
যে, হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে হাদীস শুনিয়া আমি অনেক 
উপকৃত হইতাম ৷ আর অন্য কাহারো মুখে রাসূলের হাদীস শুনিলে আমি উহার সত্যতা 
প্রমাণ করিবার জন্য তাহার নিকট হইতে হলফ নিতাম । হলফ করিয়া বলিলে পরে 
আমি উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতাম । হযরত আবূ বকর (রা) আমাকে বর্ণনা করেন 
এবং তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন £ কোন 
পাপী মুসলমান ভালোভাবে ওযু করিয়া দুই রাক'আত সালাত আদায় করিলে তাহাকে 
ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। 
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৩০০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত উসমান (রা) একদিন লোকদিগকে 
শিখাইবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওযু করায় ন্যায় ওযু করিয়া বলিলেন আমি 
দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই ভাবে ওযূ করিয়া পরে বলিয়াছেন “কেহ আমার 
এই ওযুর ন্যায় ওযু করিয়া একাগ্রতার সহিত দুই রাকাত সালাত আদায় করিলে আল্লাহ 
তাহার পূর্বের যাবতীয় গুনাহ মাপ করিয়া দেন।” 

ইমাম আহমদ ও আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) আবূ আকীল যুহরা ইবনে মা‘বাদ 
(র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ আকীল (র) উসমান (রা)-এর আযাদকৃত 
গোলাম হাবিসের নিকট হইতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা) 
একদিন একস্থানে বসিয়াছিলেন। আমারাও তাহার সঙ্গে বসিয়াছিলাম । ইত্যবসরে 
তাহার কাছে মুআয্যিম আসিয়া সালাতের কথা স্বরূপ করাইয়া দিলে তিনি পানি তলব 
করিলেন । পানি আনিয়া দিলে তিনি ওযু করিলেন অতঃপর বলিলেন আমি দেখিয়াছি 
যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এইভাবে ওষূ করিতেন অতঃপর বলিতেন কেহ আমার এই ওযুর 
ন্যায় ওযু করিয়া জোহরের সালাত আদায় করিলে তাহার ফজর ও জোহরের মধ্যবর্তী 
জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর, 
মাগরিবের সালাত আদায় করিলে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ 
করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর ইশার সালাত আদায় করিলে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী 
সময়ের কৃত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া ওযু 
করিয়া ফজরের সালাত আদায় করিলে ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহগুলি 
মাফ করিয়া দেয়া হয় ৩. la lit এর অর্থ ইহাই । 

সহীহ বুখারীতে আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলিয়াছেন ৪ “ আচ্ছা তোমাদের কাহারো ঘরের সম্মুখে যদি একটি গভীর প্রবাহমান 
নদী থাকে আর সে প্রতিদিন পাঁচবার উহাতে গোসল করে তবে কি তাহার দেহে কোন 
ময়লা থাকিতে পারে”? উপস্থিত সাহাবীগণ উত্তরে বলিলেন না হে আল্লাহ রাসূল । 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন এমনিভাবে পাচ ওয়াক্ত সালাতের উসিলায় আল্লাহ্‌ বান্দার 
ছোট ছোট গুনাহগুলি মাফ করিয়া দেন। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ গ্রন্থে আবূ 
হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে,.... হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন “পাচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমা হইতে আরেক জুমা এক 
রমযান হইতে আরেক রমযান ইহার মধ্যবর্তী সময়ের কৃত পাপ মোচন করিয়া দেয়। 
যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়।” ইমাম আহমদ (র).... আবূ আইয়্যুব 
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আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আবূ আইয়্যুব আনসারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলিতেনঃ “প্রত্যেক সালাত দুই সালাতের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ মিটাইয়া দেয়” 
আবূ জাফর তাবয়ী (র).... আবূ মালিক আশ'‘আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু 
মালিক আশ‘আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, “সালাত হইল দুই 
সালাতের মধ্যবর্তী সময়ের পাপের কাফফারা স্বরূপ । কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


(4 2 22 {1 


Salt 433 EAA 0 অর্থাৎ সৎকর্ম অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয় । 
ইমাম বুখারী (র).... ইবনে মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে মাসউদ 
(র) বলেন, এক ব্যক্তি একদিন এক পর নারীকে চুম্বন করিয়া বসে । পরে অনুতপ্ত হইয়া 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া সে ঘটনাটি অবহিত করে। তখন আল্লাহ তা'আলা 
=! £315০1 ০3, এই আয়াতটি নাযিল করেন। শুনিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল হে 
আল্লাহর রাসূল! এই সুবিধা কি শুধু আমার জন্য? রাসূলুল্লাহ বলিলেনঃ না, “আমার 
সকল উন্মতের জন্য ।” ইমাম আহমদ মুসলিম তিরমিযী নাসায়ী এবং ইবনে জারীরও 
এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
(সা) এর দরবারে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এক নির্জন বাগানে জনৈক 
মাহিলাকে একাকী পাইয়া আমি তাহার সংগে সহবাস ব্যতীত সবই করিয়া ফেলিয়াছি 
তাহাকে চুম্বন করিয়াছি ও আলিঙ্গন করিয়াছি ইহা ছাড়া অন্য কিছু করি নাই । এখন 
আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে শাস্তি দিন। কিন্তু উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা) কিছুই 
বলিলেন না । অগত্যা লোকটি চলিয়া গেল । কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সা) চোখ তুলিয়া 
বলিলেন ‘লোকটিকে ফিরাইয়া আন ।' আনা হইলে তিনি তাহাকে 4৮ ০5 
11,444 আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া হযরত মু*আয (রা) মতান্তরে হযরত 
উমর (রা) বলিলেন। হে আল্লাহর রাসূল! এই সুবিধা কি একা তাহার জন্য নাকি সকল 
মানুষের জন্য? রাসুলুল্লাহ (সা) বলিলেন বরং সকল মানুষের জন্য । 
ইমাম আহমদ (র).... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে 
ইবনে মাসউদ (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ৪ আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রিয় 
না। সুতরাং যাহাকে আল্লাহ দ্বীন দান করিলেন সে আল্লাহর প্রিয় ভাজন ব্যক্তি বলিয়া 
বিবেচিত হইবে । আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার হাতে আমার প্রাণ; 
বান্দার হৃদয় ও জিহ্বা সত্যিকার মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত সে মুসলমান বলিয়া 
বিবেচিত হয় না এবং প্রতিবেশী তাহার বাওয়ায়েক হইতে নিরাপত্তা না পাওয়া পর্যন্ত 
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সে ঈমানদার হইতে পারে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলে, হে আল্লাহ রাসূল 
‘বাওয়ায়েক’ কাহাকে বলে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তাহার ধোকাবাজী যুলুম নির্যাতন 
ইত্যাদি । আর শোন হারাম সম্পদ উপার্জন করিয়া ব্যয় করিলে উহাতে বরকত হয় না 
এবং দান করিলেও উহা কবুল করা হয় না! আর মৃত্যুর সময় রাখিয়া গেলে উহা 
তাহার জাহান্নামেরই পাথেয় হয়। আল্লাহ মন্দকে মন্দ দ্বারা মিটান না মিটান সৎকর্ম 
দ্বারা । অসৎ কর্ম কখনো অসৎ কর্ম মিটাইতে পারে না। 

ইবন জরীর (র).... ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন 
সহিত যাহা করিয়া থাকে সহবাস ব্যতীত এক বেগানা মহিলার সহিত আমি উহার 
সবই করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। 
ইত্যবসরে ₹11,4%/ 4১৮ £51০1 ১5], আয়াতটি নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ 
(সা) লোকটিকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে আয়াতটি পড়িয়া শুনাইয়া দেন। 

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে আলোচ্য লোকটির নাম ‘আমের ইবনে 
গালিয়্যা আনসারী আত্তান্মার । মুকাতিল (র) বলেন আবু নুকাইল আমির ইবনে কায়স 
আনসারী । খাতীব বাগদাদী (র) বলিলেন লোকটি হইল আবুল য়াসার কাব ইবনে 
আমর (র)। 

ইমাম আবূ জাফর (র).... আবুল য়াসার কাব ইবনে আমর আনসারী (র) হইতে 
বর্ণনা করেন যে আবুল য়াসার (র) বলেন, জনৈকা মহিলা একদিন এক দিরহামের 
খেজুর ক্রয় করিবার জন্য আমার কাছে আসে । আমি বলিলাম চল আমার বাড়িতে 
ইহার চেয়ে ভালো খেজুর আছে। তাহাকে লইয়া আমি আমার ঘরে আসি অতঃপর 
তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করি। কিন্তু পরে অনুতপ্ত হইয়া উমর (রা)-এর কাছে 
বলিয়া ইহার প্রতিকার জানিতে চাই, উমর (রা) বলিলেন আল্লাহকে ভয় কর এবং 
নিজের দোষ গোপন করিয়া রাখ এই কথা আর কাহারো কাছে ফাস করিও না। কিন্তু 
আমি ঠিক থাকিতে না পারিয়া হযরত আবূ বকর (র)-এর নিকট যাইয়া ইহার 
প্রতিকার জিজ্ঞাসা করি। তিনিও বলিলেন আল্লাহকে ভয় কর নিজের দোষ গোপন 
করিয়া রাখ এই কথা আর কাহারো কাছে বলিও না। কিন্তু আমি অধৈর্য হইয়া 
অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি খুলিয়া বলি । শুনিয়া রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলিলেন £ “আল্লাহর পথে জিহাদরত একজন লোকের স্ত্রীর সংগে তুমি এই 
আচরণ করিয়াছ? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এই কথা শুনিয়া আমি মনে করিলাম যে 
আমার আর জাহান্নাম ছাড়া উপায় নাই এবং মনে মনে চাহিয়াছিলাম যে আমি তখনই 
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নতুন করিয়া মুসলমান হইয়া লই । অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকাইয়া 
বসিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে £1১4৫! ৮5১৮ £1১০ ১3, এই আয়াতটি নাধিল 
হইল রাসূলুল্লাহ (সা) আয়াতটি আমাকে পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া উপস্থিত এক 
ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লাহর রাসূল! এই সুবিধা কি একা তাহারই জন্য নাকি 
সকল মানুষের জন্য? রাসুলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ‘সব মানুষের জন্য’ ৷ 

দারে কুতনী (র).... মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে মু'আয 
ইবনে জাবাল (রা) বলেন যে, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসিয়া 
ছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল হে আল্লাহর রাসূল! সেই ব্যক্তি সম্পর্কে 
আপনি কি বলেন যে নিজের জন্য হালাল নহে এমন নারীর সংগে সহবাস বাদে অন্য 
সব অপকর্মে লিপ্ত হইয়াছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন “যাও ভালভাবে ওষূ করিয়া 
সালাত আদায় করিতে থাক।” অতঃপর আল্লাহ তা'আলা [॥!। (১০! ০3, আয়াতটি 
নায়িল করেন। শুনিয়া মু'আয (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রসূল! এই সুবিধা ' 
কি একা এই ব্যক্তিরই জন্য নাকি সব মুসলমানের জন্য? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন 
“সব মুসলমানের জন্য৷” 

আব্দুর রাষ্যাক (র).... ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে জাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে 
ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, জনৈক সাহাবী একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে 
বসিয়াছিলেন। হঠাৎ তাহার এক মহিলার কথা মনে পড়ে। তখন লোকটি একটি 
অজুহাত দেখাইয়া অনুমতি লইয়া মহিলার সন্ধানে বাহির হয়। বাড়িতে তাহাকে না 
পাইয়া ফিরিয়া আসিবার পথে দেখিতে পায় যে মহিলাটি একটি পুকুরের পাড়ে আসিয়া 
রহিয়াছে। দেখিয়া লোকটি মহিলার কাছে যায় এবং তাহার বুকে চাপিয়া ধরিয়া দুই 
পায়ের মাঝখানে বসিয়া পড়ে । কিন্তু সঙ্গম করিতে পারে নাই । অনুগপ্তত হইয়া সে 
উঠিয়া পড়ে এবং নবী কারীম (সা)-এর নিকট ঘটনাটি বলিয়া দেয়৷ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলিলেন তুমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও আর চার রাকাআত সালাত আদায় 
উন [লোহ বেৰ তর লাযরার (5) 70100: তলার 
করেন। 

ইবন জরীর (র).... আবূ উমামা (র) হইতে বৰ্ণনা করেন যে, আবু উমামা বলেন 
এক ব্যক্তি নবী কারীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল হে আল্লাহর রাসূল! আমা? 
উপর আল্লাহর হদ্দ প্রয়োগ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার দিক হইতে মুখ 
ফিরাইয়া নিলেন। অতঃপর সালাতের জামা‘আত দাড়াইয়া যায়। সালাত শেষে 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহর হদ্দ প্রয়োগের দাবীদার সেই লোকটি কোথায়? 
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লোকটি বলিল এই তো.আমি এখানে আছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন এখন তুমি 
ভালোভাবে ওষূ করিয়া আমাদের সংগে সালাত আদায় করিয়াছ? লোকটি বলিল হা। 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ “এই সালাতের উসিলায় এখন তুমি তোমার পাপ হইতে 
জন্মের দিনের ন্যায় নিলষ্পাপ হইয়া গিয়াছ। এহেন অপরাধের আর পুনরাবৃত্তি করিও 
না।” এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা [এ sla ol নাযিল করেন। 

ইমাম আহমদ (র).... আবূ উসমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উসমান 
(র) বলেন, একদিন আমি হযরত সালমান ফারসী (রা) এর সহিত একটি গাছের নীচে 
বসিয়াছিলাম । হঠাৎ তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরিয়া নাড়া দিলে উহার পাতাগুলি 
ঝরিয়া পড়ে । অতঃপর তিনি বলিলেন আবূ উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে না 
যে কেন আমি এমন করিলাম? আমি বলিলাম কেন করিলেন বলুন । তিন বলিলেন 
রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন এইরূপ করিয়া বলিয়াছিলেন মুসলমান যখন উত্তমভাবে ওযু 
করিয়া পাচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তাহার গুনাহগুলি ঠিক এমনিভাবে ঝরিয়া 
পড়ে যেমনি গাছের এই পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িল । অতঃপর তিনি ৷ $১০! ০31, 
এই আয়াতটি পাঠ করেন। 

ইমাম আহমদ (র).... মু‘আয (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে মু‘আয (রা) 
বলেন,রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন কখনো কোন গুনাহ হইয়া গেলে 
সংগে সংগে একটি নেক কাজ করিয়া ফেলিও। তাহা হইলে নেক কাজ গুনাহকে 
মিটাইয়া দিবে। আর মানুষের সংগে উত্তম ব্যবহার দেখাইও। 

ইমাম আহমদ (র).... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আবূ যর (রা) 
বলেন আমি একদিন বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটু উপদেশ দিন। 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন “যখন তুমি কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেল তো কোন সংগে 
সংগে একটি ভালো কাজ করিয়া ফেলিও ভালো কাজ মন্দকে মিটাইয়া দবে।" আবূ যর 
বলেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে আল্লাহর রসূল! ২ %। {]/ 7 ও কি সৎ কাজের 
অন্তৰ্ভুক্ত? রাসূলুল্লাহ (র) বলিলেন “ইহা সর্বোত্তম সৎকাজ ।” 

ইমাম আহমদ (র)...: আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আবূ যর (রা) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যেখানেই থাক তুমি আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিও 
কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেলিলে সাথে সাথে একটি সৎ কাজ করিয়া লইও আর 
মানুষের সংগে সদ্ব্যবহার করিও। আবূ বকর বায্যার (র).... আনাস (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ একদা একটি লোক নবী করীম (সা) এর নিকট আর্য 
করিল হে আল্লাহ রাসূল! আমি আমার কোন প্রয়োজন ও সখ অপূর্ণ রাখি নাই । অর্থাৎ 
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আমার অন্তরে যত পাপ বাসনা আসিয়াছে সকলই কার্যকর করিয়াছি 1 নবী করীম (সা) 
প্রশ্ন করিলেন তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'’বুদ নাই এবং মুহাম্মদ 
আল্লাহ রসূল? সে বলিল হা আমি সাক্ষ্য দেই । নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমার 
উক্ত সাক্ষ্য তোমার সকল পাপের উপর জয়ী হইবে !” 


উক্ত রেওয়াতটি উক্ত সনদে উক্ত রাবী মাস্তুর ইবনে উব্বাদ ব্যতীত কেহই বর্ণনা 
করেন নাই । 
“$5 Bf PEELS Cs OGL 2 LN YS (NN) 
GSE CE IIL ODI GE ALD of O34 
0 C232 1365 43 HCE Ci 2S 
2 > 2 122, 22 EAA A AA 
Ges LS EAE SS BEVIS ON 
১১৬. তোমাদিগের পূর্বযুগে আমি যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম তাহাদিগের 
মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইতে 
নিষেধ করিত । সীমালংঘনকারীগণ যাহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্্য পাইত তাহারই অনুসরণ 
করিত এবং উহারা ছিল অপরাধী । 
১১৭. তোমার প্রতিপালক এইরূপ নহেন যে তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস 
করিবেন অথচ উহার অধিবাসীরা পুণ্যবান । 
তাফসীর ৪ এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদিগের পূর্ব যুগে অল্প সংখ্যক 
লোক ব্যতীত অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদকারী কোন লোক ছিল না। অল্প সংখ্যক 
যাহারা অন্যায়ে বীধা দান করিত; আমি তাহাদিগকে আমার আযাব ও গযব হইতে 
রক্ষা করিয়াছিলাম। এই জন্যই আল্লাহ্‌ পাক এই উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে নির্দেশ 


দিয়োছেন যেন তাহাদের মধ্যে সর্বদা এমন একদল লোক থাকে যাহারা সৎকাজের 
আদেশ করিবে ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
L222 e-e27-2 + 2722-2 28, 2-2 2 dsc 54 IASON 
Dail 
অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকিতে হইবে যাহারা কল্যাণের 
দিকে আহ্বান করিবে সৎকাজের আদেশ করিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করিবে। 
তাহারাই প্রকৃত সফলকাম । 


কাছীর--৩৯ ) 
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হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ অন্যায় হইতে দেখিয়াও যখন মানুষ উহা 
প্রতিরোধ না করিবে তখন একচেটিয়া সকলের উপরই আল্লাহর আযাব আসার প্রবল 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
~ Les EUG ls BIC alk oat CS 
অর্থাৎ সীমালংঘনকারীগণ সর্বদা অন্যায় অপরাধে মজিয়া থাকিত । কাহারো বাধা 
বা নিষেধাজ্ঞার প্রতি বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করিত না। এইভাবেই এক সময় হঠাৎ 
তাহাদের উপর আযাব আসিয়া পড়ে। | 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা জানাইয়া দেন যে, তিনি কখনো কোন নিরাপরাধ 
জনপদকে ধ্বংস করেন নাই । নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার না করা পর্যন্ত 
কাউকেই তিনি কোন সময় আযাব দেন নাই । পুণ্যবান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা তাহার 
নীতি নহে । যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন। 
BAL LR Bik bch a linik 
অর্থাৎ-__ আমি তাহাদের উপর অবিচার করি নাই তাহারা নিজেরাই নিজেদের 
উপর অবিচার করিয়াছে। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, df Sk as 
অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক বান্দার প্রতি অবিচার করেন না (হা-মিম সিজ্দাহ ৪৬) । 


CHESS HH Gt UT SS HES OA) 
0 ALE 
Sr ATE EE IY SIS CAI ON) 
3 3 Ald ed 
0G 24 13 40d) 2 FG ee CMS 
১১৮. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করিতে 
পারিতেন, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে। 
১১৯. তবে উহারা নহে যাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি 


উহাদিগকে এই জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন । আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম 
পূর্ণ করিবই, তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হইবে। 


তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনি সকল মানুষকে ঈমান 
বা কুফরের উপর এক জাতি করিয়া দিতে সক্ষম । যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন, 
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Less EEE OE EE CHICA অর্থাৎ-- তোমার প্রতিপালক 
ইচ্ছা করিলে প্রথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমানদার হইয়া যাইতে পারে। 

CES 0 EEE 535,295 অৰ্থাৎ মানুষের মধ্যে আজীবন 
দ্বীন-আকিদা-বিশ্বাস ও মতবাদের দ্বন্দ চলিতেই থাকিবে। তবে যুগে যুগে নবীগণের 
. অনুসরণ করিয়া যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহর নির্দেশমত 
সঠিক দ্বীনের উপর অটল রহিয়াছে আর এইভাবেই একদিন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা)-এর আবির্ভাব ঘটিলে তাহার আনুগত্য মানিয়া নিয়া জীবনের বাকে বাকে তাহার 
সফলতা লাভ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন দ্বন্ব-সংঘাত মতভেদ থাকিবে না। 
কারণ ইহারা হইলেন মুক্তিপ্রাপ্ত দল। যেমনঃ মাসানীদ ও সুনান গ্ৰন্থসমূহে এক 
হাদীসে আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ইয়াহুদীরা একাত্তর ফেরকায় এবং 
তিহাতুর ফেরকায় বিভক্ত হইয়া পড়িবে । ইহাদের এক ফেরকা ব্যতীত প্রত্যেকেই 
জাহান্নামে যাইবে । সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রাসূল সেই এক 
ফেরকার পরিচয় কি? বলিলেন, “যাহারা আমার এবং আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ 
করিবে তাহারা ৷” 

আতা (র) বলেন, aE. 241,97 অৰ্থ ইহুদী খৃষ্টান ও অগ্নিপূজকেরা 
* মতভেদ করিতেই থাকিবে তবে হানাফিয়্যা তথা যাহারা একনিষ্টভাবে দ্বীনে হকের উপর 
অটল থাকিবে তাহাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকিবে না। 

কাতাদা (র) বলেন ঃ যাহারা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত তাহারা সকলেই 
একদল ভুক্ত যদিও গোত্র-বর্ণে তাহারা বিভিন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহর 
নাফরমানরাই ফেরকাভুক্ত যদিও তাহারা এক দেশের এক বর্ণের লোক হইয়া থাকে । 

£445 41১1 হাসান (র) বলেন LLL WEL ALL SES 
অর্থাৎ এই মতভেদ করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। মক্কী ইবনে আবৃ 
EEO fees Pion SE NEO ONE EN PELL 

2 2. অৰ্থাৎ - মানুষের মধ্যে একদল হতভাগা একদল ভগ্যবান। কেহ কেহ বলেন 
আয়াতের অর্থ +4415 2৪] অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে রহমত লাভের জন্য সৃষ 
করিয়াছেন। 
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৩০৮ তাফসীরে ইবনে কাহীর 


ইবনে ওহাব.... (র). তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন, যে তাউস (র) বলেন, 
একদা দুই ব্যক্তি তুমুল ঝগড়া করিতে করিতে তাহার নিকট উপস্থিত হয়। দেখিয়া 
তাউস বলেন তোমরা তো দেখি তুমুল মতভেদ করিতেছ। উত্তরে তাহাদের একজন 
বলিল এই জন্যই তো আমাদেরকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাউস (র) বলিলেন তুমি 
মিথ্যা বলিয়াছ । লোকটি বলিল কেন আল্মাহ কি বলেন নই 1১524144, S০৯, 
24415 451, 42, 5 22 উত্তরে তাউস বলিলেন না, আল্লাহ মানুষকে মতভেদ 
করার জন্য সৃষ্টি করেন নাই বরং সৃষ্টি করিয়াছেন এক্যবদ্ধ থাকিয়া আল্লাহর রহমত 
লাভ করার জন্য । যেমন হাকাম ইবনে আবান ইকরিমা (র)-এর মাধ্যমে ইবনে 
আব্বাস (র) হইতে বর্ণান করেন; ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ মানুষকে শাস্তি 
ভোগ করিবার জন্য নহে-_ রহমত লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। মুজাহিদ যাহ্‌হাক 
এবং কাতাদাহ (র) এইরূপই বলিয়াছেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত ৬৯4 ১415 
AAA { 44430 জ্বিন ও মানৰ জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি 
করিয়াছি! আলোচ্য ব্যাখ্যারই সমর্থন করে। 

কেহ বলেন, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রহমত ও মতভেদের জন্যই তিনি 
মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন হাসান বসরী (র) হইতে এক বর্ণনায় আছে যে তিনি 
= 245055415395 এর ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত । তবে 
আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তরা মতভেদ হইতে নিরাপদ রহিয়াছে। তাহার এই ব্যাখ্যা শুনিয়া 
কেহ বলিলেন কেন মতবেদের জন্যই তো মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন 
না তিনি একদলকে তাহার জান্নাতের জন্য আর একদলকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি 
করিয়াছেন । আতা ইবনে আবু রাবাহ এবং আমাশ (র)ও এইরূপ বলিয়াছেন। 

ইবনে ওহাব (র) বলেন আমি মালিক (র) কে [1 529 আয়াতের ব্যাখ্যা 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, একদল যাইবে জান্নাতে আর একদল যাইবে জাহান্নামে । 
ইবনে জরীর ও আবূ উবাইদা ফাররাও এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন। মালিক (র) 
হইতে এক বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, 411} অৰ্থ 30১ একদল লোকের মতে এ] 
অর্থ ECE 

APRESS VE YATE A fr এ) 42০% অৰ্থাৎ--আমি ভ্ৰিন 
ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিবই ৷ তোমার প্রতিপালকের এইকথা পূর্ণ 
হইবেই । এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিতেছেন যে পরিপূর্ণ জ্ঞানের ফলে 
' তাহার কাযা ও কদরে এই সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে তাহার সৃষ্ট জ্বিন ও মানুষের 
একদল জান্নাতের উপযুক্ত হইবে আরেক হইবে জাহারামের উপযুক্ত । আর তিনি মানুষ 
জ্বিন এই দুই জাতি দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিবেনই । 

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বনির্ত 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন £ জান্নাত আর ও জাহান্নাম একদা বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল। 
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সূরা হৃদ ৩০৯ 


জান্নাত বলিল আমার কি হইল যে, আমাতে কেবল সমাজের দুর্বল আর অবহেলিত 
লোকেরাই প্রবেশ করিবে । আর জাহান্নাম বলিল, উদ্দত ও অহংকারীদের দ্বারা আমার 
মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে । শুনিয়া আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলিলেন তুমি 
আমার দয়া, তোমাকে দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা দয়া করি। আর জাহারনামকে বলিলেন, 
তুমি আমার আযাব, তোমার দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করি। আর 
তোমাদের প্রত্যেককেই আমি পরিপূর্ণ করিয়া ছাড়িব। 

বর্ণিত আছে যে জান্নাতে যত লোকই প্রবেশ করিবে উহাতে কিছু জায়গা শূন্য 
থাকিয়াই যাইবে । ফলে আল্লাহ তা'আলা নতুন এক ধরনের জীব সৃষ্টি করিয়া শূন্যস্থান 
পূরণ করিবেন। পক্ষন্তরে জাহান্নাম বলিতে থাকিবে আরো আছে কি । অবশেষে আল্লাহ 
নিজে উহাতে নিজের কুদরতী পা রাখিবেন। সংগে সংগে জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে 
তোমার ইযযতের শপথ আমার আর প্রয়োজন নাই । 


rd un £ 2 AY £ LE GB / ft 
INP LEEL aD Es Be LA HS (\Y ) 
2 3232 NET AEL AAD et 234 
0 GENIE 25 bpd se BITES 


২২০. রাসূলদিগের সকল বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, যদ্ধারা আমি 
তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, ইহার মাধ্যমে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য এবং 
মু‘মিনদিগের জন্য আসিয়াছে উপদেশ ও সাবধান বাণী। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ! তোমার পূর্বেকার নবীদের 
EE RET 

ত পাওয়া নবীদের নিযতিন এবং আমার ঈমানদার সম্প্রদায়কে সাহায্য করা ও 
EEE SN PE BOE EA 
যাহাতে এ শুনিয়া তোমার [ত্ত দৃঢ় হয় ও মনোবল পায় এবং পূর্ববর্তী 
TET SSR A) 


01) ১১৯ 2,5 4125 অথাৎ এই সূরার মধ্যে তোমার সত্য আসিয়াছে। ইবনে 
আব্বাস, মুজাহিদ ও একদল পূর্ববর্তী আলিম আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন। 
এক বর্ণনা হতে হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, ১১% 25 অর্থ (30 ১১০ 2,5 অৰ্থাৎ 
এই দুনিয়াতে তোমার নিকট সত্য আসিয়াছে । তবে সঠিক হইল, ১১% ১৯ অর্থ এই 

রাতে যাহাতে বিভিন্ন নবীর ঘটনা আল্লাহ তা'আলার নবী ও ঈমাদার উন্মতদের 


ও কাফিরদের ধ্বংসের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই সূরায় আরো রহিয়াছে 
সাবধান ও উপদেশ বাণী । 


A [| AL 1 54 2 3% 22,0 4217724 
oll tS est O22) BIBI ON) 


2902216) 25428 
OO L 8S (NYY) 
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৩১০ | তাফসীরে ইবনে কাছীর 


১২১. যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে বল, তোমরা যেমন করিতেছ 
করিতে থাক এবং আমরাও আমাদিগের কাজ করিতেছি । 

১২২. এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমরাও প্রতীক্ষা করিতেছি । 

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্র বিধান বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে হুমকীস্বরূপ এই 
কথা বলিবার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা) কে নির্দেশ দিতেছেন যে, 

“১২০ ০2 1১০০ অৰ্থাৎ_- তোমরা তোমাদের মত ও পথ অনুসারে 
কাজ করিতে থাক । আমরাও আমাদের মত অনুসারে কাজ করিয়া যাইতেছি। আর 
তোমরাও পরিণাম ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে থাক আমরাও অপেক্ষায় রইলাম । 
অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানিতে পারিবে যে, কার পরিণাম ভালো আর কার পরিণাম 
মন্দ । বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ তাহার রাসূলের সংগে কৃত ওয়াদা পূরণ করিয়াছে এবং 


তাহাকে সাহায্য ও শক্তি দান করিয়া সত্য দীনের ঝাণ্ডা সমুন্নত করিয়াছেন আর কাফির 
গোষ্ঠীকে করিয়াছেন অপমানিত । আল্লাহ পরক্রমশালী প্রজ্ঞাময় । 

SES HSE HG BIN oi GF dhs OO) 

0 ORS EL HE DIG 440 6% I 

RBS A) GD Oc sak GDP Raia nl BE Bt 
তাহারই নিকট সমস্ত কিছু হইবে সুতরাং তাহার ইবাদত কর এবং 
তাহার উপর নির্ভর কর। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক 
অনবাহিত নহেন। 

তাফসীর $£ এইখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিতেছেন যে, তিনি আকাশ মন্ডলী 
ও পৃথিবীর যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন এবং একদিন তাহারই নিকট সমস্ত 
দিবেন। সুতরাং সৃষ্টি এবং বিধান সবই তাহার । তাই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে 
তাহার ইবাদত করিবার ও তাহার উপর নির্ভর করিবার আদেশ দিয়াছেন। কারণ যে 
তাহার উপর নির্ভর করে ও তাহার অভিমুখী হয় তিনি তাহার জন্য যথেষ্ঠ হইয়া যান। 

-i J5U 47,9 অৰ্থাৎ হে মোহাম্মদ! তোমাকে যাহারা অস্বীকার 
করে'তাহাদের কোন বিষয়ই তোমার প্রতিপালকের কাছে গোপন নাই । তিনি তাহাদের 
প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ সম্পর্কে সম্যক অবগত । দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি উহার 
পূর্ণ প্রতিফল দিবেন আর তোমাকের ও তোমার দল-বলকে উভয় জগতেই সাহায্য 
করিবেন। 

ইব্‌ন জরীর (র) হযরত কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) বলেন, 
তাওরাতের শেষ কথা আর সূরা হুদের শেষ কথা একই কথা । 
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মক্কী ১১১ আয়াত, ১২ রুকু 


PA yA ph pls 


ett sone dior We MEE UN wetete HEE 
সালাম ইবনে সালাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। এবং তাকে সুলাইম ‘আল-মাদায়েনী’ও 
বলা হইয়া থাকে। তিনি উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের গোলামদেরকে সূরা ইউসুফ 
শিক্ষা দিবে। যে মুসলমান উহা নিজে পড়িবে কিংবা নিজের পরিবারভুক্ত লোকদিগকে 
শিক্ষা দিবে কিংবা তাহার অধীনস্থদিগকে শিক্ষা দিবে আল্লাহ তাআলা তাহার মৃত্যু কষ্ট 
সহজ করিয়া দিবেন আর তাহাকে এত শক্তি দান করিবেন যে সে কোন মুসলমানদের 
প্রতি হিংসা করিবে না । কিন্তু হাদীসটির সনদ অতি দুর্বল । হাফিয ইবনে আসাকির (র) 
কাসিম ইবনে হাকাম (র)....তিনি উবাই ইবনে কা’ব (র) হইতে তিনি নবী করীম 
(সা) হইতে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন কিন্তু সকল সূত্রেই 
হাদীসটি মুনকার । 

ইমাম বায়হাকী (র) দালায়েল গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াহুদীদের একটি দল যখন 
রাসুলুল্লাহ (সা) কে এই সূরাটি পাঠ করিতে শুনিতে পাইল তখন তাহারা ইসলাম গ্রহণ 
ha ls de LA ঘটনাটি তদ্রপই সন্নিবেশিত ছিল । 


0 A ASI SI Als (0) 

P03 AT ES 56613 ABE (0) 

es IESE alll CLS SEE G25 CS (YN) 
0 GLE Cd 8 Crs ES OLS OB 


১. আলিফ-লাম-রা এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ 
২. ইহা আমি অবতীৰ্ণ করিয়াছি আরবী ভাবায় বুনজান যাহাতে কজামনা 


বুঝিতে পার । 
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৩. আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি এ ওহীর মাধ্যমে 
তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া যদিও ইহার পূর্বে তুমি ছিলে 
অনবহিতদিগের অন্তর্ভুক্ত । 

তাফসীর ঃ$ সুরা বাঝ্বারার শুরুতে মুকাত্তা'আত হরফ সম্পর্কে আলোচনা হইয়া 
গিয়াছে। অতএব এখানে আর পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। 

০২11 5১ 415 (75 অৰ্থাৎ এইগুলি স্পষ্ট কুরআন মাজীদের 
অস্পষ্ট বন্ুসমূহের বাততব্তা স্পট করিয়া ও খুলিয়া দেয়। 1,1: টি 0টেরা রে ন) 
£51325 28 অৰ্থাৎ “আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছি যেন 
তোমরা বুঝিতে পার” কারণ আরবী ভাষা একটি পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত ভাষা । উদ্দেশ্যকে 
পুরাপুরিভাবে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিতে সক্ষম । এই কারণেই সর্বাধিক উত্তম গ্রন্থকে 
সর্বাধিক উত্তম ফিরিশতার মাধ্যমে বিশ্বের সর্বাধিক উত্তমস্থানে সর্বাধিক উত্তম মাসে 
সর্বাধিক উত্তম রাসূলের প্রতি এই ভাষায় অবতীর্ণ করা হইয়াছে। অতএব গ্রন্থখানি 
সর্বদিক হইতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই কারণেই আন্মাহ তা'আলা ইরশাদ 
করিয়াছে 9% 54 0 LL Ls oa i SLA LLL A 525 অৰ্থাৎ 
আমি ওহীর মাধ্যমে প্রেরিত এই কুরআন মারফত আপনার নিকট উত্তম ঘটনা পেশ 
ক্রিয়াছি। 

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে ইবনে জারীর (র) বলেন, নসর ইবনে 
আব্দুর রহমান আওযফী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস .(রা) হইতে বর্ণনা করেন 
একদা সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন উত্তম ঘটনা বর্ণনা করার জন্য 
অনুরোধ করিলেন। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল LAA LL ১2: 
৬০০] অপর এক সূত্রে আমর ইবনে কায়েস (র) হইতে মুরসালরূপে হাদীসটি 
বর্ণিত । ইবনে জাবির (র) আরো রেওয়ায়েত করেন মুহাম্মদ ইবন সায়ীদ আলকত্তান 
(র).... হযরত সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ কুরআন অবতীর্ণ 
হইতে থাকে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) উহা তেলাওয়াত করিতে থাকেন কিন্তু একবার 
সাহাবায়ে কিরাম তাঁহাকে কোন ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীৰ্ণ করিলেন ১2,১ ১৫৫ SU ds Sr 
ECE EC কিছু কাল যাবৎ রাসূললুল্লাহ এই আয়াত তেলাওয়াত করিতে 
EAT UE 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ৬2১০1। 4/421 43% অবতীর্ণ করিলেন। হাফিয (র) 
ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়েব সূত্রে আমর ইবনে মুহাম্মদ আলকরশী আলমুনকরী হইতে 
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হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবনে জারীর (র) স্বীয় সূত্রে মসউদী (র) হইতে তিনি আওন 
. ইবন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন--একবার সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত অস্থিরতা 
বোধ করিলেন, তখন তাহারা বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদিগকে কিছু 
হাদীস শুনান। অতঃপর অবতীর্ণ হই 2,9 21 $5 4 । তারপর তাহারা 
SOE SONOS INA NOE UTE CREA CE OEE ENO! 

বং কুরআন অপেক্ষা নিম্নের কিছু কথা শুনান অর্থাৎ কিছু ঘটনা শুনান । অতঃপর 
অবতীৰ্ণ হইল) 571% Ue GEES 2 Aish sl als 

305,০21 210 55:,2:1 তাহারা হাদীসের কামনা করিলেন অতঃপর 
উত্তম হাদীস অবতীর্ণ হইল, তাহারা কাহিনীর কামনা করিলেন, অতঃপর উত্তম কাহিনী 
অবতীৰ্ণ হইল ! 

এখানে পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করা হইয়াছে। এবং কুরআনের প্রশংসার জন্য 
এই আয়াতই যথেষ্ট, তবুও এখানে মুসনাদে ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণিত হাদীস 
উল্লেখ করা সংগত বলিয়া মনে হইতেছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, শুরাইহ ইবনে 
নু'মান (র)....জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত 
উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কোন আহলে কিতাব হইতে একখানি কিতাব লইয়া নবী 
করীম (সা) এর নিকট আসিলেন এবং তাহার নিকট উহা পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন 
রাবী বলেন, উহা শুনিয়া তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি 
. ইহাতে লিপ্ত হইয়া ভ্রান্ত হইতে চাও? সেই সত্তার কসম, তাহার হাতে আমার প্রাণ 
আমি তোমাদের নিকট অত্যন্ত উজ্জ্বল দ্বীন লইয়া আসিয়াছি। তোমরা আহলে কিতাবের 
নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিও না । কারণ হইতে পারে তাহারা সত্য কথা বলিবে আর 
তোমরা উহাকে অস্বীকার করিবে। কিংবা তাহারা কোন বাতিল কথা বলিবে আর 
তোমরা উহা সত্য মনে করিবে। সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ আজ যদি 
মূসা (আ) জীবিত থাকিতেন তবে তাহার পক্ষে ও আমার অনুসরণ করা ব্যতিত কোন 
উপায় ছিল না। 

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আব্দুর রায্যাক (র)....আবদুল্লাহ ইবন সাবেত 
(র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা হযরত উমর (রা) নবী (সা) নিকট আসিয়া 
বলিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! একবার কোরাইযা গোত্রীয় আমার এক বন্ধু তাওরাত হইতে 
কিছু ব্যাপক অর্থ বিশিষ্ট কথা আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন, আমি কি উহা আপনার নিকট 
পেশ করিব? রাবী বলেন এই কথা শ্রবণ করিয়া নবী করীম (সা) এর মুখমন্ডল বিবর্ণ 
হইয়া গেল । আব্দুল্লাহ ইবনে সাবেত (রা) বলেন তখন আমি তাহাকে বলিলাম হে 
উমর! আপনি কি রাসূলৃল্লাহ (সা)-এর মুখমন্ডলীর প্রতি দেখিতেছেন না যে তাহার 


কাছীর-৪০ 0 
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মুখমন্ডলী কি রূপ বিবর্ণ হইয়াছে? তখন উমর (রা) বলিলেন, আমরা আল্লাহর প্রতি 
প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের প্রতি দ্বীন হিসাবে ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি 
রাসূল হিসাবে সন্তুষ্ট আছি। রাবী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখের মলিনতা 
দূর হইয়া গেল। এবং তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম যাহার হাতে মুহাম্মদের জীবন 
যদি মূসা (আ) তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকিতেন এবং তোমরা আমাকে ছাড়িয়া 
তাহার অনুসরণ করিতে তবে ভ্রান্ত হইয়া যাইতে । উন্মতসমূহের মধ্যে তোমরাই 
আমার উম্মত আর নবীগণের মধ্যে আমি তোমাদের নবী । হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী 
(র) বলেন আবুল গাফ্ফার ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (র)....খালিদ ইবনে 
উরফুতা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা)-এর নিকট 
বসিয়াছিলাম এমন সময় সূস নামক স্থানের অধিবাসী আব্দুল কয়েস গোত্রীয় এক ব্যক্তি 
তাহার নিকট আসিল । তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি অমুকের পুত্র 
অমুক? সে বলিল জী হাঁ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সূস নামক স্থানে বসবাস কর? 
সে বলিল জী হা, তখন তিনি তাহাকে একটি বর্শা দ্বারা আঘাত করিলেন, রাবী বলেন, 
তখন লোকটি বলিল আমার অপরাধ কি? হে আমীরুল মুমিনীন? তিনি বলিলেন তুমি 
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হযরত উমর আয়াতগুলি তিন বার পড়িলেন এবং তাহাকে তিনবার আঘাত 
করিলেন, তখন সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার অপরাধ 
কি? তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি হযরত দানিয়ালের কিতাব লিখিয়াছ? লোকটি 
স্বীকার করিয়া বলিল, আপনি যে নির্দেশ দিবেন আমি তাহা পালন করিব । তিনি 
বলিলেন, যাও গরম পানি ও সাদা উল দ্বারা উহা মিটাইয়া দাও। অতঃপর উহা তুমি 
না নিজে পড়িবে আর না অন্য কাহাকেও পড়াইবে। যদি আমার নিকট এই সংবাদ 
আসিয়া পৌছে যে তুমি উহা নিজে পড় এবং অন্য লোককেও পড়াও তবে তোমাকে 
আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করিব। অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি বস সে 
তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল । তখন তিনি বসিলেন একবার আমি আহলে কিতাব 
থেকে একখানি কিতাব লিখিয়া চামড়ায় পুরিয়া রাসূল (সা)-এর নিকট লইয়া 
আসিলাম রাসূলুল্লাহ (স.) উহা দেখিয়া বলিলেন, হে উমর! তোমার হাতে কি? রাবী 
বলেন, তখন হযরত উমর বলিলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ! ইহা একখানি কিতাব ইহা 
আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে এই উদ্দেশ্যেই আমি লিখিয়াছি। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি 
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সূরা ইউসুফ ৩১৫ 
এতই ক্রোধান্বিত হইলেন যে তাহার মুখমন্ডলী লাল হইয়া উঠিল । অতঃপর সালাতের 
জামা'আত অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল । আনসারগণ বলিলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা-কে কেহ নিশ্চয় রাগাবিত করিয়াছে অতএব তাহারা অন্ত্রধারণ করিলেন। এবং 
"হক অ দা গতা ৩ বগল হে লোক সকল! আমাকে 
lt {2 ও ৷ 225194 দান করা হইয়াছে এবং আমাকে সংক্ষিপ্তাকারে দান 
রা হইয়াছে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর দ্বীন অতি উজ্জ্বল ও স্পষ্টপে পেশ 
করিয়াছি তোমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত হইবে না আর বিভ্রান্তকারীরা যেন তোমাদিগকে 
বিভ্রান্ত করিতে না পারে সেদিকে সতর্ক-দৃষ্টি রাখিবে। হযরত উমর (রা) বলিলেন, 
তখন আমি দীড়াইয়া পড়িলাম এবং বলিলাম প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহর প্রতি, দ্বীন 
হিসাবে ইসলামের প্রতি এবং রাসূল হিসাবে আপনার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বর হইতে নামিয়া পড়িলেন। ইবনে আবূ হাতিম (রা) 
আব্দুলর রহমান ইবনে ইসহাক (র)-এর সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, 
তবে এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল । আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আবু শায়বা ওয়াসেতী 
বলে পরিচিত । হাদীস বিশারদগণ তাহাকে ও তাহার শায়খকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত 
করিয়াছেন। 

ইমাম বুখারী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। তাফসীর গ্রন্থকার 
আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতের সাক্ষী 
হিসাবে অন্যান্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে 
ইবরাহীম আল ইসমাঈলী (র) বলেন, হাসান ইবনে সুফিয়ান (র) হইতে বর্ণিত.... 
তিনি বলেন, জুবাইর ইবনে নুফাইর হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি হিমস 
হইতে কিছু লোক ডাকিয়া পাঠাইলেন, তাহাদের মধ্যে দুইজন লোক এমনও ছিল 
যাহারা ইয়াহুদীদের নিকট হইতে কিছু কথা লিখিয়া এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সাথে 
লইয়া আসিয়াছিল যে যদি হযরত উমর (রা) তাহাদিগকে অনুমতি দান করেন তবে 
এই ধরনের আরো কথা তাহারা উহার সহিত সংযোগ করিবে নতুবা উহা নিক্ষেপ 
করিয়া দিবে। এখানে আসিয়া তাহারা বলিল, হে আমীরুল মু‘মিনীন। আমরা 
ইয়াহুদীদের নিকট হইতে এমন কিছু কথা শুনিতে পাইয়াছি যে তাহা শুনিলে আমাদের 
লোম খাড়া হইয়া যায়, আমরা কি তাহাদের নিকট হইতে উহা লিখিয়া লইতে পারি? 
তখন তিনি বলিলেন সম্ভবত তোমরা উহার কিছু লিখিয়া আনিয়াছি। শুন আমি 
তোমাদিগকে এই সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
জীবিতাবস্থায় 'খায়বারে গিয়াছিলাম । তথায় এক ইয়াহুদীর সহিত সাক্ষাত ঘটিবার পর 
তাহার কিছু কথা আমার খুব ভাল লাগিল । তখন আমি তাহাকে বলিলাম তোমার কিছু 
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কথা কি আমাকে লিখিয়া দিবে? সে বলিল হা, অতঃপর আমি এক টুকরা চামড়া 
লইয়া আসিলাম, এবং সে উহাতে লিখিতে শুরু করিল। লেখা সম্পূর্ণ হইলে আমি 
উহা লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কে এ সম্পর্কে অবগত 
করিলাম । তিনি আমাকে উহা লইয়া আসিবার জন্য নির্দেশ দিলেন, আমি আনন্দিত 
হইয়া চলিতে লাগিলাম এবং মনে মনে বলিলাম সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর পছন্দনীয় 
জিনিস আমি লইয়া আসিয়াছি। যখন উহা আনিয়া হাযির করিলাম-তখন তিনি আমাকে 
বলিলেন বস, এবং উহা পাঠ কর । অতঃপর কিছুক্ষণ আমি উহা পড়িয়া তাহার চেহারার 
প্রতি তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম যে তাহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর 
আমি আর একটি অক্ষরও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না এবং ভয়ে প্রকম্পিত হইয়া 
গেলাম । আমার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি আমার সেই লিখিত কপিটি উঠাইয়া নিলেন 
এবং উঁহার একটি একটি অক্ষর মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এবং তিনি আমাকে 
বলিতে লাগিলেন সাবধান । তাহাদের কোন কথা মানিবে না, তাহারা নিজেরা তো 
' গুমরাহীর অতিগহ্বরে পতিত হইয়াছে আর অন্যদিগকেও বিভ্রান্ত করিতেছে। অতএব 
তিনি আমার লিখিত কপির একটি অক্ষরও অবশিষ্ট রাখিলেন না । হযরত উমর (রা) 
এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন যদি তুমি তাহাদের কোন কথা লিখিতে তবে 
তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতাম । এইকথা শ্রবণ করিয়া তাহারা বলিল, আমরা 
কখনো তাহাদের একটি অক্ষরও লিখিব না। অতঃপর তাহারা বাহিরে আসিয়াই 
তাহাদের লিখিত কপিটি মাটির গর্তে গাড়িয়া দিল । হযরত সাওরী (র) জাবের ইবনে 
ইয়াখীদ আলজুফী (র)....হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস 
বৰ্ণনা করিয়াছেন । ইমাম আবূ দাউদ (র) ও ‘সারাসীল’-এর মধ্যে আবূ কিলাবাহ-এর 
সূত্রে হযরত উমর (রা) হইতে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। 
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8. স্বরণ কর ইউসুফ তাহার পিতাকে বনলিয়াছিল হে আমার পিতা, আমি 
একাদশ নক্ষত্ৰ সূৰ্য এবং চন্দ্রকে দেখিয়াছি--দেখিয়াছি উহাদিগকে আমার প্রতি 
সিজদাবনত অবস্থায় । 

তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন 
' করিয়া বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার কওমকে ইউসুফ (আ)-এর সেই 
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ঘটনা শুনাইয়া দিন যখন তিনি তাহার পিতাকে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র সূর্যের সিজদা 
‘করিবার ঘটনা বলিয়াছিলেন। ইউসুফ (আ)-এর পিতা হইলেন ইয়াকুব ইবনে ইসহাক 
ইবনে ইবরাহীম । ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুস সামাদ (র)....ইবনে উমর (রা) 
হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন করীম ইবন করীম ইবনে করীম 
ইবনে করীম, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম । ইমাম বুখারী 
(র) হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ (র) হইতে 
তিনি আব্দুস সামাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী আরো বলেন, 
মুহাম্মদ....(র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন ব্যক্তি সর্বাধিক সন্তরান্ত! তিনি বলিলেন, সেইব্যক্তি 
আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্ত্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার । তাহারা বলিলেন, আমাদের 
প্রশ্ন ইহা নয়। তিনি বলিলেন, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সস্তরান্ত ব্যক্তি ইউসুফ (আ) যিনি 
আল্লাহর একজন নবীর পুত্র ছিলেন আর তিনিও আল্লাহর আর এক নবীর পুত্র ছিলেন 
আর তিনি ছিলেন অর্থাৎ খলীলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র । তখন তাহারা 
বলিলেন আমরা এই সম্পর্কেও প্রশ্ন করিতেছি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তবে কি 
তোমরা আরবের বিভিন্ন গোত্রসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছ? তাহারা বলিল জী হা, তখন 
তিনি বলিলেন, শুন, যাহারা জাহেলী যুগে শরীফ ও ভদ্র ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরেও 
তাহারা শরীফ ও উত্তম যদি তাহারা ইসলামের সঠিক জ্ঞানলাভ করে। 
ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবূ উসামাহ (র) উবাইদুল্লাহ (র) হইতে এই 
হাদীসের অনুকরণে রেওয়াতে করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 
আশ্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্ন ওহী হইয়া থাকে। তাফসীরকারগণ বলেন, এখানে এগারটি 
নক্ষত্র দ্বারা ইউসুফ (অ)-এর এগার ভাইকে বুঝান হইয়াছে। আর সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা 
সুফিয়ান সওরী ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) হইতে ইহা বর্ণিত । 
স্বপ্ন দেখিবার চল্লিশ বছর পর হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপন বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। 
কেহ কেহ বলেন, আশি বছর পর । যখন তাহার পিতামাতাকে সিংহাসনে বসান 
হইয়াছিল এবং তাহার এগার ভাই তাহার সন্মুখে সিজদায় পড়িয়াছিল। 
Eh Ge BIL Se IIE Bs HCG LE Ls 
অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাহার সন্মুখে সিজদায় পড়িয়া গেলেন এবং 
তিনি বলিলেন, আব্বা! ইহাই হইল আমার পূর্বের স্বপ্নের তাবীর আল্লাহ উহা সত্য 
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৩১৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


করিয়া দেখাইয়ছেন। ইমাম আবূ জা’ফর ইবনে জারীর (র) বলেন, আলী ইবৃনে সায়ীদ 
আলকিন্দী (র)..:.জাবের (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার বুছতানাহ নামক এক ইয়াহুদী 
নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে মুহাম্মদ! (সা) ইউসুফ (আ) 
যে এগারটি নক্ষত্রকে তাহাকে সিজদা করিতে দেখিয়াছিলেন তাহার নাম বলুন, রাবী 
বলেন, অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন এবং কোন জবাব দিলেন না। তখন 
জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হইলেন এবং নক্ষত্রগুলির নাম বলিয়া দিলেন, রাবী বলেন, 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, আচ্ছা যদি আমি 
নক্ষত্রগুলির নাম বলিতে পারি তবে কি তুমি ঈমান আসিবে? সে বলিল জী হা, তিনি 
বলিলেন নক্ষত্রগুলির নাম হইল, জিরয়ান (১1:১2) তারেক (32.১) দাইয়াল uu) 
ইগ সমিতিৰ 422 2) কাৰিস (5203) অসসাব ( £8 উন্্দান ($ 2) 

(324%) যুসবিহ (£22) সারুহ (033.4) ও ফারগ (£0) 

To! হা, (Pct Pliner ACLU 
বায়হাকী (র) হাদীসটিকে হাকাম ইবনে জাহীর হইতে সায়ীদ ইবনে মানসূরের সূত্রে 
দালায়েল গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী ও আবূ বকর আল 
বাজাজ (র) তাহাদের মুসনাদসমূহে ইবনে আবূ হাতিম তাহার তাফসীরে বর্ণনা 
করিয়াছেন। আবূ ইয়ালা তাহার চারজন শায়খের মাধ্যমে হাদীসটি হাকাম ইবনে 
জহীরের সূত্র বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিছু অতিরিক্তও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন ইউসুফ (আ) যখন স্বপন দেখিলেন তখন তিনি উহা তাহার 
পিতা ইয়াকুব (অ)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন । তিনি বলিলেন ইহা একটি স্বপন । যাহা 
বাস্তবে পরিণত হইবে সূর্য দ্বারা তাহার পিতা ও চন্তর দ্বারা তাহার মাতাকে বুঝান 
হইয়াছে। হাদীসটি কেবল হাকাম ইবনে জহীর বর্ণনা করিয়াছেন অন্যান্য ইমামগণ 
ইহাকে দুর্বল বলিয়াছেন এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্জন করিয়াছেন। 
জাওজানী বলেন, ইহা গ্রহণযোগ্য নয়। 
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৫. সে বলিল হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদিগের নিকট 

বর্ণনা করিও না; করিলে তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে। শয়তান তো 
মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ৷ 

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ) হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নিকট তাহার স্বপ্ 

বর্ণনা করিলে তিনি তাহার স্বপ্নের তাবীর ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার 
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সূরা ইউসুফ ৩১৯ 


ভ্রাতারা এক সময় তীহার সম্মুখে নত হইয়া যাইবে । সীমাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন 
করিবে। এমনকি তাহারা হার সম্মানার্থে সম্মুখে সিজদায় পড়িয়া যাইবেন অতএব 
হযরত ইয়াকুব (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-কে সতর্ক করিয়া দিলেন যে তিনি যেন 
তাহার স্বপ্ন তাহার ভাইদের নিকট বর্ণনা না করেন। তাহা হইলে তাহারা হিংসার 
বশিভূত হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া যাইবে । এই কারণেই 
তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বললেন, 

2 UCL UL UL IU 2০35 Y অর্থাৎ তুমি তোমার স্বপন 
তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করিও না তাহা হইলে তাহারা তোমার বিরুদ্ধে গোপন 
ষড়যন্ত্র করিবে । জনাব রাসূলুল্লাহ (স) হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি 
বলেন, তোমাদের কেহ্‌ যদি কোন ভাল স্বপ্ন দেখে তাহা হইলে সে তাহা অন্যের নিকট 
বর্ণনা করিতে পারে আর যদি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহা হইলে পাশ বদল করিয়া 
শয়ন করিবে এবং বামদিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করিবে। এবং উহার অকল্যাণ হইতে 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। আর কাহার নিকট উহা বর্ণনা করিবে না। 
এইরূপ করিলে সেই স্বপ্ন তাহার কোন ক্ষতি করিবে না। ইমাম আহমদ ও অন্যান্যের 
রেওয়ায়েতে বর্ণিত, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন- যতক্ষণ স্বপ্নের কোন তাবীর 
না করা হয় ততক্ষণ তাহা পাখীর পায়ের উপর থাকে অর্থাৎ উহা বাস্তবায়ন হয় না। 
অতঃপর যখন তাবীর করা হয় তখন উহা বাস্তবে পরিণত হয়। ইহা হইতে এই কথা 
বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নিয়ামত নিজ হইতে প্রকাশ না পায় উহা গোপন 
রাখা উচিৎ । হাদীসে বর্ণিত, তোমাদের প্রয়োজনসমূহ গোপন রাখিয়া উহা পূর্ণ হওয়ার 
ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ কর । কেননা প্রত্যেক নিয়ামতের হিংসুক রয়েছে। 
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৬. এইভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন । তোমার প্রতি ও ইয়াক্বের পরিবার-পরিজনের প্রতি 
তাহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিবেন যেভাবে তিনি ইহা পূর্বে পূর্ণ করিয়াছিলেন তোমার 
পিতৃপুরুষ ইবরাহীম. ও ইসহাকের প্রতি । তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 

তাফসীর ঃ হযরত ইয়াকুব (আ) স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আ) যে মর্যাদা লাভ 
করিবেন সে সম্পর্কে তাহাকে অবগত করিতেছেন যে যেমন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে 
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EG তাফসীরে ইবনে কাছীর 


স্বপ্ন যোগে নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্র সূর্যকে সিজদা করিতে দেখাইয়াছেন অনুরূপভাবে 
নবুয়তের মাধ্যমে তোমাকে মর্যাদা দান করিবেন! 

SLAY J245 5০ 25 5 হযরত মুজাহিদ (র) এবং আরো একাধিক 
তাফসীরকার বলেন, আর তোমাকে স্বপ্নের তাবীর শিক্ষা দিবেন। 2% 4১ 
অর্থাৎ তোমাকে রাসূল বানাইয়া ও তোমার নিকট ওহী অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ তাহার 
নিয়ামত পরিপূর্ণ করিবেন। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ০ +3 Le 5 a 
SLL 3 12721 025 অৰ্থাৎ যেমন তিনি তোমার দুই পিতামহ ইবরাহীম ও 
ইসহাকের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিয়া এবং তাহাদিগকে নবী বানাইয়া পরিপূর্ণ নিয়ামত 
দান করিয়াছেন। তোমাকেও তদ্রপ নবুয়ত দান করিবেন। $25 4%, ১ অর্থাৎ 


তোমার প্রতিপালক এই কথা ভাল ভাবেই জানেন যে নবুয়তের যোগ্য ব্যক্তি কে? 
GSE EAN Ee) AGE 563% (V) 
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. ৭. ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাদিগের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদিগের জন্য নিদর্শন 
রহিয়াছে । 

৮. স্মরণ কর উহারা বলিয়াছিল আমাদিগের পিতার নিকট ইউসুফ ও তাহার 
ভ্রাতাই আমাদিগের অপেক্ষা অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটি সংহত দল; 
আমাদিগের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন। 

৯. ইউসুফকে হত্যা কর । অথবা তাহাকে কোন স্থানে ফেলিয়া আস, ফলে 


তোমাদিগের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদিগকেই নিবিষ্ট হইবে এবং তাহার পর তোমরা 
ভাল লোক হইয়া যাইবে। 
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সূরা ইউসুফ ৩২১ 


১০. উহাদিগের মধ্যে একজন বলিল ইউসুফকে হত্যা করিও না এবং তোমরা 
যদি কিছু করিতে চাও তাহাকে কোন গভীর কুপে নিক্ষেপ কর যাত্রীদলের কেহ 
তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে । 

তাফসীর £$ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন 
যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইউসুফ ও তাহাদের ভাইদের ঘনটায় প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক 
ড্র ছে তাহাদের জা বাজ্বজ এর চি মলযকের ঘটা =) BiG 31 
a ES a 4, অৰ্থাৎ তাহারা কসম খাইয়া এই কথা বলিল যে ইউসুফ 
ও তাহার আপন ভাই বিন্য়ামীন আমাদের পিতার নিকট আমাদের তুলনায় অধিক 
আদরের £242 %; অথচ আমাদের সংখ্যা তাহাদের তুলনায় বেশী । এই অবস্থায় 
তাহারা দুইজন আমাদের তুলনায় আদরের কি রূপে হইতে পারে J১2 9% LU ০ 
০; নিশ্চয় আমাদের পিতার ইহা একটি স্পষ্ট ভুল । 

প্রকাশ থাকে যে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ নবী ছিলেন ইহার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। আর এই আয়াতের বর্ণনা ভংগি দ্বারা তো ইহা বুঝা যায় সে তাহারা 
নবী ছিলেন না । অবশ্য কেহ কেহ এই কথা বলেন, এই ঘটনার পর তাহারা নবুয়ত 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও প্রমাণ সাপেক্ষ । যাহারা তাহাদের নবী হওয়ার কথা 
বলেন, তাহারা JZ 26 a2 JA Ey Zi gy Lo ahi El 
L১29 ১2%, GU, এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন অর্থাৎ 
আয়াতের মধ্যে 6৫2 শব্দ দ্বারা তাহারা হযরত ইউসুফ (আ) এর ভ্রাতাগণের নবী 
হওয়াকে প্রমাণিত করেন। অথচ বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন গোত্রকে ১১ (আসবাত) 
বলা হইত যেমন আরবের বিভিন্ন গোত্রকে বলা হইত ১:3 (কাবায়েল) আর আযমের 
বিভিন্ন গোত্রকে বলা হইত“; (শুউব) উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা কেবল এতটুকুই বুঝা 
যায় যে বনী ইসরাঈলের ৮! এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ংক্ষিপ্তভাবে এই কথা ইরশাদ করিয়াছেন যে সেই সমস্ত ৮ (গোত্রসমূহ) এর 
প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হইয়াছিল যদিও সে সমস্ত গোত্রসমূহ হযরত ইউসুফ (আ)-এর 
ভ্রাতাগণেরই বংশধর কিন্তু আয়াতে এই কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় নাই যে তাহার 
ভ্রাতাগণের প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। 5, 31 9221 9 ০০ (ন 
Poe 24 অৰ্থাৎ তাহারা পরস্পর এই কথা বলে ইউসুফকে হত্যা করিয়া ফেল 


কাছীর-৪১(ড) 


Contents 


৩২২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


অথবা অজানা কোন এক গভীর কৃপে তাহাকে নিক্ষেপ কর তাহা হইলেই পিতার প্রিতি 
ও সহ কেবল তোমরাই লাভ করতে সক্ষম হইবে । ১০ Lk asl be VBE 
এবং তাহার পর তোমরা তোমাদের পাপের তওবা করিয়া ভাল লোরু হইয়া যাইবে । 
24258150 4 এই আলোচনা শ্ৰবণ করিয়া তাহাদের একজন বলিল EEE 
7% তোমরা ইউসুফকে হত্যা করিও না। অর্থাৎ তাহার প্রতি তোমাদের শত্রুতা 
এত চরমে পৌছান উচিৎ হইবে না। হযরত কাতাদাহ ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) 
বলেন এই ব্যক্তি ছিল তাহার বড় ভাই যাহার নাম ছিল রুবেল সুদ্দা বলেন, তাহার 
নাম ছিল “ইয়াহুযা” এবং মুজাহিদ (র)-এর মতে তাহার নাম ছিল “শমউন” 

বস্তুতঃ হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাহাদের পক্ষে হত্যা করা সম্ভবও ছিল না কারণ 
আল্লাহ তাআলা তাহার দ্বারা যে কাজ সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন 
করিয়াই ছাড়িতেন। অর্থাৎ তাহাকেহ নবুয়ত দান ও মিসরের শাস্নকর্তা নিযুক্ত করা । 
অতএব রুবেল-এর পরামর্শে তাহারা তাহাদের প্রস্তাব হইতে বিরত থাকিল। রুবেল যে 
পরামর্শ দিয়াছিল তাহা হইল হযরত ইউসুফ (আ)-কে কোন অজানা জঙ্গলের কূপের 
নীচে নিক্ষেপ করা। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, কুপটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের 
একটি কূপ । 5)১J৷ ০২২; ১3:70, অৰ্থাৎ তাহার ধারণা ছিল এইভাবে কোন 
পথিক তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া যাইবে। এবং তোমরা তাহার থেকে মুক্তি লাভ 
করিবে। অতএব তাহাকে আর হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই। $4০43 অর্থাৎ 
তোমরা যাহা বলিতেছে তাহা যদি করিতেই চাও তবে ইহাই তোমাদের করণীয় । 

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর 
ভ্রাতারা অত্যন্ত জঘন্য কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক 
ছেদন করা পিতার নাফরমানী করিয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়া নিষ্পাপ কচি বাচ্চার প্রতি 
এবং বৃদ্ধের প্রতি অবিচার করা--হকদার ব্যক্তির হক নষ্ট করা ও তাহার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন না করা ৷ স্বীয় পিতাকে দুঃখ দেওয়া ও বৃদ্ধ বয়সে তাহার প্রিয় সন্তানের মধ্যে 
বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া কচি কোমল বাচ্চাকে যখন তাহর পিতার স্সেহ মমতার 
সর্বাধিক প্রয়োজন তখনই তাহার পিতাকে স্সেহ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করার ন্যায় 
জঘন্য অপরাধে তাহারা জড়িত হইয়াছিল । ‘আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া 
দিন’ কারণ তাহারা বড়ই মারাত্মক অপরাধ করিয়াছিল। সালামাহ ইবনে ফযল 
(র)-এর সূত্রে আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 
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১১. উহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি 
আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেছেন না কেন? যদিও আমরা তাহার শুভাকাঙ্কধী । 

১২. আপনি আগামিকল্য তাহাকে আমাদিগের সঙ্গে প্রেরণ করুন সে ফলমূল 
খাইবে ও খেলাধুলা করিবে আমরা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব । 

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর বড় ভাই-এর পরামর্শে তাহারা সকলেই এই 
ব্যাপারে মতৈক্য পোষণ করিল যে, হযরত ইউসুফ (আ)কে লইয়া একটি অনাবাদ 
কুপে নিক্ষেপ করিবে। তাহাদের এই সিদ্ধান্তের পর পিতাকে ধোকা দিয়া এবং হযরত 
ইউসুফ (আ)-কে ফুসলাইয়া তাহাকে এই বিপদে নিক্ষেপ করিবার জন্য সকলেই 
এক্যমত পোষণ করিল অতঃপর তাহারা পিতার নিকট আসিয়া বলিল 5 ১Ji০ 
১০] 4 (0 ০3 4০ তাহারা এই কথা কেবল তাহাদের পিতাকে ধোকা 
দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বলিয়া ছিল । তাহাদের অন্তরে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র কারণ ইউসুফ 
(আ)-কে ভালবাসার কারণেই তাহার প্রতি তাহারা হিংসা পোষণ করিত । তাহারা 
বলিল £259 আপনি তাহাকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দিন 2৫ 
এখানে 2417 7 73 - ৬ এর সহিত পড়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন 
আয়াতের অর্থ হইল, সে দৌড়াদৌড়ি করিবে ও আনন্দ উৎফুল্ল করিবে। হযরত 
কাতাদাহ, যাহ্‌হাক সুদ্দী ও অনান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিতেছেন। 
৬5৮5321 4 ৬ অৰ্থাৎ আমরা তাহাকে হিফাযত করিব এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত 
থাকন । 
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১৩. সে বলিল, ইহা আমাকে কষ্ট দিবে যে তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে 

এবং আমি আশংকা করি তোমরা তাহার প্রতি অমনোযোগী হইলে তাহাকে নেকড়ে 
বাঘ খাইয়া ফেলিবে । 


Contents 


৩২৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


১৪. উহারা বলিল, আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ 
তাহাকে খাইয়া ফ্রেলে তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হইব । 

তাফসীর £৪ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে ইরশাদ করেন, 
হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ যখন তাহাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর 
নিকট হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাহাদের সহিত মাঠে যাইবার জন্য পাঠাইতে 
অনুরোধ করিল তখন তিনি বলিলেন, , ১৯১৪ ০1 ১৯%) ০% তোমরা যত সময় 
তাহাকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া দূরে রাখিবে এসময়টি আমার পক্ষে বড় কষ্টকর 
হইবে । হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি এই ভালবাসার কারণ হইল তিনি হযরত 
ইউসুফের মুখমন্ডলে নবুওয়াতের নুর প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন এবং তাহার পবিত্র ও উত্তম 
আকৃতি ও প্রকৃতিতে তিনি মুগ্ধ ছিলেন । আল্লাহ রহমত ও সালাম তাহাদের প্রতি বর্ষিত 
হউক । 

lite il 2541 4LKU 01 ULL ds অৰ্থাৎ তোমরা যখন তোমাদের 
তীর নিক্ষেপ ও পশুচারণে ব্যস্ত থাকিবে সেইমুহূর্তে নেকড়ে আসিয়া তাহাকে খাইয়া 
ফেলিবে। অথচ তোমরা উহা জানিতেই পারিবে না। হায় । তাহারা হযরত ইয়াকুব 
(আ)-এর মুখ হইতে এই কথাটি ওজর হিসাবে পাইয়া বসিল । তাহারা তখনই বলিল 
আব্বা! আপনি ভালই চিন্তা করিয়াছেন। আমরা এতবড় একটি শক্তিশালী দল 
থাকাবস্থায় যদি নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে তো আমরা 
সকলেই অপদার্থ প্রমাণিত হইব ও ক্ষতিগ্রস্ত হইব । 
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১৫. অতঃপর উহারা যখন তাহাকে লইয়া গেল এবং তাহাকে গভীরকূপে 
নিক্ষেপ করিতে একমত হইল, এমতাবস্থায় আমি তাহাকে জানাইয়া দিলাম, তুমি 
উহাদিগকে উহাদিগের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলিয়া দিবে উহারা তোমাকে 
চিনিবেনা। 
তাফসীর ৪ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ 
তাহাদের পিতাকে বুঝাইয়া রাধী করিয়া লইল এবং তাহাকে লইয়া তাহারা জঙ্গলের 
দিকে রওয়ানা হইর ৷ জঙ্গলে গিয়া তাহারা সকলেই এই কথার প্রতি এক্যমত পোষণ 
করিল যে ইউসুফকে তাহারা একটি অনাবাদ গভীর কূপের নিচে নিক্ষেপ করিবে । অথচ: 
তাহারা তাহাদের পিতার নিকট এইকথা বলিয়াই তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, যে তাহারা 
তাহাকে আদর করিবে যত্ন করিবে এবং তাহাকে সর্বপ্রকাব আরামের সহিত রাখিবে 
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এবং আমাদের সহিত আনন্দ উৎফুল্লের সহিত সময় কাটাবে । হযরত ইয়াকুব (আ) : 
যখন তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন, তখন তাহাকে বুকে জড়াইয়া তাহার চুমা খাইয়া 
দু‘আ করিয়া বিদায় দিলেন । আল্লামা সুদ্দী ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, পিতার 
দৃষ্টি হইতে দূরে যাওয়ার: সাথে সাথেই তাহারা গাদ্দারী করিতে শুরু করিল তাহারা 
তাহাকে গালাগালী করিতে লাগিল এবং বিভিন্নভাবে তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিল 
এমনকি তাহারা তাহাকে শারীরিক আঘাত করিতেও বিরত থাকিল না । অতঃপর যখন 
তাহারা হযরত ইউসুফ (আ) কে লইয়া কূপের নিকট আসিল তখন তাহারা তাহাকে 
রশি দ্বারা বাধিয়া কূপে নিক্ষেপ করিতে চাহিল । তিনি একের পর একজনকে ধরিয়া 
অনুগ্রহ ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস, সকলেই ধাক্কা দিয়া ও 
মারপিট করিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল । তিনি নিরাশ হইয়া গেলেন । তখন সকলে 
মিলিয়া একটি শক্ত রশি দ্বারা তাহাকে বাধিয়া কূপের মধ্যে ছাড়িয়া দিল তিনি হাতের 
সাহায্যে কুপের এক পাশ ধরিয়া বসিলে তাহারা আঙ্গুল দ্বারা মারিতে মারিতে তাহার 
হাত ছুটাইয়া দিল । অতঃপর তিনি যখন কুপের অধভাগে পৌছুলেন তখন তাহারা রশি 
কাটিয়া দিল । ফলে তিনি কূপের তলদেশে পৌছুলেন। তথায় একটি পাথর ছিল তিনি 
সেই পাথরের ওপর দাড়াইয়া গেলেন । আল্লাহ তা'আলা এই কঠিন বিপদকালে হযরত 
SE UA A Cana HT CEE ET OO ROT 

SAE FA PHAGE Ti] (5, অৰ্থাৎ হে ইউসুফ! তুমি 
শান্ত হও বিচলিত হইওনা ৷ অচিরেই আল্লাহ তোমার সাহায্য করিবেন এবং তোমাকে 
এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন এবং তোমার 
ভ্রাতারা যাহা কিছু করিয়াছে উহা সম্পর্কে তাহাদিগকে এমনভাবে জানাইয়া দিবে যে 
তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ্‌ (র) আয়াতের 
তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহারা এই ওহী সম্পর্কে কিছু জানিতে পারিবে না। হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমার সহিত তাহারা দুর্ব্যবহার করিয়া এই সম্পর্কে 
তুমি তাহাদিগকে জানাইবে অথব তাহারা তোমাকে চিনিতে পরিবে না। হযরত ইবনে 
জারীর (র) বলেন, হারেস (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি 
বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন তাহার নিকট প্রবেশ করিল তখন 
তিনিতো তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না। 
রাবী বলেন তখন তিনি একটি পেয়ালা আনিয়া তাহার হাতের ওপর রাখিয়া আঙ্গুলী 
দ্বারা একটা টোকা দিলেন পেয়ালায় শব্দ হইতেই তিনি বলিলেন এই দেখ পেয়ালা যেন 
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৩২৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


* কি বলিতেছে। তোমাদের নাকি একজন সত ভ্রাতা ছিল যাহার নাম ছিল ইউসুফ । 
তোমরা তাহাকে তাহার পিতার নিকট হইতে লইয়া গিয়া কূপে নিক্ষেপ করিয়াছ। 
অতঃপর পুনরায় উহাতে টোকা দিলেন এবং কিছুক্ষণ উহাতে কান লাগাইয়া তিনি 
বলিতে লাগিলেন দেখ, পেয়ারাটি এখন বলিতেছে যে তোমরা তাহার জামায় মিথ্যা 
রক্ত মাখাইয়া তাহার পিতার নিকট গিয়া এই কথা বলিয়াছিলে যে তাহাকে নেকড়ে 
বাঘ খাইয়া ফেলিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তাহারা বিচলিত হইল এবং তাহারা পরস্পর 
বলিতে লাগিল হায়, পেয়ালাটি তো তোমাদের সমস্ত গোপন সংবাদ বলিয়া দিয়াছে। 
হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলেন, কূপের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এই কথাই ওহীর 
মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ) কে জানাইছেন যে তুমি তাহাদের যাবতীয় কর্মকান্ড 
সম্পর্কে জানাইয়া দিবে অথচ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। 
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১৬. উহারা রাত্রিতে কাদিতে কাদিতে উহাদিগের পিতার নিকট আসিল। 

১৭. উহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করিতে 
ছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদিগের মালপত্রের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম । 

অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তুমি তো আমাদিগকে 
বিশ্বাস করিবে না যদিও আমরা সত্যবাদী । 
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১৮. উহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিল। সে বলিল 
‘না তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে সুতরাং পূর্ণ 
ধৈর্যহ শ্ৰেয়, তোমরা যাহা বলিতেছে সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার 
সাহায্যস্থল । 

তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাহাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার পর রাতের 
অন্ধকারে কাদিতে কাদিতে তাহাদের পিতার নিকট আসিয়া ইউসুফ (আ)-কে বাঘে 
খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া অনুতাপ ও অনুসূচনা করিতে লাগিল । এবং তাহারা এই 
বলিয়া ওজর করিতে লাগিল "54; (১ (| আমরা তীর নিক্ষেপ ও দৌড়ের 
প্রতিযোগিতায় গিয়াছিলাম ০44 ১2০ 3.১ ৫0,%, এবং ইউসুফকে আমাদের 
কাপড় ও মাল আসবাবের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম। _£%1/ 44 অতঃপর নেকড়ে 
বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। হযরত ইয়াকৃব (আ) এই কথারই আশংকা 
করিয়াছিলেন। ১23১০০ ££ 1 6 ০২১-১ ৩41 55 তাহারা তাহাদের আব্বাকে 
বিশ্বাস করাইবার জন্য ভূমিকা হিসাবে কথা বলিয়াছিল যে আপনিতো আমাদের কথা 
বিশ্বাসই করিবেন না যদি আমরা সত্য কথাও বলি তবুও আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস 
করিতে দ্বিধা করিবেন । আপনি যখন শুরুতেই একটি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু 
ঘটনাচক্রে তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব এই পরিস্থিতে আপনি আমাদিগকে কোন মতেই 
বিশ্বাস করিতে পারেন না। আর আপনি যদি আমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া 
ফেলেন তবে আপনাকেও দোষ দেওয়া যায় না। কারণ ঘটনাটি এতই আশ্চার্যজনক যে 
আমরাই বিস্মিত যে ঘটনাটি কির্ূপে ঘটিয়া গেল। ০১৫4; £25 তাহারা একটি 
মিথ্যা রক্ত সাজাইয়া আনিয়াছিল। তাহাদের মিথ্যাকে সত্য প্রমাণিত করিবার জন্যই 
তাহারা এতসব ষড়যন্ত্রমূলক কথাবার্তা বলিয়াছিল। 

মুজাহিদ সুদ্দী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেন যে, তাহারা একটি 
বকরির বাচ্চা ধরিয়া যবাই করিয়া তাহার রক্ত ইউসুফ (আ)-এর জামায় মাখাইয়া 
আনিয়াছিল ইহা দ্বারা তাহারা ইহারই সাক্ষী পেশ করিতে চাহিয়া ছিল। যে তাহাকে 
সত্যসত্যই নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার জামায় তাহার রক্ত লাগিয়াছে 
কিন্তু রক্ত মাখিবার সময় তাহারা জামাটি ছিড়িয়ে ফেলিতে ভুল করিয়াছে। অতএব 
তাহাদের পিতা হযরত ইয়াকৃব (আ)-এর নিকট তাহাদের ধোকা ধরা পড়িয়া গেল। 
কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী উহা হজম করিয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় কিছু না 
বলিলেও তাহারা বুঝিতে পারিল যে তাহাদের পিতা তাহাদের কথায় কোন আস্থা 
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আনিতে পারেন নাই । তিনি বলিলেন, JL 2A A EL ELL Ld 
তোমাদের অন্তর একটি কথা গড়িয়া লইয়াছে। যাহা হোক আমি তোমাদের এই 
ব্যবহারে উত্তম ধৈর্যধারণ করিব যাবৎ না আল্লাহ্‌ তাহার অনুগ্রহে এই বিপদ হইতে 
আমাকে মুক্ত করেন। ১৯০5 “2421 480, তোমরা যে মিথ্যা ব্যাপারটি 
সাজাইয়াছ একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলই সে ব্যাপারে সাহায্যকারী । ইমাম সাওরী El 
সিমাক (র)....হইতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) হইতে 5: +24 2:2 
3-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যে তাহাকে যদি বাঘে খাইত তাহা হইলে তাহার 
জামাও ছিঁড়িয়া ফেলিত। ইমাম শা‘বী হাসান এবং কাতাদাহ্‌ (র) অনুরূপ তাফসীর 
বর্ণনা করিয়াছেন। 

মুজাহিদ (র) বলেন 92.2 $০ বলা হয় এমন ধৈর্যকে যাহাতে কেহ অস্থির ও 
বিচলিত হয় না। হুশাইম (র) হাব্বান ইবনে আবূ হাবলা (র) হইতে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, 92১ ০এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে রাসূলুলাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে 
তিনি বলিলেন, যে ধৈর্যে কোন অভিযোগ থাকে না তাহাকে ]240 77:5 বলা হয়। 
হাদীসটি সুসাল ৷ আবদুর রায্যাক (রে) বলেন, ইমাম সা্ী ও) তাহার কোন সারী 
হইতে বর্ণনা করেন তিনটি জিনিস একত্রিত হইলে তাহাকে ধৈর্য ($5) বলা হয় 
তোমার বিপদ কাহার নিকট বর্ণনা করিবে না স্বীয় অন্তরের বেদনা কাহার নিকট প্রকাশ 
করিবে না এবং সাথে সাথে নিজেকে নির্দোষ মনে করিবে না। ইমাম বুখারী (র) 
এখানে হযরত আয়েশা (রা) এর পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে ঘটনায় তাহার প্রতি 
অপবাদ লাগান হইয়াছিল । তিনি তখন বলিয়াছিলেন আল্লাহর কসম, আমার ও 
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অর্থাৎ এখন Io EEE NE তোমাদের ই সমন মনগড়া কথা 
জন্য এক মাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা যাইতে পারে। 
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১৯. এক যাত্রীদল অসিল, উহারা উহাদিগের পানিসংগ্রাহককে প্রেরণ করিল, 
সে তাহার পানির ডোল নামাইয়া দিল । সে বলিয়া উঠিল ‘কী সুখবর! এ সে এক 
কিশোর! অতঃপর উহারা তাহাকে পণ্যরূপে লুকাইয়া রাখিল। উহারা যাহা 
করিতেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত ছিলেন। 

২০. এবং উহারা তাহাকে বিক্রয় করিল স্বল্প মূল্য-মাত্র কয়েক দিরহামের 
বিনিময়ে, উহারা ছিল ইহাতে নির্লোভ । 

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-কে কৃপে নিক্ষেপ করিবার পর তাহার সহিত কি 
ঘটনা ঘটিয়াছিল, উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে সেই সম্পর্কে আলোচনা 
করিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন ‘আইয়াশ (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) সেই অন্ধকার 
কূপে তিন দিন অবস্থান করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, ইউসুফ (আ)-এর 
ভ্রাতাগণ তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিবার পর কূপের পার্শ্বেই তাহারা সারাদিন বসিয়া 
থাকে। হযরত ইউসুফ (আ) কি করেন কিংবা তাহার সহিত কি কি ঘটনা ঘটে তাহা 
প্রত্যক্ষ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তথায় একটি কাফেলা 
পাঠাইয়া দেন তাহারা তাহাদের ভিত্তিকে পানির জন্য পাঠাইল । সে যখন কূপের নিকট 
আসিল এবং তাহার ডোল কৃপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল তখন হযরত ইউসুফ (আ) 
তাহার রশি মযবুত করিয়া ধরিয়া বসিল এবং পানির পরিবর্তে তিনিই বাহিরে 
আসিলেন ৷ ভিত্তি তাহাকে দেখিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠল । 1324, 240.4%, 
“5% কেহ কেহ এখানে 615444 পড়িয়াছেন। সুদ্দী বলেন, ৫১-2 (বুশরা) এক 
ব্যক্তির নাম; ভিস্তি তাহার নাম উচ্চারণ করিয়াই চিৎকার করিয়াছিল । কিন্তু সুদ্দীার এই 
কথা গরীব (2১5) এই কিরাত অনুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা আর কেহ দান করেন নাই । 
উপরোক্ত কিরাত অনুসারে পূর্বের ব্যাখ্যাও হইতে পারে। ভিত্তি 14% ("এর প্রতি 
> কে ৬32 (সম্বন্ধিত) করিয়া এবং (; কে ফেলিয়া দিয়াছে যেমন বলা হইয়া 
থাকে >) ০১১৮ এবং 41/54 আসলে ছিল ৫ Lil ও 2 U পরে 
U কে ফেলিয়া দেয়া হইয়াছে ১-১5 এর কিরাত ইহার সমর্থন করে। (, কে 
ফেলিয়া দিয়া যের ও পেশ উভয়টি দেওয়া জায়েয আছে। 


Az - (22. 


TU lS ৭175 কাফেলার যে সমস্ত লোক হযরত ইউসুফ (আ)-কে 
পাইয়াছিল তাহারা তাহাকে পণ্য হিসাবে লুকাইয়া রাখিল। যেন কাফেলার অবশিষ্ট 
লোক তাহার অংশিদারিত্বের দাবী না করিয়া বসে ৷ তাহারা কাফেলার অবশিষ্ট 
লোকদিগকে এই কথা বলিয়া বুঝাইল যে তাহারা ছেলেটিকে কূপের নিকটের লোকদের 
নিকট হইতে খরীদ করিয়াছে। মুজাহিদ সুদ্দীা ও ইবনে জরীর (রা) এই তাফসীর 
করিয়াছেন। আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ তাফসীর বর্ণনা 
কাছীর-৪২ ৬) 
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করিয়াছেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাহার অবস্থা লুকাইয়া ছিল অর্থাৎ 
তাহাদের ভাই বলিয়া পরিচয় দেয় নাই। আর ইউসুফ (আ)ও নিজের অবস্থা গোপন 
রাখিয়াছিলেন যেন তাহার ভাইরা তাহাকে হত্যা না করিয়া দেয়। এবং তিনি বিক্রি 
হইয়া যাওয়াকেই পছন্দ করিলেন। ভিন্তি চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে জানাইলে তাহারা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ইউসুফ (আ) ভ্রাতাগণ ও তাহার খরীদদাররা যাহা কিছু করিতেছে 
সে সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের গোপন ভেদ প্রকাশ 
করিয়া দিতে পারিতেন কিন্তু এক বিরাট রহস্যের কারণে তিনি এমন করেন নাই । 
ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই তিনি ঘটিতে দিলেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা এই ঘটনা দ্বারা নবী করীম (সা)-কেও এক প্রকার সান্তনা দান 
করিয়াছেন, আপনার বংশীয় লোকেরা আপনাকে যে দুঃখ কষ্ট দিতেছে তাহা আমি 
দেখিতেছি আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারি কিন্তু তাহা আমি 
করিতেছি না। কারণ আমার সমস্ত কাজই রহস্যপূর্ণ । আমি তাহদিগকে ঢিল দিতেছি । 
সময় আসিলেই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়া আপনাকেই বিজয়ী করিব যেমন 
হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাহার ভাইদের উপর বিজয়ী করিয়াছিলাম ৷ $১১১ 4+ 
Uae lS ৯১] 5%, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইউসুফ 
(আ)-এর ভ্রাতারা তাহাকে অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল । মুজাহিদ ও ইকরামাহ্‌ 
(র) বলেন, =, শব্দের অর্থ হইল অসম্পূর্ণ ও অল্প যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র 
ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 

£4595 27 03054 অৰ্থাৎ_ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা তাহাকে অতি 
অল্প মূল্যে বিক্ৰয় করিয়া দিল (সূরা জ্বিন ২) । তাহাদের ইহাতে কোন লোভই ছিলনা । 
এমনকি যদি কাফেলার লোকেরা তাহাকে বিনা মূল্যেই চাহিত তাহা হইলে বিনামূল্যেই 
তাহারা বিক্রয় করিয়া দিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক (র) 
বলেন, ১১% এর সর্বনামটি ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের প্রতি ফিরিয়াছে। হযরত 
কাতাদাহ্‌ (র) বলেন, সর্বনামরটি ১; (কাফেলা) এর দিকে ফিরিয়াছে কিন্তু প্রথম 
মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য । কারণ ১১/০ 25 544, এর দ্বারা ইউসুফ (আ)- এর 
ভাইদিগকেই বুঝান হইয়াছে কাফেলার লোকদিগকে নয়। কারণ কাফেলার লোকেরা 
তো তাহাকে পাইয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল এবং ব্যবসার পণ্য হিসাবে 
তাহাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল যদি তাহাদের ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অনিহা 
থাকিত তাহা হইলে তাহাকে ক্রয় করিত না। অতএব এখানে ১4,-এ-এর সর্বনাম 
(০22) টি দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর ভাইদিগকে বুঝান হইয়াছে। এই কথারই প্রাধান্য 
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হইবে । কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ৯২,-এর অর্থ হারাম । কেহ কেহ বলেন, 
ইহার অর্থ যুলুম ৷ কিন্তু যদিও শব্দের অর্থ ইহা হইতে পারে কিন্তু এখানে এই অর্থ 
বুঝান হয় নাই । কারণ ইউসুফ (আ)-এর বিক্রয়মূল্য চাই বেশী হোক চাই কম 
সর্বাবস্থায় উহা হারাম যাহা সকলেই জানিত ৷ কারণ তিনি ছিলেন একজন নবী যাহার 
পিতা দাদা ও দাদার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)ও নবী ছিলেন অতএব তিনি একজন 
অতি সন্তথান্ত ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। যাহার দাদা ও দাদার পিতাও অতি সম্ত্রান্ত ছিলেন। 
অতএব এখানে ২, অর্থ- হারাম নয় বরং ইহার অর্থ, অতি সামান্য মূল্য । অর্থাৎ 
তাহারা স্বীয় ভ্রাতাকে বিক্রয় করিয়াছে এবং তাহাও অতি সামান্য মূল্যে । এই কারণে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন 503224 হযরত ইবনে মসউদ (রা) হইতে 
বর্ণিত যে তাহারা বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিল হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা) নূন আল বাকালী, সুদ্দী, কাতাদাহ্‌, আতীয়্যাহ, আল আওফী (র)ও অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন, আতীয়্যাহ (র) বলেন, তাহারা দুই দিরহাম করিয়া পরস্পরে বন্টন করিয়া 
লইয়াছিল। মুজাহিদ (র) বলেন, চব্বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ছিল। 
মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইকরিমাহ্‌ (র) বলেন চল্লিশ দিরহামের বিনিময়ে । 155 
১১৷১]৷ ১-০ <5-এর তাফসীর প্রসংগে যাহহাক্‌ (র) বলেন, তাহারা এইকথা জানিত 
না যে হযরত ইউসুফ (আ) আন্লাহ্র নবী, কাজেই তাহারা এই সমস্ত কর্মকান্ড 
করিয়াছিল । মুজাহিদ (র) বলেন, ইউসুফ (আ)-কে তাহারা বিক্রয় করিবার পর 
কাফেলার পিছনে পিছনে ছুটিল এবং তাহাদিগকে বলিল, দেখ এই গোলামটির কিন্তু 
পলায়ন করিবার অভ্যাস আছে। অতএব তোমরা ইহাকে খুব মযবুত করিয়া বাধিয়া 
লইবে। অতঃপর তাহারা তাহাকে বাধিয়া রাখিল যাবৎ না তাহা মিসর লইয়া পৌছল। 
মিসরে পৌছাবার পর হযরত ইউসুফ (আ) বলিল, যে ব্যক্তি আমাকে খরীদ করিবে সে 
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২১. মিসরের যে ব্যক্তি উহাকে ক্রয় করিয়াছিল । সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, 
সম্মানজনকভাবে ইহার থাকিবার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদিগের উপকারে 
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আসিবে । অথবা আমরা ইহাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করিতে পারি এবং এইভাবে আমি 
ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবার জন্য 
আল্লাহ্‌ তাহার কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত 
নহে। 

২২. সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও 
জ্ঞান দান করিলাম এবং এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি । 

তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর 
প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। মিসরের যে ব্যক্তি, 
হযরত ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করিয়াছিল আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার অন্তরে তাহার প্রতি 
ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি তাহার নূরানী চেহারা দেখিয়াই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, যে তাহার মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। অতএব সে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে 
বলিল, LEED 52584 5 ০০ ১৬-০ ৬4941 তিনি মিসরের উজীর ছিলেন 
যাহার উপাধি ছিল আযীয। তাহার নাম ছিল কিৎফীর (/৯০ 55) মুহাম্মদ ইবনে 
ইসহাক (র) বলেন (511) ইৎফীর ইবন রুহীব নাম ছিল। তিনি মিসরের খাদ্যমন্ত্রী 
ছিলেন। মিসরের সম্াট ছিলেন তখন রাইয়ান ইবনে অলীদ। তিনি আমালেকা গোত্রীয় 
ছিলেন । আধীযের স্ত্রীর নাম ছিল রায়াল বিনতে রা‘আবীল। কেহ কেহ যুলায়খা বলেও 
উল্লেখ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইবনে জারিব (র)....ইবনে 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে ব্যক্তি, হযরত ইউসুফ (আ)-কে বিক্রয় করিয়াছিল 
তাহার নাম ছিল মালেক ইবনে যুউর ইবনে করীব ইবনে আনাকা ইবনে মাদয়ান ইবনে 
ইবরাহীম । আবূ ইস্হাক (র) আবূ ‘আবীদাহ্‌ (র) হইতে তিনি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন 
মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন সর্বাধিক দুরদ্শী ছিলেন তিন ব্যক্তি (১) 
মিসরের আযীয- যিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং 
সাথে সাথেই তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, তাহাকে সম্মান ও যত্ন সহকারে রাখ। (২) 
যে মেয়েটি হযরত মূসা (আঃ)-কে একবার দেখিয়াই তাহার পিতাকে বলিয়াছিল ৬১; 
£১254 হে আব্বা! আপনি তাহাকে মজদুর হিসাবে গ্রহণ করুন। (৩) আর হযরত 
জাত বগ (7) বণ কমত ওর (রা)-কে খলীফা হিসাবে মনোনয়ন 
করিয়াছিলেন। ১ £7, 54 495 অৰ্থাৎ যেমন হযরত ইউসুফ-কে তাহার 
ভাইদের পাঞ্জা হইতে মুক্তি দান করিয়া তোমার প্রতি অনুহ প্রকাশ করিয়াছি 
অনুরূপভাবে তাহাকে মিসরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। SHH ELL 
75 (অহন: ৩2১91 J2,4 দ্বারা স্বপ্নের তাবীর বুঝান 
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হইয়াছেন। ॥>:] এ ১ 4100, আল্লাহ্‌ তা'আলা সকলের ওপর বিজয়ী তিনি যাহা 
ইচ্ছা করেন । তাহার বিরোধীতা ও প্রতিবাদ করার শক্তি কাহারও নাই । সাঈদ ইবনে 
জুবাইর (র) বলেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন। es 


£2 hh 3 0224 


Lyall lll 8 SSL dss অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন । অধিকাংশ 

লোক তাহার কার্যাবলী ও সৃষ্টি রহস্য সম্পর্ক অজ্ঞাত। 1 1514 4435 অর্থাৎ, 
যখন হযরত ইউসুফ (আ) এর জ্ঞান বুদ্ধি পরিপূর্ণ হইল এবং শরীর ও পূর্ণ হষ্টপৃষ্ট হইল 
U9 (০৫555251 তখন তাহাকে আমি নবুয়ত দান করিলাম এবং তাহাকে অন্যান্য 
সমস্ত লোকের মধ্যে তাহাকেই নির্বাচন করিলাম । ১2৮০ 6১2% ক, আর 
আমি অনুরূপভাবেই সৎলোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি। হযরত ইউসুফ (আ) 
তাহার কর্মকান্ডে সৎ ছিলেন। তিনি কেবল আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারেই যাবতীয় কাজ 
সম্পন্ন করতেন । হযরত ইউসুফ (আ) কত দিনে তাহার পরিণত বয়সে উপনিত 
হইয়াছিলেন সে সম্পর্কে মত বিরোধ আছে। হযরত ইবনে আব্বাস মুজাহিদ ও 
কাতাদাহ (র) বলেন তেত্রিশ বছর । হযরত ইবনে আব্বাস, (রা) হইতে অন্য এক 
রেওয়ায়েতে ত্রিশ বছর হইতে কিছু অধিক বর্ণিত হইয়াছে । যাহৃহাক (র) বলেন, বিশ 
বছর হাসান (র) বলেন, চল্লিশ বছর । হযরত ইকরিমাহ্‌ (র) বলেন, পঁচিশ বছর । সুদ্দী 
(র) বলেন, ত্রিশ বছর । সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, আঠার বছর । ইমাম মালেক, 
রবীআহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম ও শা’বী (র) বলেন, ১ শব্দের অর্থ, 
সহনশীল । ইহাছাড়া আরো মতামত রহিয়াছে। 
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২৩. সে যে দ্্্রীলাকের গৃহে ছিল সে তাহা হইতে অসৎ কর্ম কামনা করিল এবং 
দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিল ও বলিল, আইস, সে বলিল, আমি আল্লাহ্র শরণ 
লইতেছি, তিনি আমার প্রভু তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকিতে দিয়াছেন 
সীমা-লংঘনকারিগণ সফলকাম হয় না। 


তাফসীর ঃ মিসরের আযীয যিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করিয়াছিলেন, 
এবং স্বীয় সন্তানের ন্যায় তাহাকে যত্ন করিয়াছিলেন । তিনি স্ত্রীকেও বলিয়া দিয়াছিলেন, 
তাহার যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় তাহাকে যেন অতি যত্ন ও সম্মানের সহিত রাখা 
হয়। কিন্তু মহিলাটি ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাকে স্বীয় কার্য 
চরিতার্থের উদ্দেশ্যে আহ্বান করিল । বস্তুতঃ সে তাহার রূপে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া 
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দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাকে এ ৩১% বলিয়া আহ্বান করিল। কিন্তু হযরত 
ইউসুফ (আ) অতি কঠোরভাবে তাহা অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, 3০ 
£1945 5421225 2% আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় হণ করিতেছি। তোমার স্বামী আমার 
মুনীব তিনি আমার বসবাসের জন্য অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর 
আমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না। ১, শব্দের অর্থ সরদার বা মুনীব 
আরবের লোকেরা এ শব্দটি সরদার অর্থের জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকে 1১৯ “Sl 
“১ মনে রাখিবে যালেম লোকেরা কখনো সফল হইতে পারে না। 4] 5৯% 
এই আয়াতের কিরাত প্রসংগে তাফসীরকারদের একাধিক মতামত আছে। 
অধিকাংশের মতে (4 যবর দিয়া ও (/-কে সাকিন দিয়া এবং (5 যবর দিয়া পড়িতে 
হয়। মুজাহিদ, ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য উলামাগণ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, উক্ত 
AE OE OCA TCE SEN 
ও আওযফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন 422 শব্দটি {এর 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যিরবিন, হুবাইশ, ইকরিমাহ্‌ হাসান এবং কাতাদাহ্‌ অনুরূপ 
মত পোষণ করেন। 

আমর ইবনে উতবা (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন শব্দটি সুরিয়ানী, অর্থ 
হইল 4:1 অর্থাৎ তোমার প্রতি জরুরী । সুদ্দী (র) বলেন শব্দটি কিবতী ভাষার একটি 
শব্দ । মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা একটি অপরিচিত শব্দ । ইহা দ্বারা আহ্বান করা হয়। 
ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইকরিমাহ (র) বলেন, 4] 4 হাওরানী ভাষা যাহার অর্থ 
4 015 বুখারী (র) ইহাকে মুয়াল্লাকরূপে বলিয়াছেন কিন্তু আবূ জাফর ইবনে জারীর 
(র) বলেন, আহমদ ইবন সাহ্‌ূল আল ওয়াসেতী (র)....ইবনে আব্বাস (রা)-এর 
আযাদ করা দাস ইকরিমাহ্‌ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 4] ০ অর্থ ধুর 61, 
বস্তুতঃ শব্দটি হাওরানী । আবূ ‘উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম (রা) বলেন, ইমাম 
কাসায়ী 4 ৩4% এই কিরা‘আতকে ভালবাসতেন এবং বলতেন ইহা হাওরানবাসীদের 
ভাষা যাহার অর্থ হইল 5 অর্থাৎ ‘আস’ আবু উবাইদ বলেন, আমি হাওরানের 
ভাষা । ইমাম ইবনে জরীর (র) তাহার মতের সমর্থনে কবির এই কবিতা দ্বারা দলীল 
পেশ করেন। 
CEI Lad ssl SE + a eT] 
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কবির উক্ত কবিতার মধ্যে 24 শব্দের অর্থ হইল, আস অবশ্য কেহ কেহ ১% ও 
পড়িয়া থাকেন অর্থাৎ (2 ও ॥ কে যের দিয়া এবং ৩ কে পেশ দিয়া পড়িয়া থাকেন । 
হযরত ইবনে আব্বাস, আবূ আবদুর রহমান সুলামী আবূ ওয়ারেল ইকরিমাহ্‌ ও 
কাতাদাহ্‌ (র) এইরূপ পড়িয়াছেন তখন অর্থ হইবে, আমি তোমার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছি। ইবনে জরীর (র) বলেন আবূ ‘আমর ও কাসায়ী (র) এই কিরাতকে 
অস্বীকার করিতেন । আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ইসহাক ৩% পড়িতেন অর্থাৎ ১ কে যবর দিয়া 
ও ( কে যের দিয়া পড়িতেন। ইহা একটি অপ্রচলিত কিরাত আর অন্যান্য কারীগণ 
বিশেষতঃ মদীনার অধিকাংশ লোক 2 কে যবর ও -( কে পেশ দিয়া পড়েন অর্থাৎ 
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আব্দুর রায্যাক (র) বলেন, সাওরী (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন 
আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কারীদের কিরাত সমস্তই 
একটি অন্যটির নিকটবর্তী অতএব তোমরা যেরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছ তদ্রূপ পড় । 
অবশ্য পারস্পরিক বিবাদ ও নিন্দাবাদ হইতে বিরত থাকিবে। এখানে ৬: শব্দের অর্থ, 
“আস” যেমন তোমরা বলিয়া থাক £14 J5 অর্থাৎ আস ৷ প্রশ্ন করা হইল হে আবু 
আবদুর রহমান! কিছু লোক ইহাকে = পড়েন, তখন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা) 
বলিলেন, যেমন তুমি শিক্ষা লাভ করিয়াছ তদ্বপ পড়াই আমার নিকট পছন্দনীয় । ইবনে 
জরীর (র) বলেন, ইবনে অকী (র)....বর্ণনা করিয়াছেন তিনি আবূ ওয়ায়েল (র) 
হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা) ইহাকে 4] 2% পড়েন তখন 
মাসরূক (র) বলিলেন, কিছু লোক ইহাকে এ পড়েন তখন তিনি বলিলেন যেমন 
আমি শিক্ষা লাভ করিয়াছি তদ্রূপ পড়াই আমি পছন্দ করি। ইবনে জরীর (র) বলেন, 
মুসান্না (র).... ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ৩২% এর মধ্যে 
ও 5 একে যবর দিয়া পড়িবে । আবার অন্যান্য কারীগণ 2 কে যবর ৮; কে সাকিন ও 
(5 কে পেশ দিয়া পড়েন। আবূ উবাইদ মামার ইবনে মুসান্না বলেন, ৩১ 
দ্বিবচন ও বহুবচন হয়না অনুরূপভাবে ইহার স্ত্রীলিঙ্গও হয় না বরং একই শব্দ দ্বারা 
সকলকেই সম্বোধন করা হয়। অতএব এইরূপ বলা হইয়া থাকে 241 ৩১২ - ৬১ 
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২৪. সেই রমণীতো তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল এবং সেও উহার প্রতি 
আসক্ত হইয়া পড়িত যদি না সে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিত । 
' তাহাকে সন্দকর্ম ও অশ্রীলতা হইতে বিরত রাখিবার জন্য এইভাবে নিদর্শন 
দেখাইয়াছিলাম । সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত 
তাফসীর ৪ পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম হইতে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
একাধিক মতামত বৰ্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ সায়ীদ ইবনে 
জুবাইর এবং আরো অনেক হইতে সেই ব্যাখ্যাই বর্ণিত যাহা হযরত ইবনে জারীর (র) 
হইতে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা বাগভী বলেন, মহিলার প্রতি হযরত ইউসুফ (আ)-এর 
আকৃষ্ট হওয়া এর অর্থ- হইল তাহার অন্তরে মহিলাটির সামান্য চিন্তা আসা তাহার প্রতি 
প্রবল কোন আকর্ষণ নয়। অতঃপর আল্লামা বাগভী ‘আবদুর রাষ্যাক’ এর হাদীস পেশ 
করেন, তিনি মা'মার হইতে তিনি হাম্মাম হইতে তিনি আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ 
করেন, যখন আমার কোন বান্দা কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে তখন তাহার একটি 
নেকী লিপিবদ্ধ কর! যদি ইচ্ছানুসারে কাজ করে তবে দশ নেকী লিপিবদ্ধ করিবে । আর 
যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করিয়া পরে উহা না করে তার একটি নেকী লিখিবে। 
কারণ সে আমার কারণেই খারাপ কাজ ত্যাগ করিয়াছে আর যদি সেই খারাপ কাজ 
করেই ফেলে তবে তাহার একটি গুনাহ লিখিবে। 
হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে। এক বর্ণনানুসারে হযরত ইউসুফ 
(আ) মহিলাটিকে মারিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি তাহাকে স্ত্রী 
হিসাবে পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ্‌ বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) যদি 
আল্লাহ্‌র নিদর্শন না দেখিতেন তবে তিনি মহিলার প্রতি অসৎকর্মের ইচ্ছা করিতেন 
কিন্তু যেহেতু তিনি আল্লাহ্র নিদর্শন দেখিয়াছিলেন সুতরাং অসৎ কর্মের তিনি ইচ্ছা 
করেন নাই । কিন্তু এই মতটি আরবী ভাষা শাস্ত্রের দিক হইতে ঠিক নহে। ইমাম ইবনে 
জরীর ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হযরত ইউসুফ 
(আ) কি দলীল দেখিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। হযরত ইবনে 
' কাতাদাহ্‌, আবূ সালেহ, যাহৃহাক, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) ও অন্যান্য উলামায়ে 
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কিরাম বলেন, হ্যরত ইউসুফ (আ) তখন তাহার আব্বার ছবি দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
যিনি মুখের মধ্যে আঙ্গুলী দিয়া দন্ডায়মান ছিলেন। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত অতঃপর 
তিনি ইউসুফ (আ)-এর বুকে হাত মারিলেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন হযরত ইউসুফ এর মনীবের ছবি তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছিল মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে ইউসুফ (আ)-এর 
সন্মুখে তাহার মনিব কিৎফীর ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছিল। 

ইবনে জারীর (র). বলেন, আবূ কুরাইব (র) মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী 
হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) মরের ছাদের প্রতি তাহার দৃষ্ 
উত্থাপন করিলে তিনি তথায় Cas Lai SLE 20 LS 1,459 আয়াতটি 
দেখিতে পাইলেন। আবূ মা’মার আল মাদনী ও মুহাম্মদ ইবনে কা’ব হইতে অনুরূপ 
বৰ্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে ওহ্‌ব বলেন, নাফে ইবনে ইয়াযীদ (র) কুরাযী (র) 
হইতে বৰ্ণিত । ইউসুফ (আ) যে নিদৰ্শন দেখিয়াছিলেন তাহা হইল তিনটি আয়াত (১) 
2৮৯০] £4404 তোমাদের ওপর ফিরিশৃতা নিযুক্ত রহিয়াছে। যাহারা তোমাদের 
কর্মকান্ড দেখাশুনা করেন। (২) ০৯ 22 4345 ১ তুমি যে কোন অবস্থায় থাকনা 
কেন আল্লাহ্‌ তোমার সাথেই আছেন। (৩) 4 A A La 
21,4 আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেকের প্রত্যেক আমালের প্রতি দৃষ্টি রাখেন । নাফে (র) 
বলেন, আবূ হেলালকেও কুরাধীর ন্যায় বলিতে শুনিয়াছি এবং তিনি একটি চতুর্থ 
আয়াত বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা হইল (1 154,45 % ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, 
প্রাচীরের উপর আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত লিখিত দেখিয়াছিলেন। ইমাম ইবনে 
জরীর (র) বলেন, সঠিক মত হইল, তিনি একটি নিদর্শন দেখিয়াছিলেন যাহা তাহাকে 
উক্ত কাজ হইতে বিরত রাখিয়াছিল। আর সম্ভবতঃ উহা ইয়াকৃব (আ)-এর ছবি ছিল। 
আর কোন ফিরিশৃতার আকৃতিও হইতে পারে। ইহা ছাড়া কিতাবের কোন আয়াতও 
হইতে পারে। অবশ্য উপরোক্ত মতসমূহের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্টভাবে বলার জন্য 
কোন নিশ্চিত দলীল নাই। অতএব নির্দিষ্টভাবে কোন একটিকে নিদর্শন হিসাবে মন্তব্য 
না করাই সঠিক মত । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলাও নির্দিষ্ট কোন নিদর্শনের উল্লেখ করেন 
নাই । 

12 11024 42 03,251 254, {105 অৰ্থাৎ যেমন আমি তাহাকে নিদৰ্শন 
দেখাইয়া অশ্লীল কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছি অনুরূপভাবে অন্যান্য কাজেও তাহাকে 
আমি সাহায্য করিয়া থাকি এবং অশ্লীল কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখি। ১০ ৪ | 
2.০12, বস্তুতঃ তিনি আমার প্রিয় ও সত্যনিষ্ট বান্দাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 


কাছীর-৪৩(৬) 
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৩৩৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 
৮৩4 dwt Nel 2 2 CL ro UNNLELL 
rN BUA 13 rs RLS SUSI GUNG ls (Yo) 
F270 9 Ard Wd AK 14d cid Pr 20S 
oils Hf RAO EL ART IHF OU 

und 3 12/2 w= 9 নন 22/0 2. A AN 
OTOUAITSS AGS I CF SS 20 (2 U6 (YV) 
2 el ddd Pade Ps 2c 
OLIN G33 SILD SS sR ien 
CDI 


2 LiL APA IHL 29 2 ¢ 2 As, 
0 uo 0232 13 OE Stat OE LL (YY) 


/ oy 2 < 22% nL 
IOS SL EHS G3 LOE Go HAIN 
[2 Ee 


oo 


0 


2A > 22% “a 2 2 24 2222 
EH HRSOID Grills LF Ley En (NN) 


Pd ee a“ t 
AD 
0 plus 


২৫. উহারা উভয়ে দৌড়াইয়া দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন 
পাইল । স্ত্রীলোকটি বলিল, যে তোমার পরিবারের সহিত কুকর্ম কামনা করে তাহার 
জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মভ্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কি দন্ড হইতে 
পারে। 

২৬. ইউসুফ বলিল, সেই আমা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল। 
স্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল, যদি উহার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন 
করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলিয়াছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী । 

২৭. আর উহার জামা যদি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা থাকে তবে স্ত্রীলোকটি 
মিথ্যা রলিয়াছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী । 

২৮. গৃহস্বামী যখন দেখিল যে, তাহার জামাটি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা 
হইয়াছে তখন বলিল ইহা তোমাদের নারীদিগের ছলনা, ভীষণ তোমাদিগের 
ছলনা । 

২৯. হে ইউসুফ! তুমি ইহা উপেক্ষ কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তুমিই অপরাধী । 


তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা সংবাদ দিতেছেন 
যে, হযরত ইউসুফ (আ) মহিলাটি হইতে আত্মরক্ষার জন্য দরজার দিকে ছুটিয়াছিলেন। 


Contents 


সূরা ইউসুফ ৩৩৯ 
মেয়েলোকটিও তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য দরজার দিকে ছুটিল। পেছন দিক 
করিলে ইউসুফ (আ)ও পূর্ণ শক্তি দিয়া দৌড়তে চেষ্টা করিলেন এবং তিনি পড়িয়া 
যাইবার উপক্রম হইলেন । এই টানাটানিতেই তাহার জামা ছিড়িয়া গেল । এই অবস্থায় 
উভয়ই দরজার কাছে পৌছাইয়া গেল এবং হঠাৎ মহিলার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল ৷ 
তাহাকে দেখিতেই মহিলাটি ষড়যন্ত্রমূলক পথ আবিষ্কার করিল এবং সাথে সাথেই সমস্ত 
দোষ হযরত ইউসুফ (আ)-এর উপর চাপাইয়া দিল। সে বলিল 1 52:52 
7, 4120 যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীর সহিত কুমতলব পোষণ করিয়াছিল তাহার শাস্তি 
ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? , 21 $15£% $42.4 $1 %। তাহাকে বন্দী করা 
হউক, নয় তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হউক । হযরত ইউসুফ (আ) যখন তাহার 
ইজ্জত বিপন্ন হইবার আশংকা করিলেন তখন তিনি তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করিবার 
উদ্দেশ্যে বাস্তব বর্ণনা বলিয়া দিলেন তিনি বলিলেন 24১০ 25910 = সেই 
আমাকে তাহার উদ্দেশ্য চারিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে 
এমনকি সে আমার পিছনে ছুটিয়াছিল এবং আমার জামা টানিয়া ধরিয়া তাহা ছিড়িয়া 
ফেলিয়াছে। 

Jk oii Lali ilk Br UL L2 LAL 14% এবং তাহার পরিবারের 
এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, যদি ইউসুফ (আ)-এর জামা সম্মুখ দিক হইতে ছিড়িয়া 
থাকে তবে মহিলাই তাহার কথায় সত্যবাদী অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) তাহার প্রতি 
কুমতলব পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন মহিলাকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং 
মহিলা তাহা অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহাকে সন্মুখ দিক হইতে ধাক্কা দিয়াছিল তখন 
bn LL LS ee. মহিলার কথাই সত্য $৯ 9 ০2452১ 

154০ 5০ 2%, 2.154] ১% অৰ্থাৎ যদি ইউসুফ (আঁ)-এর জামা পিছন দিক 
হই ছিড়িয়া গিয়া থাকে তবে এহিলাটিই মিথ্যাবাদী আর তিনি সত্যবাদী । কারণ 
তিনি যখন তাহার নিকট হইতে মুক্তি লাভের জন্য ছুটিয়া যাইতেছিলেন তখন মহিলাটি 
পিছনের দিক হইতে তাহার জামা ধরিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিল এই 
সময়ই তাহার জামা ছিড়িয়া গিয়াছে। তাফসীরকারগণ এই ব্যাপারে মতবিরোধ 
করিয়াছেন যে সাক্ষ্যদাতা কি ছোট কোন বাচ্চা ছিল না কোন বয়সী লোক ছিল। 
আবদুর রাষয্যাক (র) বলেন, ইসরাঈল (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে 
al 32 Sa 5 ১১5" ব্যাখ্যা প্ৰসঙ্গে বলেন, সাক্ষ্যদাতা একজন দাড়ী বিশিষ্ট লোক 
ছিল ৷ সাওরী (র) জাবের (রা).. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 


Contents 


৩৪০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


সাক্ষ্মদাতা বাদশার একজন বিশিষ্ট লোক ছিল । মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, 
কাতাদাহ্‌, সুদ্দী, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইসহাক (র) ও অন্যান্যরা বলেন, সাক্ষ্যদাতা 
একজন বয়সী লোক ছিল। যায়দ ইবনে আসলাম ও সুদ্দী (র) বলেন লোকটি 
মহিলাটির চাচাত ভাই ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লোকটি বাদশার 
একজন নিজস্ব লোক ছিল। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, যুলায়খা বাদশা রাইয়ান ইবনে 
অলীদের ভারী ছিল। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে $১৯৯ ১৫৯১ 
(/1২1-এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, সাক্ষ্যদাতা ক্রোড়ের একটা ছোট শিশু 
ছিল! হযরত আবু হুরায়রা (রা) হেযায ইবন ইয়াসাফ, হাসান, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, 
যাহ্‌হাক ইবন সুবাহিম (র) ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা বলেন, 
সাক্ষ্যদাতা একটি ছোট শিশু ছিল। ইবনে জরীর এই মতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এই 
সম্পর্কে একটি মারফ্‌’ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে জারীর (র) বলেন, হাসান 
ইবনে মুহাম্মদ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি নবী করীম 
(সা) হইতে বর্ণনা করেন যে চার ব্যক্তি শিশু কালেই কথা বলিয়াছেন, হযরত ইউসুফ 
(আঁ) এর সাক্ষ্যদাতা তাহাদেরই একজন ৷ হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্‌ (র)....ইব্‌নে 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, চার ব্যক্তি শিশুকাকেই কথা 
বলিয়াছে__ ইবনে মাশেতাহ বিনতে ফিরআউন, ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষী জুরাইজ এর 
ঘটনায় এক সাথী ও হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) লাইস ইবনে আবু সুলাইম 
(র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন উহা কেবল আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছিল কোন মানুষ 
ছিল না । কিন্তু তাহার এ মন্তব্যটি গরীব । 


+? 7 


4১ ৪০১৯৭০০5 6) 215; 5 অৰ্থাৎ মহিলাটির স্বামীর নিকট যখন হযরত 
ইউসুফ (আ) এর সত্যতা এবং তাহার স্ত্রীর মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত হইল তখন 
তিনি বলিলেন 4,424 2.4% এই যুবকের প্রতি মিথ্যা অপবাদ ও তাহাকে বে-ইষ্যত 
করা তোমাদেরই যড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নহে। ৮% 545214 নিসন্দেহে তোমাদের 
ষড়যন্ত্র বড়ই গুরুতর ৷ অতঃপর তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে এই বিষয়টি গোপন 
করিবার নির্দেশ দিলেন 15% £2 $৯,21১ ,১ ইউসুফ! তুমি বিষয়টি এড়াইয়া যাও 
এবং ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। 

4451 ৫,422, অতঃপর তিনি তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, আসল অপরাধী তুমিই 
অতএব তুমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। লোকটি নরম প্রকৃতির ছিলেন কিংবা 
তাহার স্ত্রী মাযুর মনে করিয়াছিলেন, কারণ তাহার স্ত্রী যাহা কিছু দেখিতে পাইয়াছিল 
তাহার প্রতি ধৈর্য-ধারণ করা সম্ভব ছিল না এই কারণেই তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি 


এই যুবকের সহিত যে কুমতলব পোষণ করিয়া ছিলে তাহা হইতে তওবা কর প্রকৃত 
অপরাধীণী তুমিই ইউসুফ সম্পূর্ণ নির্দোষ নিল্পাপ ৷ 
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৩০. নগরে কতিপয় নারী বলিল, আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক দাস হইতে অসৎ 
কর্ম কামনা করিতেছে যে প্রেম তাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে আমরা তো তাহাকে 
দেখিতেছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে 
৩১. স্ত্রীলোকটি যখন উহাদিগের ষড়যন্ত্রের যথা শুনিল তখন সে উহাদিগকে 
ডাকিয়া পাঠাইল । উহাদিগের জন্য আসন প্রস্তুত করিল, উহাদিগের প্রত্যেককে 
একটি করিয়া ছুরি দিল এবং ইউসুফ-কে বলিল উহাদিগের সম্মুখে বাহির হও, 
অতঃপর উহারা যখন তাহাকে দেখিল তখন উহারা তাহার সৌন্দর্যে অভিভূত হইল 
এবং নিজ দিগের হাত কাটিয়া ফেলিল । উহারা বলিল, অদুত আল্লাহ্র মহাত্মা, এ 
তো মানুষ নহে, এতো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্তা । 
৩২. সে বলিল, এই যে, যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করিয়াছ । আমি 
তো তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছি । কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রাখিয়াছে। 


আমি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছি, সে যদি তাহা না করে তবে সে কারারু্দ্ধ 
হইবেই এবং হীনদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে । 
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৩৪২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


৩৩. ইউসুফ বলিল, হে আমার প্রতিপালক এই নারীগণ আমাকে যাহার প্রতি 
আহ্বান করিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয় । আপনি যদি 
উহাদিগের ছলনা হইতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি উহাদিগের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া পড়িব এবং অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব । 

৩৪. অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাহাকে 
উহাদিগের ছলনা হইতে রক্ষা করিলেন । তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । 


তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, 
হযরত ইউসুফ (আ) ও আধীযের স্ত্রীর সংবাদ শহরে ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং মানুষের 
মধ্যে উহার চর্চা হইতে লাগিল। £4, ₹; £2; 0% আর শহরের আমীর 
উমারাগণের স্ত্রীগণ আযীযের স্ত্রীর আচরণকে অত্যন্ত জঘন্য দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল 
তাহারা বলিতে লাগিল (44 3154 ১25,251,521 আধীযের স্ত্রী তাহার গোলামের 
নিকট কুমতলব হাসিলের চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার 
চেষ্টায় রহিয়াছে £১ {= 5 তাহার প্রেম অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়া পৌছাইয়াছে। 
যাহ্‌হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 313-5 অন্তরের পদাকে 
বলা হয় আর 4% বলা হয় হত্যাকারী প্রেমকে eet ES EASE 
ইউসুফের মহববতের ব্যাপারে তাহার আচরণকে আমরা স্পষ্ট ভ্রান্তি ধরিয়া মনে 
Ld 


KPC PE BS 415 অতঃপর আধীযের স্ত্রী তাহাদের ষড়যন্ত্রমূলক অপবাদ 
শুনিতে পাইল তখন তাহাদিগকে সে আমন্ত্রণ করিল। শহরের মেয়েরা তাহার সম্পর্কে 
বলিতে লাগিল, ইউসুফের প্রেম তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক 
বলেন, মেয়েদের নিকট যখন ইউসুফ (আ)-এর রূপ-সৌন্দর্যের কথা পৌছল তখন 
তাহাদের অন্তরে তাহাকে দেখিবার বাসনা জন্ম নিল অতএব তাহারা আযীযের শ্রী 
সম্পর্কে এইরূপ কথা বলিতে শুরু করিল, যেন এইভাবে তাহারা তাহার দর্শন লাভ 
করিতে সক্ষম হয়। তখন আধযীযের স্ত্রী তাহাদিগকে আমন্ত্রণ করিল যেমন ইরশাদ 
হইয়াছে 54! 21.70, অৰ্থাৎ সে তাহাদিগকে তাহার ঘরে ভোজের জন্য দাও'আত 
দিল”? 411 25,52) আর তাহাদের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিল। 
হযরত ইবনে আব্বাস, সায়ীদ ইবন জুবাইর, মুজাহিদ, হাসান বসরী, সুদ্দী (র) ও 
অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, 2 অৰ্থ- মজলিস যেখানে বিছানা, বালিশ থাকিবে 
এবং খাদ্যদব্য ও চাকু দ্বারা কাটিয়া খাইবার জন্য লেবু রাখা হয়। 5১৯094 ৬% 
(£২, 54" আর তাহাদের প্রত্যেককে সে একটি চাকু দিল। আর্যীযের স্ত্রীর পক্ষ 
হইতে ইহা ছিল তাহাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গহণ । 


Contents 


সূরা ইউসুফ ৩৪৩ 


SEAT FCN ৩139 আর ইউসুফ (আ) যাহাকে অন্য একটি ঘরে গোপন করিয়া 
রাখিয়াছিল তাহাকে তাহাদের সন্মুখে হাযির হইবার জন্য নির্দেশ দিল। £4, 4; 
45,1 যখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহারা তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইল তখন 
তাহারা তাহাকে অনেক বড় মনে করিল এবং তাহার রূপ-সৌন্দর্য দেখিয়া তাহারা 
এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, লেবু কাটিতে গিয়া তাহারা তাহাদের হাত কাটিয়া 
ফেলিল ৷ হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা তাহাদের হাত কাটিয়া 
ছুরিটি নিক্ষেপ করিয়া দিল। অনেক তাফসীরকারের মতে আধযীযের স্ত্রী শহরের 
আমন্ত্রিত মেয়েরা যখন তাহাদের পানাহার শেষ করিয়াছিল তখন তাহাদের সম্মুখে লেবু 
রাখিয়া প্রত্যেককে একটি একটি ছুরি দিল এবং তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কি 
ইউসুফকে দেখিতে চাও । তাহারা সকলেই বলিল, হা, অতঃপর হযরত ইউসুফকে 
ডাকিয়া আনা হইল, তখন তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইল, অতঃপর তাহাকে ফিরিয়া 
যাইতে বলিল, যেন তাহাকে সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক দিয়াই দেখা সম্ভব হয়। অতঃপর 
তিনি ফিরিয়া গেলেন তখন উপস্থিত মেয়েরা লেবুর পরিবর্তে হাত কাটিয়া বসিল । 
অথচ তখন ব্যাথার অনুভূতি তাহাদের হইল না । কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ)-এর চলিয়া 
যাওয়ার পর তাহারা হাতের ব্যাথা অনুভব করিল । তখন আধযীযের স্ত্রী বলিল, তোমরা 
একবার দেখিয়াই এই কান্ড করিয়াছ এখন তোমরাই বল আমার অবস্থা কি হইতে 
পারে 

TEM (511 22 :5,18% তখন তাহারা বলিল, “আল্লাহ্র কসম, এ 
কোন মানুষ নহে বরং এ তো একজন সন্মানিত ফিরিশতা ৷” অর্থাৎ আমরা ইউসুফ 
(আ)-এর যে রূপ-সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছি তাহার প্রেক্ষিতে আমরা তোমার কোন 
দোষ ধরিতে পারি না। তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় অত সুন্দর মানুষ 
কখনো দেখিতে পায় নাই এমন কি তাহার কাছাকাছি সুন্দরও কোন লোক দেখিতে 
পায় নাই । কারণ হযরত ইউসুফ (আ)-কে অর্ধেক সৌন্দর্য-দান করা হইয়াছিল । বিশুদ্ধ 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । মি‘রাজের ঘটনাকালে হযরত মুহাম্মদ (সা) তৃতীয় আসমানে 
হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি বলেন তখন আমি 
দেখিলাম হযরত ইউসুফ (আ)-কে অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হইয়াছে। হাম্মাদ, ইবনে 
সালামা (র) সাবেত হইতে তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) ও তাহার মাতাকে অর্ধেক সৌন্দর্য দান 
করা হইয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র)....আব্দুল্পাহ্‌ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন, হযরত ইউসুফ (আ) ও তাহার মাতাকে সমস্ত সৌন্দর্যের এক তৃতীয়াংশ দান 
করা হইয়াছিল । আবূ ইসহাক (র) আবুল আওয়াস (র) হইতে তিনি আব্দুল্লাহ্‌ ইবন 
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মসউদ হইতে আরো বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ) এর চেহারা বিদ্যুতের ন্যায় 
উজ্জ্বল ছিল। যখন কোন মেয়েলোক তাহার নিকট আসত তখন তিনি স্বীয় চেহারা 
ঢাকিয়া ফেলিতেন। কারণ তিনি আশংকা করিতেন যে সে মেয়েলোক তাহার প্রেমে 
আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। হযরত হাসান বসরী, মুরসালরূপে নবী করীম (সা) হইতে 
বর্ণনা করেন, সমগ্র বিশ্ববাসীর সৌন্দর্যের এক তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য ইউসুফ (আ) ও 
তাহার মাতাকে দান করা হইয়াছিল আর দুই তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য দান করা হইয়াছিল 
সমগ্র বিশ্ববাবাসীকে । অথবা তিনি বলিয়াছেন, হযরত ইউসুফ (আ) ও তাহার মাতাকে 
দুই তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য দান করা হইয়াছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে দান করা হইয়াছে, 
এক তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য । সুফিয়ান (র)....রবীআেহ আলজারশী (র) হইতে বর্ণনা 
করেন, সৌন্দর্য দুই ভাগ করিয়া হযরত ইউসুফ (আ) ও তাহার মাতা হযরত সারাহকে 
অর্ধেক দান করা হইয়াছে। আর অবশিষ্ট অর্ধেক সমস্ত মখলূকের মধ্যে বিতরণ করা 
হইয়াছে । ইমাম আবুল কাসিম সুহাইলী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল হযরত ইউসুফ 
(আ) হযরত আদম (আ) এর সৌন্দর্যের অর্ধেকের অধিকারী ছিলেন । আদম (আ)-কে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বোত্তম আকৃতি সর্বোচ্চ সৌন্দর্য দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং 
তাহার সন্তানদের মধ্যে তাহার ন্যায় সৌন্দর্যের অধিকারী আর কেহ ছিল না। এবং 
ইউসুফ (আ)-কে তাহার সোন্দর্যের অর্ধেক দান করা হইয়াছিল । এ কারণেই শহরের 
মেয়েরা তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল (43; 4 0: 

মুজাহিদ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, 41! [505 এখানে 4। 34-এর 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এখানে কিরাত এইরূপ 
পড়িয়াছেন >! 1১% U অর্থাৎ এইরূপ মর্যাদাশীল ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য নহেন 
EYL ১ $1 অবশ্যই এ কোন সম্মানিত ফিরিশৃতা। তখন আযীযের স্ত্রী বলিল 
2451 G3 54085 এই হইল ‘ ‘সেই যুবক যাহার ব্যাপারে তোমরা আমাকে নিন্দা 
করিয়াছ।” এই কথা বলিয়া সে শহরের মেয়েদের নিকট তাহার প্রেমের ব্যাপারে ওযর 
পেশ করিতেছিল। কারণ তাহার ন্যায় রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তির প্রতি প্রেম 
হওয়াটাই স্বাভাবিক । ০০২৭4৪ «৪% 5 591) 31 অৰ্থাৎ আমি তাহার প্রতি 
কুমতলব পোষণ করিয়া তাহাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহিয়াছি কিন্তু সে তাহা 
হইতে বিরত রহিয়াছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, শহরের মেয়েরা যখন তাহার 
বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখিতে পাইল তখন আধযীযের স্ত্রী তাহার চরিত্র সম্পর্কে তাহাদিগকে 
অবগত করিয়া যাহা পূর্বে তাহাদের নিকট গোপন রাখিয়াছিল আর তাহা হইল তাহার 
চরিত্রের পবিত্রতা । অতঃপর আযীঘের স্ত্রী ইউসুফ (আ)-এর প্রতি ধমক দেওয়ার 
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উদ্দেশ্যে বলিল | EE FREE AL ১ 53220434 আমি তাহাকে যে 
নির্দেশ দান করিয়াছি যদি সে তাহা পালন না করে তবে তাহাকে অবশ্যই বন্দী করা 
হইবে আর অবশ্যই সে লাঞ্ছিত হইবে। MS eA OAL 
Se ELT TN ld al 
- ll ie £9, {| অৰ্থাৎ_হে আমার প্রতিপালক । যেই অশ্লীলতার প্রতি 
তাহারা আমাকে আহ্বান করিতেছে তাহার তুলনায় কয়েদী হওয়াই আমার পক্ষে 
উত্তম । 


EE FTE LO EEC CEA অর্থাৎ যদি 
আপনি আমাকে আমার প্রবৃত্তির উপর ন্যাস্ত করিয়া দেন তবে এঁ অশ্লীলতা হইতে 
বাচিবার আমার কোন শক্তি নাই কারণ আমি তো আপনার সাহায্য ব্যতিত কোন 
উপকার ও অপকার করিতে সক্ষম নই । একমাত্র আপনিই সাহায্যদাতা এবং আপনার 
প্রতি আমার ভরসা । অতএব হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে আমার প্রবৃত্তির উপর 
ন্যস্ত করিবেন না। ০.2445 অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার দু'আ কবুল করিলেন। 
. অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বাচাইয়া নিলেন এবং তিনি 
কঠোরভাবে উহা হইতে বিরত থাকিলেন এবং বন্দী হওয়াকেই পছন্দ করিলেন । ইহা 
ছিল ইউসুফ (আ)-এর চরম কামেল হওয়ার প্রমাণ । একদিকে তিনি ছিলেন অসীম 
সৌন্দর্যের অধিকারী যুবক অপরদিকে মহিলাটিও অতি রূপবতী ও ধনসম্পদে ও রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতার অধিকারী মিসরের আযীযের পত্নী এই অবস্থায় কেবল আল্লাহ্র ভয়ে ও 
সওয়াবের আশায় অশ্লীলতা হইতে বিরত থাকিয়া বন্দী হওয়াকে পছন্দ করা তাহার 
চরম সাধনার প্রমাণ । 

এই কারণেই বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে; সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহার বিশেষ ছায়া দান করিবেন, যে দিনে তাহার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া 
থাকিবেন না, (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক (২) এমন যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত ' 
থাকিয়া যৌবন অতিক্রম করিয়াছে (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সহিত বাধা (8) 
যে দুই ব্যক্তি কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র সস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একজন অপরজনকে ভালবাসে 
তাহাদের মিলন ও তাহাদের বিচ্ছেদ এই একই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। (৫) যে ব্যক্তি 
এত গোপন সদকা করে যে ডান হাত সদকা করিলে বাম হাতও উহা জানিতে পারে 
না। (৬) যে ব্যক্তিকে কোন সুন্দরী সম্ভ্রান্ত রমণী তাহার সহিত কুমতলব পোষণ করিয়া 
আহ্বান করে অতঃপর সে তাহার জওয়াবে এই কথা বলে আমি তো আল্লাহ্‌কে ভয় 
করি (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া তাহার অশ্রু প্রবাহিত করে। 
কাছীর-৪৪০৫) 
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0 ie EEE ox BIUISCOGGNKAS (ro) 

৩৫. নিদৰ্শনাবলী দেখিবার পর উহাদিগের মনে হইল তাহাকে কিছু কালের 
জন্য কারাকরুদ্ধ করতেই হইবে৷ 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন হযরত ইউসুফ (আ) এর পবিত্রতা ও 
নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হইবার পরও তাহারা তাহাকে বন্দী করিয়া রাখাই সমীচীন মনে 
করিল । খুব সম্ভব তাহারা এই পথ এই উদ্দেশ্যেই অবলম্বন করিয়াছিল, যেন তাহারা 
জনমনে এই ধারণা দিতে সফল হয় যে মিসরের আধীযের স্ত্রীর সহিত সে-ই কুমতলব 
পোষণ করিয়াছিল এবং এই কারণেই তাহাকে বন্দী করা হইয়াছে। 


এই কারণেই মিসরের সম্রাট যখন তাহাকে মুক্তিদানের জন্য তাহাকে নিজের 
নিকট ডাকিয়া পাঠায়াছিলেন তখন তিনি কারাগার হইতে বাহির হইতে অস্বীকার 
করিলেন যাবৎ না তাহার পবিত্রতা স্পষ্টভাবে সকলের সম্মুখে প্রমাণিত হয়। যখন 
তাহার চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হইল তখন তিনি বাহির হইয়া 
আসিলেন। আল্লামা সুদ্দী (র) বলেন; তাহারা ইউসুফ (আ)-কে এই কারণেই বন্দী 
করিয়াছিলেন যেন মিসরের আধীযের স্ত্রীর চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়া সে লাঞ্চিত 
না হয়। 
ref Gof BLESSING ps CA is2 055 (OT) 
KLEIN LENGE CA EB OA CE CLI OE 2 + b> 
0 Gd os Beli HS 
৩৬. তাহার সহিত দুইজন যুবক কারগারে প্রবেশ করিল । উহাদিগের একজন 
বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি আংগুর নিংড়াইয়া রস বাহির করিতেছি; এবং 
' অপর জন বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম আমি আমার মস্তকে রুটি বহন করিতেছি 
এবং পাখি উহা হইতে খাইতেছে। আমাদিগকে তুমি ইহার তাৎপর্য জানাইয়া দাও । 
আমরা তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখিতেছি। 
তাফসীর ৪ হযরত ইউসুফ (আ)-কে যে দিন কারাগারে প্রেরণ করা হইল । সেদিন 
আরো দুইজন যুবককেও কারাগারে পাঠান হইল । কাতাদা (র) বলেন, তাহাদের 
একজন ছিল বাদশার মদ প্রস্তুতকারক আর অন্যজন হইল তাহার রুটি প্রস্তুতকারক । 
মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন মদ প্রস্তুত কারকের নাম ছিল বুনদাহ আর রুটি প্রস্তুত 
কারকের নাম ছিল বুহলছ। সুদ্দা (র) বলেন, যুবকচদ্বয়ের কারাগারে প্রেরিত হইবার 
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কারণ ছিল বাদশার খাবারে বিষ মিশ্রিত করিবার ষড়যন্ত্রে তাহারা লিপ্ত ছিল বলিয়া 
বাদশা তাহাদের প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ) ইতিমধ্যেই 
দানশীলতা, আমানত, সত্যতা, সদাচরণ ও অতিরিক্ত ইবাদত, স্বপ্নের তাবীর, কয়েদীর 
অর্জন করিয়াছিলেন। উল্লেখিত যুবকদ্বয় যখন কারাগারে প্রবেশ করিল তখন তাহারা 
হযরত ইউসুফ (আ)-কে অতিশয় ভালবাসিতে লাগিল । একদিন তাহারা বলিয়া বসিল 
আমরা তো আপনাকে খুব ভালবাসী । তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে 
বরকত দান করুন৷ কিন্তু ব্যাপার হইল, যে ব্যক্তিই আমাকে ভালবাসিয়াছে তাহার 
তাহার কারণে আমার ক্ষতি হইয়াছে। আমার আব্বা আমাকে ভালবাসিতেন। তাহার 
কারণেও আমি বিপর্যস্ত হইয়াছি। আর আযীযের স্ত্রীও আমাকে অনুরূপ ভালবাসিয়াছে। 
তখন তাহারা বলিল, আল্লাহ্র কসম আমরা তো কেবল ভালবাসিতেই পারি । অতঃপর 
তাহারা একদিন স্বপ্নে দেখিল । মদ প্রস্তুতকারক দেখিল সে আঙ্গুর হইতে রস বাহির 
করিতেছে। হযরত আব্বুল্পাহ্‌ ইবন মসউদ (রা) (১০ ১০:1 zl 55! পড়িতেন । 
ইবনে আবূ হাতিম আহম্মদ ইবনে সিনান (র)....আব্ুল্লাহ্‌ ইবন মসউদ (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন যে তিনি এখানে {১০০ 2] পড়িতেন। (আমি আঙ্গুরের রস বাহির 
করিতেছি) । যাহ্হাক (র) EH A =! এর তাফসীর প্রসংগে বলেন এখানে 
2: অৰ্থ (£০ অৰ্থাৎ আঙ্গুর । তিনি বলেন, অস্মানের লোকেরা আঙ্গুরকে “2 বলে। 
ইকরিমাহ্‌ (র) বলেন যুবকটি হযরত ইউসুফ (আ)-কে বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিতে 
পাইলাম, আমি আঙ্গুরের লতা লাগাইয়াছি এবং উহাতে আঙ্গুর ধরিয়াছে অতঃপর 
আঙ্গুর ছিড়িয়া উহার রস বাহির করিয়াছি এবং বাদশাকে উহা পান করিতে দিয়াছি। 
অতঃপর হযরত ইউসুফ বলিলেন তুমি তিন দিন পর কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া 
আবার বাদশাকে আঙ্গুরের মদ পান করাইবে। আর দ্বিতীয় যুবক বলিল, আমি 
স্বপ্নযোগে দেখিয়াছি যে আমি রুটি বহন করিতেছি। আর পাখিরা উহা খাইতেছে। 
আপনি ইহার তাবীর বলিয়া দিন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে যাহা প্রসিদ্ধ তাহা 
হইল তাহারা উভয়েই স্বপন দেখিয়া হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট উহার তাবীর 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, অকী! ও ইবনে হুসাইদ (র).... 
আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গীরা স্বপ্নে 
কিছুই দেখিতে পায় নাই এবং তাহারা ইউসুফ (আ)-কে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে 
মিথ্যা স্বপ্ন গড়িয়া তাহার নিকট উহার তাবীর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। 
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৩৭. ইউসুফ (আ) বলিল তোমাদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহা আসিবার 
পূর্বে আমি তোমাদিগকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানাইয়া দিব। আমি যাহা তোমাদিগকে 
বলিব তাহা আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে বলিব । 
যে সশ্পৃ্দায় আল্লাহ্‌ বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী আমি তাহাদিগের 
মতবাদ বর্জন করিয়াছি। 

৩৮. আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ইসহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ 
অনুসরণ করি। আল্লাহ্র সহিত কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদিগের কাজ নহে। 
ইহা আমাদিগের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ৷ কিন্তু মানুষই কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করেনা। 

তাফ্সীর ৪ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ) তাহার সাথীদ্বয়কে 
সান্তনা দিয়াছেন, তিনি বলেন আমি তোমাদের স্বপ্নের তাবীর জানি এবং যখনই 
তোমরা কোন স্বপ্ন দেখিবে উহার তাবীর সংঘটিত হইবার পূর্বেই আমি উহা 
তোমাদিগকে বলিয়া দিব। এই কারণেই তিনি বলিয়াছেন S24 C৯ 
(এ! :%45%। অৰ্থাৎ তোমাদিগকে যে খাবার দেওয়া হয় উহা আসিবার পূর্বেই আমি 
উহার তাবীর বলিয়া দিব। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইবনে হুসাইন 
(র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, সম্ভবতঃ হযরত ইউসুফ (আ) 
কে একাকী থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। যখন আহারের সময় হইত কেবল তখনই 
তাহাকে অন্যের সহিত মিলিতে দেওয়া হইত এই কারণেই তিনি সাথীদ্বয়কে বলিয়া 
দিলেন, যখনই খাইবার সময় হইবে তখনই তোমাদিগকে তোমাদের খাবার আসিবার 
পূর্বেই ইহার তাবীর বলিয়া দিব । 

অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন হযরত ইউসুফ (আ) 
তাহাদিগকে এই কথাও বলিলেন তাবীর করিবার এই জ্ঞান আল্লাহ্‌ তা'আলাই 
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আমাকে দান করিয়াছেন, কারণ আমি কাফিরদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, যাহারা 
আল্লাহ্‌ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না। অতএব তাহারা কিয়ামতে সওয়াব 
ও শান্তিরও কোন আশা করে না। 1 5% 4১/5 আর আমি আমার পূর্ব 
পুরুষদের অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইঁয়াকৃব (আ)-এর ধর্মের অনুসরণ 
করিয়াছি। অর্থাৎ “আমি কাফিরদের পথ ছাড়িয়া এই সমস্ত আম্বিয়া কিরামের পথ 
ধরিয়াছি।” এইরূপভাবে যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ ধরিয়াছে, আম্বিয়ায়ে কিরামের 
অনুসরণ করিয়াছে এবং ভ্রান্ত লোকদের পথ পরিত্যাগ করিয়াছে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহার অন্তরে হেদায়াতের নূর ভরিয়া দেন এবং তাহাকে জ্ঞান ভান্ডার দান করেন এবং 
শরীয়তের ইমাম বানাইয়া দেন, অতএব সে মানুষকে সঠিক পথের প্রতি আহ্বান 
করে। ১০% 5 lL (১% 5 41 0,442 অৰ্থাৎ আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে 
শরীক করা আমাদের পক্ষে সমীচীন নহে ইহা হইল আমাদের ওপর ও সাধারণ 
মানুষের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তার কোন 
শরীক নাই তিনি এক ও অদ্বিতীয়-- তাওহীদের এই শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের 
সকলের পক্ষে আল্লাহ্র এক মহা অনুগ্রহ যাহার শিক্ষা তিনি ওহীর মাধ্যমে আমাদিগকে 
দান করিয়াছেন। 44-59 EE কিন্তু অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র শুকুর 
করে না অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়া আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ 
করিয়াছেন তাহ্নারা ইহাকে নিয়ামত ও অনুগ্রহ হিসাবে স্বীকার করে না বরং তাহারা 
254 BL 5% 4০25 1১% আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন 
করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের জার্তির সহিত ধ্বংসের ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইবনে 
আবু হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইবনে সিনাস (র)....ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত। ' 
তিনি দাদাকেও পিতার সমতুল্য করিতেন এবং তিনি বলিতেন আল্লাহ্র কসম, যাহার 
ইচ্ছা হয় আমি তাহার সহিত এই ব্যাপারে হাজরে আসওয়াদের নিকট লিআন (১) 
করিতে প্রস্তুত । আল্লাহ্‌ তাআলা দাদার উল্লেখ করেন নাই; তিনি হযরত ইউসুফ (আ) 
সম্পর্কে বলেন LES GUS CAG £401 82,08 এই আয়াতে পিতা ও 
rp) 
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৩৯. হে কারা সংগীদ্ধয় । ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক 
আল্লাহ্‌? 
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৪০. তাহাকে ছাড়িয়া তোমরা কেবল কতকগুলি নামের ইবাদত করিতেছ, যেই 
নাম তোমাদিগের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রাখিয়াছ, এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্‌ 
পাঠান নাই । বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহরই । তিনি আদেশ দিয়াছেন 
অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে, কেবল তাহার ব্যতিত, ইহাই সরল দ্বীন, কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে। 

তাফসীর £ঃ অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) যুবকদ্বয়কে কেবল মাত্র আল্লাহ্র 
AMOUR Sel al CONC AOE SON EA SU 
আচ্ছা তোমরা বলতো দেখি 4% ald lil sl 25 03844 % LUI অৰ্থাৎ 
কহিক বিডির এতিলারককে হুর ৰা কর বরা উকা বা নেৰল'বহ৷ 
প্রতাপের অধিকারী আল্লাহ্‌কে ইলাহ বলিয়া স্বীকার করা উত্তম। অতঃপর তিনি 
তাহাদিগকে বলিলেন তাহারা সে সমস্ত দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করিয়া থাকে আর 
যাহাদিগকে ইলাহ বলিয়া মান্য করে প্রকৃতপক্ষে উহা কেবল তাহাদের মনগড়া নাম 
ছাড়া কিছুই নহে । আল্লাহ্‌ তা'আলা উহার কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই । এই 
কারণে ইরশাদ হইয়াছে। ১&1, ০5 ২1 154 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদের এই মনগড়া ইলাহের কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। অতঃপর 
ashe yin al atk dabei aloo oeietpnhos indoles ebm 
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' তাওহীদ ও একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি যে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি 
তাহাই হইল সঠিক ধৰ্ম যাহার অনুকরণের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা নির্দেশ দিয়াছেন এবং 
তাহার দলীল প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন। 520 9 ৪,8৫1 5,<], কিন্তু 
অধিকাংশ লোকেরা উহা সম্পর্কে অবগত নহে। আর এই কারণেই অধিকাংশ লোক 
মুশরিক হইয়াছে 4 ০১,১3 ০-U১।, (2, অর্থাৎ তাহাদের ঈমানের জন্য 
যদিও অত্যন্ত লোভ করেন কিন্তু অধিকাংশ ঈমান আনিবে না। 

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) স্বপ্নের তাবীর বাদ দিয়া তিনি 
তাহাদিগকে উপদেশ করিতে লাগিলেন কারণ তিনি জানিতেন স্বপ্নের তাবীর তাহাদের 
একজনের পক্ষে শুভ নহে অতএব তিনি তাহাদিগকে অন্যদিকে মনোনিবেশ করিতে 
চাহিয়াছিলেন। যেন তাহারা পুনরায় এ প্রশ্ন না করে। কিন্তু তাহারা পুনরায় সেই একই 
প্রশু করিল তখনও তিনি তাহাদিগকে উপদেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইবনে 
জুরাইজের এই বক্তব্য প্রশ্নের উর্ধ্বে নহে, কারণ হযরত ইউসুফ (আ) তো পূর্বেই 
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' তাহাদিগকে স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছিলেন । এখানে ঘটনা কেবল 
ইহাই ঘটিয়াছিল যে কারাগারের যুবকদ্ধয় হযরত ইউসুফ (আ)-কে একজন সম্মানিত 
বুযুর্গ মনে করিয়া তাহার নিকট তাহাদের স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং এই 
সুযোগে তিনি তাহাদিগকে উপদেশ ও নসীহত করিয়াছিলেন। কারণ তিনি তাহাদিগকে 
দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাহাদের মধ্যে সত্য গ্রহণ করিবার যোগ্যতা 
রহিয়াছে। এই কারণে তিনি তাহাদিগকে নসীহত শেষ করিয়া তাহাদের স্বপ্নের তাবীর 
বলিয়া দিয়াছিলেন এবং এই তাবীর জানিবার জন্য তাহাদের পুনরায় আর প্রশ্ন করিতে 


TS GE 5 CES AE feta (e) 
0 ESI CIN Gr CRISES cs 
8৪১. হে কারা সংগীদ্বয়, তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, তাহার প্রভুকে 
মদ্যপান করাইবে এবং অপরজন সম্বন্ধে কথা এই যে সে শুলিবিদ্ধ হইবে । 
অতঃপর তাহার মস্তক হইতে পাখি আহার করিবে । যে বিষয়ে তোমরা জানিতে 
চাহিয়াছ তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। 
তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ) তাহার সাথীদ্বয়কে বলেন, ১,2 LU 
£255 252 {১০ একথা তিনি সেই ব্যক্তিকে করিয়াছিলেন যে আঙ্গুর 
হইতে রস বাহির করিতে দেখিয়াছিল। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট করিয়া কাহাকেও তাবীর 
বলেন নাই যেন সে চিন্তিত না হয় এই কারণেই তিনি অনিদিষ্টভাবে বলিলেন 
ls be pln LLL LAY LL কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে এই কথাটি 
তাহার পক্ষে প্রযোজ্য ছিল যে নিজেকে রুটি বহন করিতে দেখিয়াছিল। অতঃপর সাথে 
সাথেই এইকথা বলিলেন এই ফয়সালা অবধারিত । যাবত না স্বপ্নের তাবীর করা হয়, 
উহা মুলতবী থাকে কিন্তু স্বপ্নের তাবীর হইয়া যাওয়ার পর উহা অবশ্যই ঘটিয়া যায় । 
সাওরী (র) ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত 
ইউসুফ (আ) স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিলেন তখন তাহারা বলিল আমরা কোন স্বপ্ন দেখি 
নাই। তখন তিনি বলিলেন হে৷ <2; &১]৷ 4 ০5% তোমরা যে সম্পর্কে প্রশ্ন 
করিয়াছ উহার ফয়সালা হইয়া গিয়াছে। মুহাম্মদ ইবন ফুযাইল (র)....ইবনে মসউদ 


(রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, আবদুর রহমান ইবনে যায়দ (র) 
আসলাম ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। 


সারকথা হইল যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা স্বপন বর্ণনা করিবে যদি উহার তাবীর করা হয় 
তবে উহাই সংঘটিত হইয়া যায়। ইমাম আহমদ (র) মু'আবিয়াহ ইবনে হায়দাহ্‌ (র) 
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হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, স্বপ্ন যেন পাখির 
পায়ের উপর যাবৎ না উহার তাবীর করা হয় যখন উহার তাবীর করা হয়, তখনই উহা 
ঘটিয়াই যায়। আবূ ইয়া‘আলার মুসনাদ গ্রন্থে ইয়াধীদ রককাশীর সূত্রে হযরত আনাস 
(রা) হইতে মারফ্রূপে বর্ণিত স্বপ্নের তাবীর সর্বপ্রথম যে যাহা দিয়াছে উহাই সংঘটিত 


হয়। 2 B23w MCL 3 ok ANAS 
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8২. ইউসুফ (আ) উহাদিগের মধ্যে যে মুক্তি পাইবে মনে করিল তাহাকে 
বলিল তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলিও, কিন্তু শয়তান উহাকে উহার প্রভুর 
নিকট তাহার বিষয় বলিবার কথা ভুলাইয়া দিল। সুতরাং ইউসুফ (আ) কয়েক 
বৎসর কারাগারে রহিল । j 
তাফসীর ঃ যে ব্যক্তি বাদশাকে শরাব পান করায় হযরত ইউসুফ (আ) তাহার 
সম্পর্কে ধারণা করিয়াছিলেন যে সে মুক্তি পাইবে অতএব তিনি তাহাকে নির্জনে এই 
কথা বলিয়াছিলেন যে তুমি বাদশাহর নিকট আমার আলোচনা করিবে, যেন যে ব্যক্তি 
শুলীবিদ্ধ হইবে সে যেন বুঝিতে না পারে। কিন্তু সে ব্যক্তি বাদশার নিকট হযরত 
ইউসুফ (আ)-এর আলোচনা করিতে ভুলিয়া গেল । ইহা শয়তানেরই একটি চালবাজী 
ছিল। যাহার ফলে ইউসুফ (আ)-এর কয়েক বছর যাবত কারাগারে কাটাইতে হইল । 
(230 এর মধ্যে সর্বনামটি মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি ফিরিয়াছে এটাই সঠিক মত । 
মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই মতই পোষণ 
করিয়াছেন। কেহ কেহ এইমতও পোষণ করিয়াছেন যে সর্বনামটি হযরত ইউসুফ 
(আ)-এর প্রতি ফিরিয়াছে। ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) 
হইতে এইরূপ রেওয়ায়েত করিয়াছেন। আর ইকরিমাহ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও 
এইমত পোষণ করেন। ইবনে জরীর বলেন, ইবনে অকী (র)....ইবনে আব্বাস হইতে 
মারফুরূপে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেন, “যদি হযরত ইউসুফ (আ) এই কথাটি 
তাহাকে না বলিতেন তবে এত দীর্ঘকাল তাহার কারাগারে কাটাইতে হইত না৷ কারণ 
তিনি আল্লাহ্‌ ব্যতিত অন্যের নিকট হইতে মুক্তির আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু হাদীসটি 
নিশ্চিত দুর্বল । কারণ সূত্রের মধ্যে সুফিয়ান ইবনে অকী দুর্বল আর ইবরাহীম ইবনে 
ইয়াধীদ জাওযী অধিক দুর্বল । হাসান ও কাতাদাহ্‌ (র) হইতে হাদসীট মুরসালরূপে 
বর্ণিত । কিন্তু ইহাও গ্রহণ যোগ্য নহে। =, শব্দটির অর্থ কি এই সম্পর্কে মুজাহিদ ও 
কাতাদাহ (র) বলেন, তিন হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে (4, বলা হয়। ওহ্‌ব ইবন 
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মুনাবিবহ (র) বলেন, OnE NOE C0) fleet noe sete HPAI 
আর ইউসুফ (আ) কারাগারে সাত বছর কাটাইয়াছেন। বুখতনা নাসারের শাস্তিও সাত 
বছর ছিল । যাহ্‌হাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ইউসুফ (আ) দশ 
বছর কারাগারে ছিলেন, যাহ্‌হাক (র) বলেন চৌদ্দ বছর ছিলেন। 
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সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে। এবং দেখিলাম সাতটি সবুজ শীষ ও 


অপর সাতটি শুষ্ক । হে প্রধানগণ যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে চাও তবে 
আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও । 


88. উহারা বলিল, ইহা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এইরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় 
অভিজ্ঞ নই । 


কাছীর-৪৫(৬) 
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8৫. দুইজন কারাদ্বয়ের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল পরে তাহার 

স্বরণ হইল সে বলিল আমি ইহার তাৎপর্য তোমাদিগকে জানাইয়া দিব । সুতরাং 
তোমরা আমাকে পাঠাও । 

৪৬. সে বলিল হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকার গাভী ইহাদিগকে 

সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি 

শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে ব্যাখ্যা দাও যাহাতে আমি লোকদিগের নিকট 

ফিরিয়া যাইতে পারি ও যাহাতে তাহারা অবগত হইতে পারে। 

৪৭. ইউসুফ (আ) বলিল, তোমরা সাত বৎসর একদিক্রমে চাষ করিবে 
অতঃপর তোমরা যে শষ্য সংগ্রহ করিবে উহার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা 
ভক্ষণ করিবে তাহা ব্যতিত সমস্ত শীষসমেত রাখিয়া দিবে। 

৪৮. এবং ইহার পর আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর । এই সাত বৎসর যাহা 
পূর্বে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে লোকে তাহা খাইবে, কেবল সামান্য কিছু যাহা তোমরা 
সংরক্ষণ করিবে, তাহা ব্যতিত । 


৪৯. এবং ইহার পর আসিবে এক বৎসর তেইবান আরবের ভা ভর 
বৃষ্টিপাত হইবে, এবং সেই বৎসর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াইবে। 


তাফসীর ঃ উপরোক্ত মিসরের বাদশাহ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার এই স্বপ্নই 
হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারাগার হইতে সম্মানের সহিত মুক্তি লাভের কারণ 
হইয়াছিল । কারণ বাদশাহ স্বপ্ন দেখিয়াই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এবং এই 
ব্যাপারে তিনি বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব তিনি তাহার সাম্রাজ্যের আমীর, 
জ্যোতিষী, উলামা ও স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানকারী ও অন্যান্য বিশিষ্ট লোকদিগকে একত্রিত 
করিয়া স্বপ্নের ঘটনা বলিয়া উহার ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলেন। কিনু তাহারা উহার ব্যাখ্যা 
দান করিতে অপারগতার কথা জানাইয়া দিলেন, তাহারা বলিলেন ইহা 421 ৬% 
অর্থাৎ ইহা আপনার মানসিক বিকার যাহার কারণে আপনি এই স্বপ্ন দেখিয়াছেন। wp 
৬21 55291 4294, 525 আর আমরা এই মানসিক বিকারগ্র্ত ব্যক্তির স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা দান করিতে পারিব না। ঠিক এই মুহূর্তে হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারাগারের 
সাথী যুকবদ্বয়ের যে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়াছিল হযরত ইউসুফ (আ) এর কথা তাহার 
মনে পড়িয়া গেল । আর তিনি বাদশাহর নিকট তাহার আলোচনা করিতে তাহাকে 
বলিয়া দিয়াছিলেন সে কথা শয়তান তাহাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল। অতঃপর সে বাদশাহ্‌ 
ও দরবারের অন্যান্য লোকদিগকে বলিল আমি এই স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিতে পারি। 


2797242" 


1778 অৰ্থাৎ আমাকে ইউসুফ (আ) এর নিকট পাঠাইয়া দিন। অতঃপর 
তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং সে তাহার নিকট আসিয়া বলিল 4&১? 
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3৩০০৭]! হে ইউসুফ হে সত্যবাদী! এই ভাবে সম্বোধন করিয়া সে বাদশাহর স্বপ্ন 
বর্ণনা করিল এবং ইউসুফ (আ) তাহাকে কোন প্রকার তিরস্কার না করিয়াই স্বপ্নের 
তাবীর বলিয়া দিলেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্বে কারাগার হইতে মুক্তির জন্যও 
কোন শর্ত আরোপ করিলেন না। বরং তিনি বলিলেন 3১ ১০ ০০ ০৯০5 অর্থাৎ 
সাত বছর পর্যন্ত খুব বৃষ্টি হইবে এবং খুব সাচ্ছন্দ হইবে ও খুব ফসল উৎপন্ন হইবে। 
সাতটি মোটা গরু দ্বারা সাতটি সাচ্ছন্দের বছর বুঝান হইয়াছে কারণ গরু দ্বারা যমীন 
চাষাবাদ করা হয় এবং এ যমীন হইতেই নানা প্রকার ফলমূল ও শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। অতঃপর তিনি এই উপদেশও দান করিলেন এই সাত বছরে যে ফসল উৎপন্ন 
হইবে উহা শীষসহ সংরক্ষিত করিয়া রাখিবে যেন উহা কোন প্রকার নষ্ট না হইতে 
পারে। অবশ্য যতটুকু পরিমাণ তোমাদের খাইতে প্রয়োজন হইবে উহা শীষ ছাড়া 
রাখিতে পারিবে । এবং অতিরিক্ত খরচ করিবে না যেন পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সাত বছরেও 
তোমরা ‘উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পার । এই দুর্ভিক্ষের সাতটি বছরকেই সাতটি দুর্বল 
গরু দ্বারা বুঝান হইয়াছে যাহা -মোটা গরুগুলিকে খাইয়া ফেলিতে ছিল। কারণ 
হ্‌য়। 

হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে এই কথাও বলিলেন দুর্ভিক্ষের সাত বছর কিছুই 
উৎপরু হইবে না । তাহারা যাহা কিছু যমীনে বপন করিবে উহার কিছুই গজাইয়া উঠিবে 
না। এই কারণে তিনি বলিলেন 3০2% 445245 81 5442855 ০ ক অর্থাৎ 
তাহারা পূর্বে যাহা কিছু পরবর্তী বছরসমূহের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল কেবল 
উহাই ভক্ষণ করিবে। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে সাথে সাথে এই 
সুসংবাদও দান করিলেন যে দুর্ভিক্ষের সাত বছর শেষ হইবার পর যে বছরটি আসিবে 
উহা খুব শান্তিময় হইবে । সেই বছর খুব বৃষ্টি হইবে এবং খুব ফসল উৎপন্ন হইবে । 
আর লোকেরা খুব পরিতৃপ্ত হইবে । তাহারা তাহাদের অভ্যানুসারে যায়তুন ও অন্যান্য 
জিনিসের তেল বাহির করিবে এবং আঙ্গুরের রস বাহির করিয়া পান করিবে । আর পশুর 
স্তনেও অনেক দুধ জমা হইবে অতঃপর তাহারা দুধ বাহির করিবে ও পান করিবে। 
হযরত আলী ইবনে আবূ তালহা' (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে 2; 
(3.22 এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেন ৪ 23.০৯, Al ১ এর অর্থ হইল £2127 অর্থাৎ . 
তাহারা গাভী দোহন করিয়া দুধ পান করিবে 
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৫০. বাদশাহ বলিল, তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস । যখন 
দূত তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল তুমি তোমার প্রভুর নিকট 
ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীগণ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল 
তাহাদিগের অবস্থা কী? আমার প্রতিপালক তাহাদিগের ছলনা সম্যক অবগত । 

৫১. বাদশাহ নারীগণকে বলিল, যখন তোমরা ইউসুফ হইতে অসৎকর্ম কামনা 
করিয়াছিলে, তখন তোমাদিগের কী হইয়াছিল? তাহারা বলিল, অদভুত আল্লাহর 
মহাত্্য আমরা উহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই । আযীযের স্ত্রী বলিল, এক্ষণে 
সত্য প্রকাশ হইল, আমিই তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিলাম, সে তো 
সত্যবাদী । 

৫২. সে বলিল, আমি ইহা বলিয়াছিলাম যাহাতে সে জানিতে পারে যে তাহার 
অনুপস্থিতিতে আমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই । আল্লাহ তা'য়ালা 
বিশ্বাস ঘাতকদিগের ষড়যন্ত্র সফল করেনা। 

৫৩. সে বলিল, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না । মানুষের মন অবশ্যই 
'মন্দকার্য প্রবণ, কিন্তু সে নহে যাহার প্ঠৃতি আমার প্রতিপালক অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করেন । নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 
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তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন বাদশাহর দূত স্বপ্নের তাবীর শুনিয়া 
প্রত্যাবর্তন করিল এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর তাবীর তাহার খুব পছন্দ হইল আর 
তিনি যে একজন অতি উন্নৃত চরিত্রের অধিকারী তাহাও তাহার বুঝিতে অবশিষ্ট থাকিল 
না। অতএব তিনি দরবারের লোকাদিগকে বলিলেন 4 £3'%/ অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-কে 
কারাগার হইতে বাহির করিয়া আমার নিকট হাযির কর'। কিন্তু বাদশাহর দূত আসিয়া 
যখন তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তির সংবাদ জানাইল, তখন তিনি কারাগার হইতে 
বাহির হইতে অস্বীকার করিলেন যাবৎ না, বাদশাহ ও তাহার প্রজাদের নিকট এই কথা 
প্রমাণিত হয় যে তিনি একজন নির্দোষ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী । এবং আধযীযের 
স্ত্রীর পক্ষ হইতে যে দোষ অর্পণ করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । আর তাহাকে যে 
কারাগারের শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে উহা কোন অপরাধের কারণে নহে বরং উহা ছিল 
সম্পূর্ণ যুলুম ও অবিচার । অতএব তিনি দূতকে বলিলেন 9%, 441 324 তুমি তোমার 
মনীবের নিকট গিয়া আমার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত করিতে 
বল। 


হাদীস শরীফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য ও তাহার ভদ্রতার প্রশংসা করা 
হইয়াছে । বুখারী মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থসমূহে ইমাম জুহরী (রা) হইতে বর্ণিত । 
তিনি সায়ীদ ও আবূ সালমাহ হইতে তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেন “আমরা হযরত ইবরাহীম (আ) অপেক্ষা 
সন্দেহ পোষণ করিতে অধিক হকদার যখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, হে আমার 
প্রতিপালক,আপনি মৃতকে জীবিত করেন কিরূপে ? উহা আমাকে একটু দেখিবার 
সুযোগ দিন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন, তিনি 
কোন শক্তিশালী গোত্রের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিলেন। আর হযরত ইউসুফ (আ) 
যতকাল কারাগারে বন্দী ছিলেন যদি আমি ততদিন বন্দী থাকিতাম তবে আমি 
আহ্বানকারীর ডাকে অবশ্যই সাড়া দিতাম ৷” ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফাল 
রর)....আবু হুরায়রা (রা) হইতে তিনি হযরত নবী করীম (সা) হইতে ১ 4144 
TY £$-41 JU এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, “যদি আমি 
হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্থলে হইতাম তবে সাথে সাথেই আমি আহ্বানকারীর ডাকে 
সাড়া দিতাম এবং দোষযমুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতাম না। 

আবদুর রায্যাক (র) বলেন, ইবন উয়াইনাহ্‌ (র)....ইক্রিমাহ্‌ হইতে বর্ণিত । 
তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ আমিতো হযরত ইউসুফ (আ)-এর 
ধৈৰ্য ও ভদ্ৃতায় বিস্মিত না হইয়া পারিনা দেখতো! স্বপ্নে বাদশাহ সাতটি দুর্বল ও 
মোটাতাজা গরু দেখিয়া তাহার নিকট উহার তাবীর জিজ্ঞাসা করেন অথচ তিনি বিনা 
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দ্বিধায় ও বিনা শর্তে উহার তাবীর বলিয়া দেন। যদি আমি তাহার স্থলে হইতাম তবে 
কারাগার হইতে মুক্তির শর্ত ছাড়া তাহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতাম না। হযরত 
ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য ও ভ্দ্রতায় আমার বিস্ময় হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা 
করুন, যখন তাহার নিকট বাদশাহর দূত আসিয়া কারাগার হইতে মুক্তি সংবাদ দিলেন, 
তখন তিনি বাহির হইতে বিরত থাকিলেন যাবৎ না তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হইলেন । 
যদি আমি তাহার স্থলে হইতাম তবে সংবাদ শ্রবণ করিতেই দরজার নিকট দৌড়াইয়া 
যাইতাম। কিন্তু তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। হাদীসটি 
মুরসালরূপে বর্ণিত । 

EE 510425০5 0 44 আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা মিসরের 
বাদশাহ যখন আধীযের স্ত্রীর আমন্ত্রণে উপস্থিত মহিলাদের নিকট হইতে যে তথ্য সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন উহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা 
তোমরা বল, তোমরা আমন্ত্রণের দিনে ইউসুফ (আ) কে আকৃষ্ট করিয়া তোমাদের 
কুমতলব হাসিল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে সেই দিন কি ঘটনা ঘটিয়াছিল? বাদশাহ 
যদিও সকলকেই সম্বোধন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার উজীর আযীযের স্ত্রীই 
মূল লক্ষ্য ছিল। বাদশাহর প্রশ্নের উত্তরে মহিলারা সকলেই বলিল আল্লাহ্‌র পানাহ 
ইউসুফের মধ্যে আমরা কোন দোষ দেখি নাই । তখন আধযীযের স্ত্রী বলিল, Ebi 
EEEESTEAEES “32 অৰ্থাৎ ইউসুফ যে কথা বলিয়াছে যে আযীযের স্তরাই | 
কুমতলব পোষণ করিয়া আমাকে আকৃষ্ট করিতে চাহিয়াছিল সে কথাই সত্য বস্তুতঃ 
আমিই কুমতলব পোষণ করিয়াছিলাম। 

ত 5114 414811003 আষীযের স্ত্রী বলে আমি এই স্বীকারোক্তি এই 
জন্যই করিয়াছি যেন আমার স্বামী এই কথা বুঝিতে পারে যে আমি তাহার অবর্তমানে 
চরম কোন খেয়ানত করি নাই । অবশ্য এই যুবকের প্রতি লোভ করিয়াছিলাম কিন্তু সে 
তাহা পূর্ণ করিতে বিরত রহিয়াছে। এইজন্যই আমি স্বীকার করিয়াছি যেন তিনি 
জানিতে পারেন যে আমিও দোষত । 2:4১ 4 G৮ 2 ৩ আর নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা খেয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্র চলিতে দেন না 245,71 9 আষীযের 
স্ত্রী বলে, ঘানি নার লরি নিরি ভনিনেৰ বৰ রিতা 
Mn ROME Mo PSA NU He 
কুমতলব পোষণ করিয়াছিলাম ৷ BES Cif £/ নিশ্চয় প্রবৃত্তি খারাপ 
কাজের নির্দেশ দেয় I 2S Yl ৷ কিন্তু আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি অনুগ্রহ 
করেন তাহাকে তিনি বাচাইয়া রাখেন। 
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সূরা ইউসুফ ৩৫৯ 


1233447495 নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাকারী ও পরম মেহেরবান 
এই বক্তব্যটি আযীযের শ্রী. যুলায়খার বলেই অধিক প্রসিদ্ধ । আল্লামা মাওরদী (র) 
তাহার তাফসীরে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্‌ (র)ও তাহার 
মতের সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, এই কথা হযরত ইউসুফ (অ) 
বলিয়াছিলেন অর্থাৎ 44] 013 হইতে ১2১০ 2 G৯ ir | পৰ্যন্ত ইউসুফ 
(আ) বলিয়াছেন। অতএব ইহার অর্থ হইবে, আমি বাদশাহর দৃতকে এইজন্য ফিরাইয়া 
দিয়াছি যেন আযীয এইকথা বুঝিতে পারে যে আমি তাহার অবর্তমানে তাহার খেয়ানত 
করি নাই । আর আল্লাহ্‌ তা'আলা খেয়ানতকারীদের খেয়ানত চলিতে দেন না । আল্লামা 
ইবনে জরীর ও ইবনে হাতেম (র) কেবল এই মতই উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে জরীর 
(র) বলেন, আবূ কুরাইব (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে; 
বাদশাহ্‌ যখন মহিলাদিগকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তৈমরা ইউসুফ 
(আ)-এর প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিলে? তাহারা বলিল ৪ 

3 bs Le U2 Lal 052 54% আল্লাহ্‌ পানাহ আমরা তাহার সম্পর্কে 
খারাপ কিছুই জানি না। 8511০৫ 5 ০ 2% ৩,০ ৯ কিন্তু আখীযের 
স্ত্রী বলিল, এখন তো সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনার পর হযরত ইউসুফ (আ) 
বলিলেন, AME LSID GL lS অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, 
সেদিনেও কি নয় যে দিন আধীযের স্ত্রী আপনার প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিল তখন 
তিনি বলিলেন 2.49541 5 মুজাহিদ, সায়ীদ ইবন জুবাইর, ইকরিমাহ্‌, ইবন 

আবূ বুদাইল, যাহ্হাক, আন, কাতাদাহ্‌, সুদ্দী (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান 
sens Loe oom ru ele eff 0 ees Sgt Sad Ste 
কথাগুলোই আধযীযের স্ত্রীর যাহা বাদশাহর সম্মুখে বলিয়াছিল অথচ হযরত ইউসুফ (আ) 
তখন বাদশার নিকট ছিলেন না। বরং তিনি তাহাকে পরে তথায় উপস্থিত করা 
হইয়াছিল । 


U6 ECLA LALA LLIB LI O SS (05) 
a 07% ত 23% <) 


0 FEL ES Bs UE CE CIS OL (e0) 


৫৪. বাদশাহ বলিল ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস, আমি তাহাকে 
আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করিব । অতঃপর বাদশাহ যখন তাহার সহিত কথা 
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বলিল তখন বাদশাহ বলিল, আজ তুমি আমাদিগের নিকট মর্যাদাশালী ও 
বিশ্বাসভাজন হইলে। 

৫৫. ইউ লিল আমাৰে দেল বনে উর ক্র রান বরন, 
আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ। 


তাফসীর ৪ হযরত ইউসুফ (আ) যখন বাদশাহর নিকট নিদোৰ প্রমাণিত হইলেন, 
তখন তিনি বলিলেন 2 0 তোমরা তাহাকে আমার নিকট 
উপস্থিত কর তাহাকে আমি আমার বিশিষ্ট সহচর ও উজীর নিযুক্ত করিব। 4 41; 
AAR ON RC ET SRE 
সম্পর্কে জ্ঞাত হইলেন তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, *,* lic uel 
আজ হইতে আঁপনি আমাদের নিকট অতি সম্মানিত ও বিশ্বস্ত । অতঃপর হযরত ইউসুফ 
(আঁ) বলিলেন আপনি আমাকে দেশের শস্য ভান্ডারের সংরক্ষণের ও বিতরণের কাজে 
নিযুক্ত করুন। আমি সংরক্ষণ করিতে ও উহা সঠিকভাবে বিতরণ করিতে সক্ষম । 
হযরত ইউসুফ (আ) নিজেই এ ব্যাপারে নিজের প্রশংসা করিয়াছেন। বিশেষ ক্ষেত্রে 
বিশেষ প্রয়োজনে নিজের প্রশংসা করা জায়েয যদি তাহার যোগ্যতা সম্পর্কে অন্যরা 
lS LDL EE ALD 
করিয়াছেন। %%5% অর্থাৎ ধনভান্ডার সংরক্ষণকারী ও অর্থাৎ যে দায়িত্্‌ তাহার 
তি ন্যান্ত করা হইবে উহা যথাবথভাবে পালন করিবার জ্ঞানে গুণািত। শায়বা ইবন 
নাআমাহ (র) বলেন, 7 অৰ্থ- “আপনি আমার নিকট যাহা আমানত রাখিবেন উহা 
সংরক্ষণকারী” আর £214 অর্থ- “দুর্ভিক্ষের বছরসমূহ সম্পর্কে আমি অবগত ৷” এই 
ব্যাখ্যা ইবন আবু হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইউসুফ (আ) বাদশাহর নিকট উক্ত 
কাজের দায়িত্‌ অর্পণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি এঁ কাজ সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং তাহার দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হইতে পারিবে 
বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল। তিনি যমীনের শস্য ভান্ডারের কাজে তাহাকে নিযুক্ত 
করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন তিনি তাহার জ্ঞানানুসারে কাজ করিয়া 
প্রজাদিগকে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে বাচাইতে পারেন এবং এই পরিস্থিতিতে সঠিক ও 
নিখুঁত পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সুখে শান্তিতে রাখিতে পারেন । বাদশাহর 
অন্তরে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নিয়াছিল। অতএব তিনি তাহার সম্মানার্থে অতি 
আগ্রহসহকারে তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন। 
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সূরা ইউসুফ ৩৬১ 
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৫৬. এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে, সে দেশে 
যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারিত। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি, 
আমি সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করিনা । 
৫৭. যাহারা মুমিন এবং মুত্তাকী তাহাদিগের পরলোকের পুরস্কারই উত্তম । 
তাফসীর $ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, ES MEET EES TEE 
আমি ইউসুফ (আ)-কে মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করিয়াছি ১25 ৫215 
'[+ সুদ্দী ও আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) আয়াতের তাফসীর 
ংগে বলেন, যেন ইউসুফ (আ) যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবে সর্ব বিষয়ে অধিকার বিস্তার 
করিতে পারেন। আল্লামা ইবনে জরীর (র) বলেন, কারাগারে দুঃখকষ্টের ও সংকীর্ণ 
জীবন যাপন করিয়া এখন ইউসুফ (আ) যেন তাহার ইচ্ছামত কোন বসবাসের স্থান 
নির্ধারণ করিতে পরেন। £55 $5 15525, 2.০; আমি যাহাকে ইচ্ছা আমার 
রহমতের অংশ দান করিয়া থাকি আর সৎলোকদের শ্রমফল আমি নষ্ট করি না। 
অতএব হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তাহার ভাইদের দুর্ব্যবহার ও আযীযের স্ত্রীর 
পক্ষ হইতে তাহাকে করাগারে নিক্ষেপ করার পর তিনি যে ধৈর্যের পরিচয় দান 
TATE A UG ANT ERE SS OE CHA 
ULES BE, il 2517 25:5) ২1 অৰ্থাৎ- আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইউসুফ 
(আ)-এর জন্য পরকালে যে বিনিময় জমা করিয়া রাখিয়াছেন উহা তীহার পার্থিব 
রাষ্ট্রীয় অধিকারও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হইতে অধিকতর বড় ও উত্তম । যেমন তিনি হযরত 
সুলায়মান (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন, 24, 4210 520 65 
| sols ud iii ৩ ০১১ অর্থাৎ- পার্থিব এই ধন সম্পদ ও রাজত্‌ 
আমি আপনাকে দান করিয়াছি এবং পরকালেও আপনার জন্য আমার নিকট অত্যন্ত 
মর্যাদা ও উত্তম বাসস্থান রহিয়াছে। মোটকথা মিসরের সম্বাট রাইয়ান ইবন অলীদ 


কাছীর-৪৬ 2 
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৩৬২ তাফসীরে ইবনে কাছীর : 


হযরত ইউসুফ (আ)-কে মন্ত্রিত্‌ দান করিলেন। এই পদেই সেই মহিলার স্বামী 
অধিষ্ঠিত ছিলেন যে মহিলা হযরত ইউসুফ (আ)-কে ফুসলাইয়া তাহার সহিত অসৎকর্ম 
কামনা করিয়াছিল। মুজাহিদ বলেন, পরবর্তীতে মিসরের সম্রাট হযরত ইউসুফ (আ) 
-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রা) বলেন হযরত ইউসুফ (আ) মিসর সম্বাটকে বলিলেন 
০5391 55155 412 251,21 আপনি আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারের কাজে নিয়োজিত 
করুন করুন, তখন তিনি বলিলেন, আমি আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলাম । অতঃপর তিনি 
EERE TO TOES OW UY UO EE USE CON 1 
নিযুক্ত করিলেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
EBC EA IEEE GE ECU 

Elis EMAL 

মুহা্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, ইৎফীর তখন কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যবরণ করিল 

এবং মিসরের সম্রাট ইৎফীরের স্ত্রীকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ করিয়া দিলেন। যখন তাহার স্ত্রী তাহার নিকট প্রবেশ করিলেন, তখন হযরত 
ইউসুফ (আ) তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার সহিত যাহার কামনা করিয়াছিলে উহা 
অপেক্ষা ইহা ভাল নয় কি? তখন তিনি বলিলেন, হে সিদ্দীক! হে সত্যবাদী! আপনি 
আমার পূর্বের কর্মকান্ডের জন্য তিরস্কার করিবেন না, আপনি জানেন, আমি একজন 
সম্পদশালী রূপবতী মহিলা আর আমার স্বামী ছিলেন পৌরুষহীন আমার সহিত তাহার 
মিলনই সম্ভব ছিল না। অপর দিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে যে সোন্দর্য দান 
করিয়াছেন উহাও কাহার অজানা নয়। এতিহাসিকগণ বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) 
তাহাকে কুমারীই পাইয়াছিলেন এবং তাহার সহিত মিলনের ফলে দুইটি পুত্র সন্তান 
জন্মখহণ করে। আফরাশীম ইবনে ইউসুফ ও মীশা ইবনে ইউসুফ । আফরাশীম ইবন 
ইউসুফ এর ওঁরশে হযরত ইউশা’ ইবনে নূন এর পিতা নূন এবং হযরত আইয়ুব (আ) 
এর স্ত্রী হযরত রহমত. জন্ম গ্রহণ করেন। ফুযাইল ইবনে আয়ায (র) বলেন, আধীযের 
স্ত্রী একদিন পথে দাড়াইয়াছিল হঠাৎ হযরত ইউসুফ (আ) সেইপথ দিয়া অতিক্রম 
করিলেন, তখন আধযীযের স্ত্রী বলিল, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাহার আনুগত্যের 
ফলে গোলামকে রাজত্্‌ দান করিয়াছেন এবং তাহার 'নাফরমানীর কারণে রাষ্ট্রের 
অধিকারীকে দাসে পরিণত করিয়াছেন। 
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৫৮. ইউসুফের ভ্রাতাগণ আসিল এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইল । সে 
উহাদিগকে চিনিল, কিন্তু উহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না । 


৫৯. এবং সে যখন উহাদিগের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে বলিল, 
তোমরা আমার নিকট তোমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে লইয়া আইস । তোমরা কি 
দেখিতেছনা যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই আমি উত্তম মেযবান ৷ 


৬০. কিন্তু তোমরা যদি তাহাকে আমার নিকট লইয়া না আইস তবে আমার 
নিকট তোমাদিগের জন্য কোন বরাদ্দ থাকিবে না । এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী 


হইবে না। 

৬১. উহারা বলিল, উহার বিষয়ে আমরা উহার পিতাকে সম্মত করিবার চেষ্টা 
করিব এবং নিশ্চয়ই ইহা করিব । 

৬২. ইউসুফ তাহার ভূত্যগণকে বলিল, উহারা যে পণ্যমূল্য দিয়াছে তাহা 
উহাদিগের মালপত্রের মধ্যে রাখিয়া দাও-- যাহাতে স্বজনগণের নিকট 
প্রত্যাবর্তনের পর উহারা বুঝিতে পারে যে উহা প্রত্যার্পণ করা হইয়াছে তাহা 
হইলে উহারা পুনরায় আসিতে পারে। 


তাফসীর ঃ' আল্তামা সুদ্দা ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) এবং অন্যান্য 
তাফসীরকাগণ বলেন, যে কারণে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়া মিসরে আসিয়াছিল 
তাহা হইল হযরত ইউসুফ (আ)-এর মন্তিত্‌ গ্রহণ করিবার পর যখন শান্তির সাতটি 
বছর শেষ হইয়া গেল এবং দুর্ভিক্ষের বছর সমাগত হইল এবং মিসরের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ 
ছড়াইয়া পড়িল, এমন কি এই দুর্ভিক্ষ কিনান শহরেও ছড়াইয়া পড়িল । এই শহরেই 
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৩৬৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


হযরত ইয়াকৃব (আ) ও তাহার সন্তানরা বসবাস করিত । এই সময় হযরত ইউসুফ 
(আ) খাদ্যদ্ব্যের প্রতি কঠোর সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন এবং বিরাট খাদ্যভান্ডার সংগ্রহ 
করিলেন। 


তখন হযরত ইউসুফ (আ) বাহিরের প্রত্যেক আগস্তুককে এক উট বোঝাই 
খাদ্যদ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। আর তিনি নিজে এবং সেনাবাহিনী এমন কি মিসর 
সম্বাটও কেবল দুপুর বেলা একবার মাত্র এক আধ লুকমা খাদ্য আহার করিতেন। 
মিসরবাসীদের পক্ষে ইহা ছিল এক অপূর্ব রহমত । কোন কোন তাফসীরকার বলেন, 
হযরত ইউসুফ (আ) প্রথম বছরে তাহাদের নিকট মালের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রয় 
অনুরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ বছরেও আসবাব পত্রের বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন । এমনকি 
তিনি যখন তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক হইয়া গেলেন তখন অবশেষে 
তাহাদের জীবনের ও সন্তান-সন্তুতির বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন এবং পরে তিনি 
তাহাদিগকে আযাদ করিয়া দিলেন এবং তাহাদের মালও ফিরাইয়া দিলেন। অবশ্য এই 
কথা সত্য কি মিথ্যা উহা আল্লাহই ভাল জানেন, তবে রেওয়ায়েতটি ইসরাঈলী 
রেওয়ায়েত যাহা আমরা বিশ্বাসও করিতে পারিনা আর অবিশ্বাস ও করি না। মোটকথা 
বহিরাগতদের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরাও ছিল যাহারা তাহাদের পিতার 


' নির্দেশে আসিয়াছিল। তাহারা এই কথা জানিতে পারিয়াছিল যে মিসরের আযীয মালের 


বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য দান করেন অতএব হযরত ইয়াকৃব (আ) তাহার পুত্রদিগকে তথায় 
পাঠাইলেন এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর আপন ভাই বিনিয়ামীন যিনি হযরত ইউসুফ 
(আ)-এর পরে তাহার সর্বাধিক প্রিয় পুত্র ছিলেন তাহাকে নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন, 
আর অবশিষ্ট দশজনকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা যখন মিসরে পৌছল তখন হযরত 
ইউসুফ (আ) শাহী প্রতাপের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন । তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতেই তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিলেন কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না। 
কারণ তাহারা তাহাকে অতি অল্প বয়সেই ছাড়িয়াছিল এবং বিদেশী কাফেলার নিকট 
তাহাদের জানা ছিল না। ফলে তাহারা এই কথা ভাবিতেও পারে নাই যে, সেই ইউসুফ 
এতবড় মর্যাদার অধিকারী হইবেন কাজেই তাহাকে তাহারা চিনিতে পারেন নাই । 
কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদেরকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। 

সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের সহিত এমনভাবেই কথা বলিতে 
লাগিলেন যেন তিনি তাহাদিগকে চিনতেই পারেন নাই । তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আমার এই শহরে তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? তাহারা বলিল, হে আযীয! 
আমরা খাদ্যদ্রব্য লইবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, সম্ভবতঃ তোমরা গোয়েন্দা, 
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তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌ পানাহ! আমরা গোয়েন্দা নই । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা 
কোথায় বাস কর । তাহারা বলিল, আমরা কেনানের অধিবাসী এবং ‘আমাদের পিতা 
আল্লাহ্র নবী হযরত ইয়াকুব (আ)!” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ব্যতিত তাহার 
আর কি কোন সন্তান আছে? তাহারা বলিল আমরা মোট বার ভাই কিন্তু আমাদের 
কনিষ্ঠ ভাই যে, আমাদের আব্বার সর্বাধিক প্রিয় সন্তান ছিল সে জংগলে মারা গিয়াছে 
এখন তাহার আপন আর এক ভাই আছে। তাহাকে আর্বা আসিতে দেন নাই । তিনি 
তাহার দ্বারাই সান্তনা লাভ করেন। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাদের যত্ন ও সম্মান 
করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। {5১422 4১42 =, আর তিনি যখন তাহাদের 
আসবাবপত্রের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তাহাদের খাদ্যদবব্য পূর্ণভাবে মাপিয়া 
উটের উপর বোঝা চাপাইয়া দিলেন। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই 
ভাইকে লইয়া আসিবে, তোমরা সত্য কথা বলিয়াছ না মিথ্যা বলিয়াছ তাহা যেন আমি 
বুঝিতে পারি। 

ALE GI 123 5591 এইকথা বলিয়া হযরত ইউসুফ 
(আ) তাহাদিগকে পুনরায় আসিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই 
কথা ১৫০% 92454 0, 4554574 345 বলিয়া তাহাদিগকে ভীতিও প্ৰদৰ্শন 
করিলেন । অর্থাৎ তোমরা যদি তাহাকে লইয়া না আস তবে পুনরায় আর খাদ্য পাইবে 
না। sve SU Ee i 1১145 তাহারা বলিলেন, আমরা তাহার আব্বার 
সহিত এই সম্পর্কে আলাপ করিব এবং তাহাকে আনিবার জন্য যথা সম্ভব চেষ্টা করিব 
যেন আপনি এই কথা বুঝিতে পারেন যে আমরা আপনার সহিত সত্য কথাই বলিয়াছি। 
সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের নিকট হইতে দুইটি জিনিস বন্ধক 
রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই মতটি সমালোচনার উর্ধ্বে নহে। কারণ তিনি তাহাদের 
EE TEE MOET OO AOS TU HERO UT Ove 
করিয়াছিলেন এবং বন্ধক রাখা ইহার পরিপন্থী । 

০531 4% হযরত ইউসুফ (আ) তাহার গোলামদিগকে বলিলেন 51 
a 2 "444.5, অৰ্থাৎ যে পূঁজীর বিনিময়ে তাহারা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে 
আসিয়াছে উহা তাহাদের বস্তার মধ্যেই এমনভাবে রাখিয়া দাও যেন তাহারা বুঝিতেই 
না পায়ে । 53229217444 যেন তাহারা এ পূঁজী লইয়া পুনরায় আসিতে পারে। কেহ 
কেহ বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) আশংকা করিয়াছিলেন, যদি তিনি তাহাদের পুঁজী 
রাখিয়া দেন তবে অন্য কোন পূঁজী না থাকার কারণে তাহারা হয়ত আর আসিবেনা আর 
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ইহাও হইতে পারে যে, তিনি তাহার পিতা ও ভাইদের নিকট হইতে খাদ্যের কোন 
বিনিময় গ্রহণ করা পছন্দ করেন নাই। কেহ কেহ ইহাও বলেন, যে তাহারা যখন 
OTP OS 0 TEENS TS OSE CHET FOES 2 
C50 ONE 2 COGS rg Bo BG LS OY) 

0 iad 4S 65 5 BEA Css ( 

Ht 04 Cs 25 Te BE SSL 5 OL OE C0) 
0 GaAs BS as 6 
অতঃপর উহারা যখন তাহাদিগের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল । তখন 
তাহারা রলিল হে আমাদিগের পিতা! আমাদিগের জন্য বরাদ্ধ নিষিদ্ধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে ৷ সুতরাং আমাদিগের ভ্রাতাকে আমাদিগের সহিত পাঠাইয়া দিন । 
যাহাতে আমরা রসদ পাইতে পারি । আমরা অবশ্যই তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ করিব । 
৬৪. তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে উহার সম্বন্ধে সেই রূপ বিশ্বাস 
করিব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদিগকে করিয়াছিলাম তাহার ভ্রাতা সম্বন্ধে । 
আল্লাহ্‌ই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি হইলেন দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু । 
তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন যখন হযরত ইউসুফ (আ) এর ভাইরা 
তাহাদের পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন তাহারা বলিল sie Lili 
Jl অর্থাৎ যদি আমাদের ভাই বিনিয়ামীনকে আমাদের সহিত প্রেরণ না করেন 
তাহলে আগামীতে আমাদিগকে আর খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইবে না। অতএব 
আমাদের সহিত তাহাকে পাঠাইয়া দিলে আমরা তাহাকে সংরক্ষণ করিব । কোন কোন 
কারী J? পড়িয়াছেন অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) আমাদিগকে পূর্ণভাবে মাগিয়া 
দিবেন। 53551 4% অৰ্থাৎ আপনি তাহার প্রতি কোন ভয় করিবেন না। সে 
নিরাপদেই আপনার নিকট ফিরিয়া আসিরে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে 
তাহারা বলিয়াছিল, -$ 55100 LLL LL LT অৰ্থাৎ আব্বা! 
আপনি ইউসুফ-কে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দিন সে আমাদের সহিত খেলা ধূলা 
করিবে এবং আমরা তাহাকে হেফাযত করিব। কিন্তু তাহারা ইউসুফ (আ)-এর 
ব্যাপারে পূর্বেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। এই কারণেই হযরত ইয়াকুব (অ!) 
তাহাদিগকে বলিলেন U2 Fa adsl Le KEL LY LiL ETI অৰ্থাৎ 
তোমরা বিনিয়ামীনের সহিত ঠিক তদ্রপ ব্যবহার করিবে যেমন পূর্বে তাহার ভাইয়ের 
সহিত ব্যবহার করিয়াছিলে। অতএব আমি বিনিয়ামীনের ব্যাপারে ঠিক তদ্রূপ ভরসা 
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করিতে পারি যেমন পূর্বে তাহার ভাইয়ের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি ভরসা 
করিয়াছিলাম ৷ অর্থাৎ তোমরা তাহাকে আমার নিকট হইতে উধাও করিয়া ফেলিবে 
এবং আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিবে 2০31223 a 25 Ll 
অর্থাৎ_আল্লাহই সর্বোত্তম হেফাযতকারী আর তিনিই সর্বাধিক অনুগ্রহকারী। তিনি 
আমার এই দুর্বলবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন। আমি আশা করি 
তিনি আমার নিকট তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন। 


od 2 2 2 C2 224 22 EXE SAAMI Le ন 
ডে HL) IY 8 LS UG 8 ০ 1255 RE 
6 ESSIEN IGS « SSS US ey ya GC 
Ga HS LSI DS 24 RAP 
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৬৫. যখন উহারা উহাদিগের মাল-পত্র খুলিল তখন তাহারা দেখিতে পাইল 
উহাদিগের পণ্যমূল্য উহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। উহারা বলিল হে 
আমাদিগের পিতা! আমরা কি প্রত্যাশা করিতে পারি? ইহা আমাদিগের প্রদত্ত পণ্য 
মূল্য আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে, পুনরায় আমরা আমাদিগের পরিবারবর্গকে 
খাদ্য-সামগ্জী আনিয়া দিব, এবং আমরা আমাদিগের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করিব 
এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উক্ট্র বোঝাই পণ্য আনিব যাহা আনিয়াছি তাহা 
পরিমাণে অল্প। 

৬৬. পিতা বলিল আমি উহাকে কখনই তোমাদিগের সহিত পাঠাইব না 
যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা উহাকে আমার নিকট 
লইয়া আসিবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হইয়া না পড় । অতঃপর 
যখন উহারা তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল তখন গন বলিল অমিরা বে বিষয়ে কথা 
বলিতেছি আল্লাহ তাহার বিধায়ক ৷ 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা 
যখন তাহাদের পূজী ও মূলধন ফেরৎ পাইল তখন তাহারা বলিল 252.5 আমরা আর 
কি আশা করিতে পারি? হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের পূঁজী তাহাদের মালের মধ্যেই 
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রাখিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন 42]। 54, 4£/5, ১৯ কাতাদাহ (র) বলেন আয়াতের 
অর্থ হইল, আমাদের পুঁজী ফেরত দেওয়া হইয়াছে আর রেশনও পুরাপুরিভাবে পাইয়াছি 
ইহা হইতে অধিক আমরা আর কি আশা করিতে পারি? 

EN "4% অৰ্থাৎ যখন আপনি আমাদের সহিত আমাদের ভাইকে পাঠাইবেন 
NN td iaagiale yoda ir de Man pa s- "304 0 pA I 
আরো একটি উটের বোঝাই মাল অতিরিক্ত আনিব । হযরত ইউসুফ (আ) প্রত্যেককে 
oi dhe ore die nine Hi SUNON  20 CHD SE, OU 
ইউসুফ (আ) এক গাধার পরিমাণ বোঝা খাদ্য-দ্রব্য দান করিতেন, কোন কোন 
আঞ্চলিক ভাষায় গাধাকেও , 2; বলা হইয়া থাকে । }? 72,5 {24 U5 অৰ্থাৎ তাহাদের 
ভাইকে সাথে লইয়া গেলে যে অতিরিক্ত শস্য পাওয়া যাইবে সেই তুলনায় ইহাতো 
সহজ কাজ । এই কথাটি দ্বারা তাহাদের বক্তব্যের উপসংহার ও পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, 
«lll 2 33 4 2200) 2196 হযরত ইয়াকুব (আ) তাহাদিগকে 
বলিলেন, তোমরা যাবৎ না আল্লাহর নামে শপথ করিবে যে তাহাকে অবশ্যই ফিরাইয়া 
আনিবে আমি তাহাকে পাঠাইব না ১, 4 21 8 অবশ্য যদি তোমরা সকলেই 
বিপদের সম্মুখিন হও এবং তাহাকে বিপদমুক্ত করিতে সক্ষম না হও তবে সতন্ত্র কথা । 
যখন তাহারা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করিল তখন হযরত ইয়াকুব (আ) বলিলেন 
VCE 52 {41/ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, যেহেতু রেশনের অন্য কোন 
ব্যবস্থা ছিল না কাজেই তিনি এই এরূপ পরিস্থিতিতেও বিনিয়ামীনকে পাঠাইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 
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সূরা ইউসুফ ৩৬৯ 


৬৭. সে বলিল, হে আমার পুত্ৰগণ তোমরা এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও না 
ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি 
তোমাদিগের জন্য কিছু করিতে পারিব না । বিধান আল্লাহরই । আমি তাহার উপর 
নির্ভর করিতে চাহি, তাহারই উপর নির্ভরকারীগণ নির্ভর করুক । 


৬৮. এবং যখন তাহারা তাহাদিগের পিতা তাহাদিগকে যে ভাবে আদেশ 
করিয়াছিল সেই ভাবেই প্রবেশ করিল । তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে উহা 
তাহাদিগের কোন কাজে আসিল না। ইয়াকুব (আ) কেবল তাহার মনের একটি 
অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাহাকে শিক্ষা 
দিয়াছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে । 


তাফসীর ঃ হযরত ইয়াকুব (আ) যখন তাহার সন্তানদিগকে তাহাদের ভাই 
বিনিয়ামীনসহ মিসরের দিকে রওনা করাইয়া দিলেন তখন তাহাদিগকে বলিলেন, 
তাহারা সকলে যেন একই দরজা দিয়া শহরে প্রবেশ না করে। বরং বিভিন্ন দরজা দিয়া 
যেন তাহারা শহরে প্রবেশ করে। ইবনে আব্বাস , মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, মুজাহিদ 
যাহৃহাক, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, হযরত ইয়াকুব (আ) 
তাহাদের প্রতি মানুষের নজর লাগিয়া যাওয়ার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কারণ, তাহারা 
অত্যন্ত রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। কাজেই তিনি নজর লাগিয়া যাওয়ার ভয় 
বার হয কার্যত তা শত ত: হছর সন বডজোডা হতে ঢ় 
ne iP hMB UIP ইবরাহীম নখয়ী (র) হইতে ll LAL 
* ££ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, হযরত ইয়াকুব (আঁ) এই কথা জানিতেন, 
Ew hee Con wr NE wl ieewstors ove hee le Als 
ir ১০ ১১ 2৫১০ 2:8 [9 হযরত ইয়াকুব (আ) তাহাদিগকে সতৰ্ক 
করিয়া দিলেন যে, আমি তোমাদিগকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিলাম উহা 
তাকদীরের ফয়সালা রদ করিতে পারিবে না। কারণ আল্লাহ্‌ কোন কিছুর ইচ্ছা করলে 
তাহা কোন তদবীরে রদ হইতে পারে না LL SE 2 REL 
2] 08 হুম কেবল তাতাই চলে ভার উপ আমি ভরা করিয়াই 
এবং সকল ভরসাকারীদের তাহার উপরই ভরসা করা উচিত ৷ 
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৩৭০ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


যখন তাহারা তাহাদের পিতার নির্দেশ অনুযায়ী শহরে প্রবেশ করিল , তখন সেই 
তদবীর আল্লাহর ফয়সালাকে একটুও রদ করিতে সক্ষম হইবে না। অবশ্য হযরত 
ইয়াকুব (আ)-এর অন্তরে যে আশঙ্কা ছিল তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া একটা দায়িত্ব ' 
পালন করিয়াছেন! আর তাহা হইল তাহাদিগকে নজর হইতে বাচাইয়া রাখা । 
১2 ০351 40, এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে কাতাদা ও সুদ্দী (র) 

বলেন, হযরত ইয়াকুব (আ) জ্ঞানী ছিলেন যাহা তিনি জানিতেন তাহার প্রতি আমল 
করিতেন ইবনে জরীর (র) বলেন, আল্লাহ যে জ্ঞান তাহাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই 
জ্ঞানে তিনি জ্ঞানী ছিলেন। 


i 2 L223 Wd ALES 647 (NA 
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৬৯. উহারা যখন ইউসুফের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন ইউসুফ তাহার 
সহোদরকে নিজের কাছে রাখিল এবং বলিল আমিই তোমার সহোদর, সুতরাং 
উহারা যাহা করিতেছে তাহার জন্য দুঃখ করিও না । 


তাফসীর ঃ£ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন তাহার আপন ভাই 
বিনিয়ামীনকে লইয়া মিসরে পৌছল তখন তিনি তাহাদিগকে শাহী মেহমান খানায় 
থাকিবার জন্য স্থান দিলেন এবং তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আর 
তাহার আপন ভাই বিনিয়ামীনকে নির্জনে লইয়া গিয়া যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে তাহাকে 
অবগত করিলেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি তাহার আপন ভাই । আর 
তাহার অন্যান্য ভাইরা যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে সে জন্য কোন কষ্ট ও দুঃখ না পান 
তাহাও তাহাকে বলিয়া দিলেন। সাথে সাথে এইসব কিছু তাহার অন্যান্য ভাইদের 
নিকট হইতে যেন গোপন রাখেন সে উপদেশটি করিতেও তিনি ভুলিলেন না। এবং 
এইকথাও তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, তাহাকে তিনি নিজের কাছে সম্মানের সাথে 
রাখিয়া দেওয়ার সর্বপ্রকার তদবীর করিবেন । VY 
SIS LED USS 22 hI oi 
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সূরা ইউসুফ ৩৭১ 
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৭০. অতঃপর সে যখন উহাদিগের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে 
তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পানিপাত্র রাখিয়া দিল । অতঃপর এক 
আহ্বায়ক চিৎকার করিয়া বলিল হে যাত্রী দল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর! 

৭১ উহারা তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমরা কি হারাইয়াছ? 

৭২. তাহারা বলিল আমরা বাদশার পানপাত্র হারাইয়াছি যে, উহা আনিয়া 
দিবে সে এক উক্টরের বোঝাই মাল পাইবে এবং আমি উহার জামিন । 

তাফসীর ৪ হযরত ইউসুফ (আ) যখন তাহার ভাইদিগকে এক এক উষ্টরের 
বোঝাই খাদ্যদবব্য দিলেন তখন তাহার কোন এক কর্মচারীকে বলিয়া দিলেন সে যেন 
বিনিয়ামীনের মালের মধ্যে একটি শাহী পানিপাত্র রাখিয়া দেয় । অধিকাংশ তাফসীর- 
কারের মতে পেয়ালাটি ছিল রূপার । আবার কেউ কেউ বলিয়াছিল পেয়ালাটি স্বর্ণের 
ছিল। ইবনে যায়েদ (র) বলেন, এই পেয়ালা দ্বারা পানি পান করা হইত এবং মানুষের 
খাদ্য-দ্রব্যও মাপিয়া দেওয়া হইত । হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ, 
যাহ্‌হাক ও আব্দুর রহমান ইবন যায়েদ (র) অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইমাম 
শু'বা ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, এ11| £ ১-০ হইল রূপার তৈরি শাহী 
পেয়ালা যাহাতে পানি পান করা হইত। এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নিকটও 
তদ্রবপ একটি পেয়ালা ছিল। হযরত ইউসুফ (আ) উক্ত পেয়ালা বিনিয়ামীনের মালের 
FERN OO TUS ENE EY YS EOE ME ENE TN 

৯] 2২6 ',2| (455 হে কাফেলার লোকেরা তোমরা তো চোর । অতঃপর 
Rd cutee de Par slik an Sano whoa UAE SL a IE 
এ { ০ ১34; তোমরা কি হারাইয়াছ? তাহারা বলিল আমরা বাদশাহর পেয়ালা 
হারাইয়াছি। অর্থাৎ যে পাত্র দ্বারা রেশন মাপিয়া দেওয়া হইয়াছে উহাই হারাইয়া 
গিয়াছে। 2০১০72 24 আর পুরস্কার হিসাবে ঘোষণা করা হইল যে ব্যক্তি 
উহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিবে তাহার জন্য এক উদ্ের বোঝা রেশন অতিরিক্ত 
পুরস্কার হিসাবে মিলিবে ।2? [45519 ৬ আর এই পুরক্কারের জন্য আমি দায়িত্শীল । 
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৭৩. তাহারা বলিল, আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জান আমরা এই দেশে 
দুষ্কৃতি করতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি। 

৭8. তাহারা বলিল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তাহার শাস্তি কি? 

৭৫. তাহারা বলিল, ইহার শাস্তি, যাহার মাল-পত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া 
যাইবে, সেই উহার বিনিময় । এইভাবেই আমরা সীমা লংঘনকারীদিগের শাস্তি 
দিয়া থাকি । 

৭৬. অতঃপর সে তাহার সহোদরের মালপত্র তাল্লাশির পূর্বে তাহাদিগের 
মালপত্র তল্লাশি করিতে লাগিল । পরে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে হইতে 
পাত্রটি বাহির করিল। এই ভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করিয়াছিলাম । 
বাদশার আইনে তাহার সহোদরকে আটক করিতে পারিত না, আল্লাহ ইচ্ছা না 
করিলে । আমি যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর 
আছে সৰ্বজ্ঞানী ৷ 

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর কর্মচারীরা যখন তাহার ভাইদের প্রতি চুরির 
অভিযোগ চাপাইয়া দিল, তখন তাহারা বলিল, &৫ 4 21 LL 
০2১, অৰ্থাৎ যত দিন তোমরা আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছ তোমরা এইকথা- 
ভালভাবেই জান যে আমরা ফাসাদকারীও নহি আর চোরও নহি। অর্থাৎ আমাদের 
চরিত্র এইরূপ আচরণের অনুমতি দেয় না। কারণ তাহারা ইউসুফ (আ) ভাইদের উত্তম 
চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখন হযরত ইউসুফ (আ) এর কর্মচারীরা বলিল, 3/52 
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222, 7 


TE RO AC UT CET 
প্রমাণিত হও তবে তোমাদের শাস্তি কি হইবে VHA La 39232 Bi 
Ub sy iE ১১/5১2 হযরত ইবরাহীম (আ) এর শরীয়তে এই বিধানই 
ছিল চোরকে তাহারই হাওলা করিয়া দেওয়া হইত, যাহার মাল চুরি করা হইত । 
হযরত ইউসুফও ইহাই প্রত্যাশা করিতেছিলেন এই কারণেই তিনি তাহার ভাইয়ের মাল 
আসবাব দেখিবার পূর্বে তাহার অন্য ভাইদের মাল আসবাব দেখিলেন। 

25,১০০ 4293-44 অতঃপর তাহার ভাইয়ের মাল হইতেই পেয়ালা 
বাহির করা হইল এবং তাহাদের স্বীকৃত অনুসারেই তাহার ভাইকে গ্রেফতার করা 
হইল । এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করেন ৪.১ < 4 এইরূপভাবেই বিশেষ 
রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমি ইউসুফ (আ)-এর জন্য এই তদবীর করিয়াছি অর্থাৎ 
আন্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-কে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার শিক্ষা দান 
করিয়াছেন। 


alll os G4 U1 LULL La {5 অৰ্থাৎ মিসরের আইন অনুযায়ী চোরকে 
গ্রেফতার করিয়া রাখার কোন বিধান ছিল না। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়া 
নিজেরাই এই ফয়সালা দিয়াছিল আর হযরত ইউসুফ (আ)ও ইহা জানিতেন। অতএব 
তাহাদের নিজেদের ফয়সালা অনুসারেই বি্নিয়ামীন হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট 
থাকিতে বাধ্য হইলেন । আর হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের শরীয়তের এই বিধান 
জানিতেন, এই কারণে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন: £8 0 ০১553} অন্যত্ৰ তিনি 
আরো ইরশাদ করিয়াছেন, £4: 1%, | 38 211 £577 তোমাদের মধ্য হইতে 
যাহারা ঈমান আনিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মর্যাদা বুলন্দ করেন (মুজাদালাহ- 
১১)। 

১21% ০ 2334 57% প্ৰত্যেক জ্ঞানীর উপরেও জ্ঞানী আছে। হযরত হাসান 
বসরী (র) বলেন, সকল আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তির উপর আলেম ও জ্ঞানী আছে এমন 
কি এই পরম্পরা আল্লাহ পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়া যায়। আব্দুর রাঁষ্যাক (র).... 
সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা একবার হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা)-এর নিকর্ট ছিলাম-_ তখন তিনি একটি আশ্চার্যজনক কথা বলিলেন, 
তখন তাঁহার কথায় একব্যক্তি আশ্চার্যান্িত হইল এবং বলিল, $১9 334 
2? £215 }০ তখন হযরত ইবনে আববাস (রা) বলিলেন খুব খারাপ বলিয়াছ; বলিতে 
হইবে এইরূপ % ESCA EA 0 অনুরূপভাবে সিমাক (র) ইকরিমাহ হইতে 
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তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে £214 15 234 534 এর তাফসীর 
প্রসঙ্গে বলেন, ইহা তো বলা যায় এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি হইতে জ্ঞানী আর এই ব্যক্তি 
এই ব্যক্তি অপেক্ষা জ্ঞানী । কিন্তু আল্লাহ সকল জ্ঞানীদের উর্ধ্বে । হযরত ইকরিমা (র)ও 
রা বগ হাত তামথ্থাত হছে গাং (রত কাজ হল 
te Dj 
IE SAT OF rs § HELE CAO (vv) 
EOE AT AST Fh de 
৭৭. উহারা বলিল সে যদি চুরি করিয়া থাকে তাহার সহোদরও তো পূর্বে চুরি 
করিয়াছিল । কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখিল এবং 
উহাদিগের নিকট প্রকাশ করিল না । সে মনে মনে বলিল, তোমাদিগের অবস্থা তো 
হীনতর এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত । 
তাফসীর ৪ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন শাহী পেয়ালা বিনিয়ামীনের 
মালের মধ্যে হইতে বাহির করিতে দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিল, Ss ol 
"125 2০121: 254 অৰ্থাৎ বিনিয়ামীনের এই কাজ তাহার ভাই ইউসুফ 
(আ)-এর কাজের মতই হইয়াছে। ইউসুফ (আ)ও পূর্বে এইরূপ চুরি করিয়াছিল। 
হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন হযরত ইউসুফ 
(আ) তাহার নানার মূর্তী চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক 
(র) আবদুল্লাহ ইবনে আবূ নজীহ (র) হইতে তিনি মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন 
সর্ব প্রথম হয়রত ইউসুফ (আ) যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা হইল, হযরত 
ইউসুফ (আ)-এর এক ফুফু ছিলেন এবং তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক (আ)-এর সর্ব 
প্রথম কন্যা সম্তান। হযরত ইসহাক (আ)-এর একটি কমরবন্ধ ছিল যাহা বংশের 
সর্বাধিক বড় সন্তানের নিকট থাকিত। হযরত ইউসুফ (আ) যখন জন্মগ্রহণ করেন 
তখন তাহার লালন পালনের দায়িত্ব তাহার এই ফুফুই গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত 
ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তাহার অসাধারণ প্রীতি ও ভালবাসা ছিল। তিনি তাহাকে 
মুহূর্তের জন্যও পৃথক করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই দিকে হযরত ইউসুফ (আ) যখন 
কিছু বড় হইলেন তখন তাহার পিতা হযরত ইয়াকৃব (আ)ও তাহার প্রতি 
অসাধারণভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং তাহার ভগ্নির নিকট আসিয়া বলিলেন, 
বোন! ইউসুফকে আপনি আমার নিকট ফিরাইয়া দিন আল্লাহর কসম আমি একমুহূর্তও 
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তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না-- ইহার জবাবে তিনি বলিলেন আল্লাহর কসম, 
আমি তাহাকে দিব না। অবশ্য কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন আচ্ছা একবারেই যদি না 
ছাড়িতে চাও তবে কিছু দিনের জন্য আমার নিকট রাখ যেন আমি তাহার প্রতি দেখিয়া 
চক্ষু জুড়াইয়া সান্তনা লাভ করিতে পারি। একদিন তিনি কমর বন্ধনটি হযরত ইউসুফ 
(আ) কাপড়ের নীচে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, হযরত ইসহাক 
(আ)-এর কমরবন্ধ হারাইয়া গিয়াছে, দেখ কে উহা চুরি করিয়াছে। তাহারা কোথাও 
খুঁজিয়া পাইল না । অতঃপর তিনি বলিলেন আচ্ছা ঘরের সকলের নিকট খুঁজিয়া দেখা 
হউক । তাহারা খুঁজিয়া হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট কম্রবন্ধটি পাইল । তখন 
তাহার ফুফু বলিলেন এখন হইতে ইউসুফ আমার নিকটই থাকিবে। হযরত ইবরাহীম 
(আ) এই ধর্মের বিধান অনুযায়ী ইহাই চুরির বিচার ছিল। 

অতঃপর হযরত ইয়াকুব (আ) তাহার ভগ্নুর নিকট আসিলে তাহার ভগ্ন তাহাকে 
পূর্ণ ঘটনা বলিলেন, উহা শুনিয়া তিনি বলিলেন সত্যই যদি সে এইরূপ করিয়া থাকে 
তবে সে আপনার নিকটই থাকিবে। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ)-এর ফুফু তাহাকে 
নিজের কাছেই রাখিয়া SEO TEES SEE CPO CUE SOE OS 
তাহাকে নিজের কাছে আনিতে সক্ষম হইলেন না। 

ratnes ft din err bE an Chae Coan ft 
ঘটনার প্রতি ইংগিত করিয়াছিল। {4 $4 ১১১২ 12440 হযরত ইউসুফ (আ) 
মনে মনে এই কথাই বলিলেন ১০5 ১ 210, 45% 2% তোমরা বড় 
মিযং জত তৰ গাগা তোমৰ না CRE 
এখানে 04১5 এর U১ সর্বনামটি দ্বারা পরে উল্লেখিত 114 64% ১৯ ন 
৬৪১০5 5 বুঝান হইয়াছে এই কারণে আরবী গ্রামারের Si Jil 
বিধানের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ 2434 (সর্বনামটি যাহার দিকে ফিরিয়াছে) উল্লেখ করিবার 
পূর্বেই 7:4 (সর্বনাম) উল্লেখ করা হইয়াছে। আরবী গ্রামারের বিধানে সাধারণভাবে 
ইহা বৈধ না হইলেও বিশেষক্ষেত্রে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয় । 

HR EO SU OAC 2 8 AUNT SORT 
রহিয়াছে। আল্লামা আওফী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে 23 ১ al 
--২; এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) মনে মনে এই কথা 
বলিয়াছিলেন ৷ 585 2%{/ তোমরা বড় খারাপ প্রকৃতির লোক। 
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৭৮. উহারা বলিল হে আযীয, ইহার পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ ৷ সুতরাং 

ইহার স্থলে আপনি আমাদিগের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে 
দেখিতেছি মহানুভব ব্যক্তিদিগের একজন । 

৭৯. সে বলিল যাহার নিকট আমরা আমাদিগের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া 

RIC: TAUREN SUR A UU RET 
আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব । 


তাফসীর ঃ বিনিয়ামীনকেই যখন গ্রেফতার করিয়া হযরত ইউসুফ (আ) এর নিকট 
রাখিবার সিদ্ধান্ত গহণ করা হইল, তখন তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট নরম 
সূরে কথা বলিতে লাগিল এবং বলিল হে আধযীয LEED Of Gags 
তাহার একবৃদ্ধ পিতা আছেন এবং তাহাকে অত্যধিক ভালবাসেন এবং তাহার হারান 
পুত্রের শোক কষ্টকে ইহার দ্বারাই কোন প্রকারে ভুলিয়া থাকেন। 

অতঃপর তাহার স্থলে আমাদের একজনকে গ্রেফতার করুন। ৬০ এ, i 


25-০০১] আপনাকে আমরা ন্যায়পরায়ণ সৎ লোক মনে করিতেছি « AA 
SE £250504594291 3215" তিনি বলিলেন তোমাদের কথা অনুসারে যাহার 
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৮০. যখন তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইল, তখন উঁহারা নির্জনে 
গিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল । উহাদিগের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল সে বলিল 
তোমরা কি জান না যে তোমাদিগের পিতা তোমাদিগের নিকট হইতে আল্লাহর 
নামে অঙ্গীকার লইয়াছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি 
করিয়াছিলেন । সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করিব না যতক্ষণ না আমার 
পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং 
তিনিও বিচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 

৮১. তোমরা তোমাদিগের পিতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং .বলিও হে 
আমাদিগের পিতা, আপনার পুত্র চুরি করিয়াছে এবং আমরা যাহা জানি তাহার 
প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম । অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলাম না। 

৮২. যে জনপদে আমরা ছিলাম উহার অধিবাসীগণকে জিজ্ঞাসা করুন এবং 
যে যাত্রীদের সহিত আমরা আসিয়াছি তাহাদিগেরকেও। আমরা অবশ্যই সত্য 
বলিতেছি। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের সন্মুখে সংবাদ 
দিতেছেন যে তাহারা যখন বিনিয়ামীনকে মুক্ত করার ব্যাপ্যুরে নিরাশ হইল অথচ 
তাহারা তাহাদের পিতার নিকট বিনিয়ামীনকে ফিরাইয়া দেওয়ার শপথ করিয়াছিল। 
কিন্তু উহা তাহাদের পক্ষে বাধা প্রাপ্ত হইল । তখন তাহারা &-; 0/০1: অন্যান্য 
লোকদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল 2,4 ]( তাহাদের 
সর্বাধিক বড় ব্যক্তি যাহার নাম ছিল রুবাইল, কেহ কেহ বলেন, তাহার নাম ছিল 
ইয়াহুযা এই রুবাইলই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, যখন হযরত 
ইউসুফ (আ) এর ভাইরা তাহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। 


এই রুবাইল তাহার অন্যান্য ভাইদিগকে বলিল, 5515 8 ৪5 
AE পা # 2 er ’ 
| ৯ 5:74 42412 আব্বা তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের ভাই বিনিয়ামীনকে 
কাছীর-৪৮ (৬ ) 
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তাহার নিকট ফিরাইয়া দেওয়ার শপথ লইয়াছিলেন নয় কি? এখন ইহা তোমাদের 
পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে অথচ পূর্বে ইউসুফকে যে তোমরা হারাইয়াছ উহাও 
তোমরা ভুলিয়া যাও নাই । 551 (41 ১5 অতএব আমি তো এই শহরেই অবস্থান 
করিব 2:1 21 53 2 যাবৎ না আব্বা আমাকে সতুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া 
যাইবার অনুমতি দান করেন £! ২! £2, কিংবা যাবৎ না আল্লাহ কোন ফয়সালা 
করেন অর্থাৎ ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার ভাইকে মুক্ত করিয়া লইব কিংবা অন্য 
কোন উপায় অবলম্বন করিব ১, 2.<(51। 4% $১ তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী । 

অতঃপর তাহাদের বড় ভাই তাহাদিগকে এই আদেশ :করিল তাহারা যেন তাহাদের 
পিতাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে এবং ওযর পেশ করিয়া আমাদিগকে নির্দোষ 
প্রমাণিত করে ১3 ৮৯১ ০211 144 (4 কাতাদাহ ও ইকরিমাহ (র) আয়াতের 
তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমরা তো পূর্বে এই কথা জানিতাম না যে আপনার পুত্র 
চুরি করিবে। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলান (র) বলেন, অথবা এই 
গায়েব তো জানিতাম না যে সে চুরি করিয়াছে __আমাদের নিকট মাসলা জিজ্ঞাসা করা 
হইয়াছে যে চোরের শাস্তি কি? আমরা তাহাই বলিয়া দিয়াছি। 

<5 £251 £47530 1849 আয়াতের মধ্যে £73 দ্বারা মিসর শহর বুঝান 
হইয়াছে কিংবা অন্য কোন শহর । প্রথম মতটি কাতাদাহ (র) পেশ করিয়াছেন। 
(47; (1131 ৷ ১20 আর কাফেলার লোকদিগকেও জিজ্ঞাসা করুন তাহারা 
আমাদের সত্যতা আমাদের আমানত সম্পর্কে স্বীকৃতি দান করিবে এবং আমরা যে 
বিনিয়ামীনের হিফাযত করিয়াছি তাহাও সাক্ষ্য দান করিবে। (১45.21 1 সে যে চুরি 
করিয়াছে এবং চুরির. দায়ে তাহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে এ ব্যাপারে আমরা 
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৮৩. ইয়াকৃব বলিল না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী 
সাজাইয়া দিয়াছে সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয় । হয়ত আল্লাহ উহাদিগকে এক সংগে 
আমার নিকট আনিয়া দিবেন। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় । 

৮৪. সে উহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, আফসোস ইউসুফের 
জন্য । শোকে তাহার চক্ষুদ্য় সাদা হইয়া গিয়াছিল এবং সে ছিল অসহনীয় 
মনস্তাপে ক্রিষ্ট । 

৮৫. উহারা বলিল আল্লাহর শপথ আপনি ইউসুফের কথা ভুলিবেন না 
যতক্ষণ না আপনি মুমূর্যু হইবেন অথবা মৃত্যুবরণ বরিবেন। 

৮৬. সে বলিল আমি আমার অসহনীয় বেদনা আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর 
নিকট নিবেদন করিতেছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হইতে যাহা জানি তোমরা 
তাহা জান না। 

তাফসীর $ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইদিগকে তাহার আব্বা এই সময়ও ঠিক 
সেই কথা বলিলেন যাহা তিনি ইউসুফ (আ)-কে হারাইবার পর মিথ্যা রক্তে রাঙ্গান 
জামা দেখিয়া বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ 8209244 ALLL 
মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন হযরত 
ইয়াকুব (আ)-এর নিকট আসিয়া ঘটনা বলিতে লাগিল তখন তিনি তাহাদের প্রতি এই 
ধারণাই করিলেন যে তাহারা বিনিয়ামীনের সহিত ঠিক তেমন ব্যবহার করিয়াছে যেমন 
পূর্বে তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত করিয়াছিল। কেহ বলেন, বিনিয়ামীনের 
সহিত তাহার ভাইদের এই ব্যবহার যখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত পূর্বের ' 
ব্যবহারের ওপরই ভিত্তি করিয়া হইয়াছে। অতএব হযরত ইয়াকুব (আ) এই সময়ও 
সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন যাহা তিনি হযরত ইউসুফ (আ) কে হারাইয়া বলিয়া 
ছিলেন, অর্থাৎ 112,052.45 1,21 2৫% 2৫1 ৬.0, 4 বরং তোমরা নিজেরাই 
ইহা গড়িয়া লইয়াছ অতএব উত্তম ধৈর্যধারণই করিতে হইবে । এই বলিয়া তিনি 
আল্লাহর অনুগ্রহের আশা বুকে বাধিয়া রহিলেন, যে আল্লাহ তা'আলা অতি সত্রই 
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নিকট ফিরাইয়া দিবেন। তাহার পুত্র রুবাইল মিসরেই আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় 
অবস্থান করিতেছিলেন। অর্থাৎ হয়ত তাহার পিতা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে 
তাহার নিকট ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দিবেন কিংবা গোপনে তিনি বিনিয়ামীনকে লইয়া 
বহত তাকায় হে (ত ৰত নয 


od #2 


teh Be le 4 514 Ct সম্ভবতঃ £ আল্লাহ 
তাহাদের সকলকে আমার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। তিনি অবশ্যই আমার অবস্থা 
সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং তাহার ফয়সালায় তিনি বড়ই হিকমত ওয়ালা । 4 ০% 
১১ ০০ 4 0 হযরত ইয়াকুব (আ) তাঁহার সন্তানদের প্রতি বিমুখ হইয়া 
হযরত ইউসুফ (আ)-কে হারাবার পুরাতন শোক পুনরায় তাজা করিয়া লইলেন এবং 
বলিলেন হায় ইউসুফ । আব্দুর রায্যাক (রা)....সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন উম্মতে মুহাম্মদী ব্যতিত অন্য কোন উম্মতকে “ইন্না-লিল্লাহ”.....দান করা 
হয় নাই । দেখুন হযরত ইয়াকুব (আ) এইরূপ বিপদ কালেও কোন মাখলূকের প্রতি 
কোন অভিযোগ করিল না। 

ইবনে আবু হাতিম....আখনাফ ইবনে কয়েস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন -_ নবী 
করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত দাউদ (আ) আল্লাহর দরবারে দুআ করিলেন, 
হে আল্লাহ! বনী ইস্রাঈল হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ও ইয়াকৃব (আ)-এর অসীলা 
দিয়া আপনার নিকট দুআ করে আপনি তাহাদের সহিত চতুর্থ নামটি আমার জুড়িয়া 
দিন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠাইলেন হে দাউদ । ইবরাহীম (আ)-কে আমার 
প্রতি ভালবাসার কারণে আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল অতঃপর তিনি ধৈর্যধারণ 
করিয়াছিলেন অথচ এই বিপদ আপনার ওপর পতিত হয় নাই । আর ইসহাক নিজেই 
নিজের কুরবানী মঞ্জুর করিয়া ছিলেন অতঃপর তিনি ধৈর্যধারণ করিযাছিলেন, আপনি 
এই বিপদেও গড়েন নাই । আর হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট হইতে আমি তাহার 
প্রাণ প্রিয় পুত্র পৃথক করিয়া দিয়াছিলাম অতঃপর তাহার চক্ষু সাদা হইয়া গিয়াছিল 
অর্থাৎ চিন্তায় তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন আপনি এই বিপদেও পড়েন নাই । হাদীসটি 
মুরসালরূপেতে বর্ণিত এবং মুনকার । 

সঠিক কথা হইল হযরত ইস্মাঈল (আ)-কেই যবাই করিবার জন্য পেশ করা 
হইয়াছিল হাদীসের সূত্রটিতে আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জুদআন রাবী বহু মুনকার 
হাদীস বর্ণনা করেন। খুব সম্ভব আহনাফ ইবৃন কয়েস (র) কোন ইসরাঈলী ব্যক্তি হইতে 
যেমন কা’ব ও ওহব (রা) ও অন্যান্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইস্রাঈলী বর্ণনায় 
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একথাও আছে যে হযরত ইউসুফ যখন বিনিয়ামীনকে গ্রেফতার করিয়াছিলেন তখন 
হযরত ইয়াকৃব (আ) তাহার নিকট দয়ার প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন যেন তিনি 
তাহার পুত্রকে মুক্তিদান করেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন যে আমরা বিপদগ্রস্থ 
পরিবারের লোক । ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, ইসহাক 
(আ)-কে যবাই করিবার জন্য পেশ করা হইয়াছিল আর ইয়াকুব (আ) হযরত ইউসুফ 
(আ)-এর বিচ্ছেদের আগুনে বিদগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার পুত্রদের অন্তর বিগলিত 
হইল এবং তাহারা পিতার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বুঝাইতে শুরু করিল। 
তাহারা বলিল, 

5১% 35 & £235 আপনি তো সৰ্বদা ইউসুফেরই আলোচনা 
করিতেছেন ৯,১ 34 ১ এমন কি তাহার আলোচনা করিতে করিতে একেবারেই 
দুর্বল হইয়া পড়িবেন। - ০14 ৬ 532% কিংবা আপনি মৃত্য বরণ করিবেন। 
অর্থাৎ আপনার এই অবস্থা চলিতে থাকিলে আমাদের আশংকা যে আপনার মৃত্যু হইয়া 
যাইবে । BS UES 4 J তিনি বলিলেন আমার চিন্তা ও 
অস্থিরতার অভিযোগ কেবল আল্লাহর নিকট করিতেছি 


Ss Yl < ১ "12 অৰ্থাৎ আল্লাহর নিকট আমি সর্বপ্রকার কল্যাণেরই 
আশা করি। এই আয়াত প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি 
বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন উহা আমি (ইয়াকুব) সত্য মনে করি 
এবং সেই স্বপ্ন এক সময় অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হইবে । আওফী এই প্রসঙ্গে বলেন, 
ইউসুফের স্বপ্ন সত্য এবং একদিন্‌ আমি (ইয়াকুব) তাহাকে সিজদা করিব । ইবনে 
আবু হাতিম (রা)....আসাম ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর একজন বন্ধু ছিলেন .একদিন তিনি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি কারণে আপনার দৃষ্টি শক্তি লোপ পাইয়াছে এবং আপনার 
পিঠ কুজ হইয়াছে। তিনি বলিলেন দৃষ্টি শক্তি তো ইউসুফের জন্য কীদিতে কাদিতে 
শেষ হইয়াছে আর বিনিয়ামীনের চিন্তায় আমার পিঠ কুজ হইয়াছে। অতঃপর হযরত 
জিবরীল (আ) তাহার নিকট আগমন করিলেন এবং তিনি বলিলেন, হে ইয়াকুব! 
আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম জানাইয়া বলিয়াছেন, আমাকে ছাড়া অন্য কাহার 
নিকট অভিযোগ করিতে কি আপনার লজ্জা বোধ হয়না? তখন তিনি বলিলেন আমি 
কেবল আল্লাহর নিকটই আমার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনার অভিযোগ করিতেছি। তখন 
হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি যাহার অভিযোগ করিতেছেন আল্লাহ উহা 
জানেন হাদীসটি গরীব ও মুনকার । 
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কর এবং আল্লাহ্র রহমত হইতে তোমরা নিরাশ হইও না, কারণ আল্লাহর রহমত 
হইতে কেহই নিরাশ হয় না কাফিরগণ ব্যতিত । 

৮৮. দণন উহা তাহার নিকট উপরিড তর তন বলিল তে তব 
আমরা ও আমাদিগের পরিবার পরিজন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তুচ্ছ পণ্য 
লইয়া আসিয়াছি, আপনি আমাদিগের রসদ পূর্ণমাত্রার দিন এবং আমাদিগকে দান 
করুন । আল্লাহ্‌ দাতাগণকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইয়াকুব (আ) তীহার পুত্র 
দিগকে বলিলেন তোমরা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড় এবং ইউসুফ ও তাহার ভাই 
বিনিয়ামীনকে খুঁজিয়া বাহির কর। 4,45 শব্দটি কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং 
£55 ব্যবহৃত হয় মন্দ ও অকল্যাণের জন্য । হযরত ইয়াকুব (আ) তীহার সন্তানদিগকে 
এই সুসংবাদও দান করিলেন যে ইউসুফ ও তাহার ভাই বিনিয়ামীনকে অচিরেই পাওয়া 
যাইবে। এবং এই কথাও বলিলেন, তাহারা যেন আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না 
হয়। তাঁহার রহমত হইতে কেবল কাফিররাই নিরাশ হইয়া থাকে। 444 149619 
ত ছি হয তব ক ত) ক ঘারে থর 
করিল তখন ££ ELE bl (+44! 310 তাহারা বলিল, আমরা বড়ই 
অভাবগ্রস্ত । দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য-দ্রব্যের অভাবে তাহারা বিপদগ্রস্ত Lela EP 
5234 অৰ্থাৎ আমাদের নিকট অতি সামান্য পূঁজী আছে SE ২-22, অৰ্থ : 
সামান্য পূঁজী মুজাহিদ ও হাসান (র) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল, অচল পূরজী । অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত অচল 
দিরহাম । কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন 


P2742 93297 


৷ ২4551 05 আবু সালেহ (র) বলেন 5254 4/2, এর অর্থ হইল সবুজ 
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ঘাস ও সনুবার গাছ। যাহৃহাক (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, অচল মুদ্রা । আসলে 
721 শব্দের অর্থ হইল, কোন জিনিস নষ্ট হওয়ার কারণে উহা ফিরাইয়া দেওয়া ৷ 


PAE NE IA) 


যেমন হাতেম তাই বলেন, LB LT as i 
$2 ধিকৃত অতিথি ধিকৃত বিধবারা যাহাদের রাত্রেও অন্য বিধবাদের নিকট বিতাড়িত 
করা হয় তাহারা যেন মিলহান এর প্রতি ক্রন্দন করে । 


আশা বনী সা‘লাবাহ বলেন, 


oA o?d 


LUGE LAL > 

কবির উপরোক্ত কাব্যাংশের মধ্যে '. £ শব্দটি হাকাইয়া দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত 
Meets IRE LL etal redihate dan Tle Flea On 
ভরিয়া খাদ্য-দ্রব্য দান করুন যেমন পূর্বেও দান করিয়াছেন। হযরত ইবনে মসউদ (রা) 
এর ক্বরাতে ৫21: ৪১০% 42 (31 43 রহিয়াছে অর্থাৎ খাদ্য-দ্রব্য দ্বারা 
আমাদের উট বোঝাই করিয়া দিন। এবং সদকা করুন । ইবনে জুরাইজ (র) ইহার 
তাফসীর প্রসংগে বলেন, আমাদের ভাইকে ফিরাইয়া দিয়া আমাদের প্রতি সায়ীদ ইবন 
জুবাইর ও সুদ্দী (র) বলেন (153০5 এর অর্থ হইল, এই সামান্য পূঁজী গ্রহণ 
করিয়া আমাদের প্রতি সদকা করুন । সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র) কে জিজ্ঞাসা করা 
হইল নবী করীব (সা)-এর পূর্বে কি কখনো কোন নবীর উপর সদকা হারাম করা 
হইয়াছিল তখন তিনি বলিলেন তুমি কি 6 6 LLL CL 
523,055 6১৫ শ্ৰবণ কর নাই? ইবনে জরীর (রা) হারিস হইতে তিনি কাসিম 
হইতে ইহা বর্ণিত । ইবনে জরীর (রা)....মুজাহিদ হইতে বর্ণিত তাহাকে প্রশ্ন করা 
হইল, কোন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ করা কি জায়েজ আছে? £17 5১০5 4 হে 
আল্লাহ্‌ আমার প্রতি সাদকা করুন, তিনি বলিলেন, হা সাদকা তো সেই করে যে 
Md LLL MS 
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৩৮৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


0 CBS SOLIS 4 IPD DEE (4) 
5520 4h RX 2.24 Ed SACK 35 le (AY) 


0 Gz 


৮৯. সে বলিল তোমরা কি জান তোমরা ইউসুফ (আ) ও তাহার সহোদরের 
প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলে যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ? 

৯০. উহারা বলিল তবে কি তুমিই ইউসুফ সে বলিল আমি ইউসুফ এবং এই 
: আমার সহোদর; আল্লাহ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মুত্তাকী 
এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ সেই রূপ সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না। 

৯১. উহারা বলিল আল্লাহর শপথ আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে আমাদিগের উপর 
প্রধান্য দিয়াছেন এবং নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম । 

৯২. সে বলিল আজ তোমাদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই । আল্লাহ 
তোমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু । 

তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন 
হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট যখন তাহার ভাইদের দুঃখ-দুদশা, খাদ্যাভাব ও দুই 
পুত্ৰ সন্তানকে হারাইয়া ইয়াকুব (আ) যে চিন্তা ও অস্থিরতার আগুনে বিদগ্ধ হইতে 
ছিলেন উহার আলোচনা করা হইল অথচ তিনি এখন রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী তখন 
তাহার অন্তর বিগলিত হইয়া গেল তাহার পিতার প্রতি অত্যন্ত আবেগ বিজোড়িত 
হইলেন । এবং কাদিয়া ফেলিলেন এবং তিনি ভাইদের নিকট স্বীয় পরিচয় পেশ 
UE A AE AE ED TR ER ন 8 SRR FO 
ll! pl ssl LT LAE UL C51 ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের 
সহিত তোমরা যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা তোমাদের স্মরণ আছে কি? যাহা 
তোমরা মূর্খতার অভিশাপে লিপ্ত হইয়াই করিয়াছিলে? অর্থাৎ তোমাদের মূর্খতাই 
ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল। 

পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের কেহ কেহ বলেন, যে ব্যক্তি গুনাহ করে সে জাহেল সে 
মূর্খ । অতঃপর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পড়েন।' Ha LAC 
{42০ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে যাহারা খারাপ কাজ করে তাহারা মূর্খতার 
কারণে করে অতএব তাহারা জাহেল তাহারা মুর্খ । অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কথাই প্রকাশ 
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যে হযরত ইউসুফ (আ) যেমন, প্রথম দুইবার তাহার ভাইদের নিকট আল্লাহর নির্দেশে 
স্বীয় পরিচয় পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় ও অপছন্দীয় হইয়া 
পড়িল তখন আল্লাহ তা'আলা দুঃখ দুর্দশা দূর করিয়া দেন। $) RAAF 
I AEA Li ১ কঠিন অবস্থার পর সহজ অবস্থা আসে কঠিন অবস্থার সহিত সহজ 
তব ভালে যত ইত (ভা) এৰ ৰভাৰ পর্তাহার ভাহি বহি তবে 
আপনিই কি ইউসুফ ৷ এখানে হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (১ ৩ 4% পড়িয়াছেন। 
এবং ইবনে মুহাইমিন এর কিরাতে হইল শুধু {5,১ 5 কিন্তু প্রসিদ্ধ কিরাত হইল 
প্রথমটি ৷ কারণ, প্রশ্ন দ্বারা বিষয়ের গুরুত্ব বুঝা যায়। অর্থাৎ তাহারা দুই বছর যাবৎ 
ইউসুফ (আ) এর নিকট আসা যাওয়া করিতেছিল অথচ তাহাদের অধিকাংশ লোকই 
তাহাকে চিনিতে পারে নাই । এই কারণে তাহারা বিস্মিত হইয়া এদিকে ইউসুফ (আ) 
তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং নিজেকে তাহাদের নিকট হইতে গোপন 
রাখিয়াছিলেন, এই কারণেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল আপনিই কি ইউসুফ? উত্তরে 
তিনি বলিলেন হা আমি"ইউসুফ আর এ হইল আমার ভাই। (১128435 
আল্লাহ তা'আলা দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর আমাদিগকে একত্রিত করিয়া বড়ই অনুগ্রহ 
করিয়াছেন LL LL RELA NGS aol 
£21241 4,5 251 অবশ্যই যে ব্যক্তি পরহেজগারী গ্রহণ করিবে এবং ধৈর্যধারণ 
করিবে আল্লাহ এইরূপ লোকদের বিনিময় নষ্ট করেন না। তখন তাহারা হযরত ইউসুফ 
(আ)-এর আকৃতি প্রকৃতি রাষ্ট্রীয় ও নবুওতের মর্যাদার স্বীকৃতি দান করিয়া বলিল, 
আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন, এবং তাহারা এই 
কথাও স্বীকার করিল যে তাহারাই তাহার প্রতি অসদাচরণ করিয়াছে ও অপরাধ 
করিয়াছে। তাহাদের অপরাধের স্বীকৃতির জন্য হযরত ইউসুফ (আ) বলিলেন >, 
"$41 ১৫২1 আজ তোমাদের প্রতি কোন তিরস্কার কোন অভিযোগ আমার নাই এবং 
আজ হইতে তোমাদের অপরাধের উল্লেখও আর করিব না । অতঃপর, তিনি তাহাদের 
জন্য দু‘আ করিলেন ০১/০১) +২১ ২1410, 43 আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা 
করুন । তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক মেহেরবান। 

আল্লামা সুদ্দী (র) বলেন ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা তাহাদের অপরাদ স্বীকার 
করিলে তিনি বলিলেন ॥3:41 4215 24595 তোমাদের অপরাধের উল্লেখ করিব না । 
ইবনে ইসহাক ও সাওরী (র) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, তোমাদিগকে কোন 
তিরস্কার করিব না কোন শাস্তি দিব না। 24141 ১&2/ আল্লাহ তোমাদের অপরাধকে 
ঢাকিয়া ফেলুন তিনি বড়ই মেহেরবান । 


কাছীর-৪৯ ৬ 
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৩৮৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 
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৯৩. তোমরা আমার এই জামাটি লইয়া যাও এবং ইহা আমার পিতার মুখ 
মন্ডলের উপর রাখিও। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবেন । আর তোমাদিগের 
পরিবারের সকলেই আমার নিকট লইয়া আসিও । 


৯৪. অতঃপর যাত্রীদল যখন বাহির হইয়া পড়িল তখন তাহাদের পিতা বলিল 
তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে বলি আমি ইউসুফের ঘ্রাণ 
পাইতেছি। 

৯৫. তাহারা বলিল, আল্লাহর শপথ আপনি তো আপনার পূর্ব ভ্রান্তিতেই 
রহিয়াছেন। 

তাফসীর ঃ হযরত ইয়াকুব (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-এর চিন্তায় কাদিতে 
কাদিতে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ) উহা জানিতে পারিয়া তাহার 
জামা তাহাদের নিকট দিয়া বলিলেন আমার এই জামা লইয়া যাও 4% 2 
2.57 45 251 অতঃপর আব্বার মুখমডলের উপর রাখিয়া দিবে, ফলে তিনি 
দেখিতে পাইবেন । 4.4% 1১, 2230 এবং তোমাদের পরিবারের সকলকেই 
আমার নিকট.লইয়া আসিবে ',2। 17০% (১ যখন কাফেলা মিসর হইতে বাহির 
হইল 2; 5 তখন তাহাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আ) তাহার নিকট 
অবস্থালকানী সভ্তানদিগকে বলিলেন 4/2529 8 2, ০9 25 যদি না 
তোমরা আমাকে প্রলাপোক্তিকারী না বল তবে অবশ্যই বলিব যে আমি ইউসুফের 
সুগন্ধ পাইতেছি। আব্দুর রায্যাক (রা).... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত-- তিনি 
বলেন যখন কাফেলা মিসর ত্যাগ করিল তখন একটি বায়ু প্রবাহিত হইল এবং হযরত 
ইউসুফ (আ) এর জামার সুগন্ধি হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নিকট পৌছাইয়া দিল। 
তখন তিনি বলিলেন ৪ ১১১% 21 471 34 2, ১23 2% হযরত ইবনে আব্বাস 
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(রা) বলেন হযরত ইয়াকুব (আ) আট দিনের দূরত্ব হইতে হযরত ইউসুফ (আ)-এর 
জামার সুগন্ধি পাইয়াছিলেন। ইবনে সিনান (রা) হইতে সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা (রা) 
অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান ও ইবনে জুরাইজ (র) বলেন মিসর ও কিনআনের 
মাঝে আশি ফরসাখের দূরত্ব ছিল। এবং হযরত ইউসুফ (আ) ও ইয়াকুব (আ)-এর 
মধ্যে বিচ্ছেদের সময়কাল ছিল আশি বছর ৷ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, 
আতা, কাতাদাহ ও সায়ীদ ইবন জুবাইর (র.)১১%%5 ১ Y;{ এর তাফসীর করেন 
“১30,794 অৰ্থাৎ যদি তোমরা আমাকে বেকুব না বল৷ 


' হযরত হাসান বসরী এবং মুজাহিদ (র) এর অপর এক বর্ণনায় 545 এর অর্থ 
এ অৰ্থাৎ তোমরা আমাকে বৃদ্ধ না বল। 8 0 1 447, 5 হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা) ইহার তাফসীর করেন /০০%৷ এ: ১১০২ ০৭৭ অর্থাৎ আপনি 
আপনার পুরাতন ভুলের মধ্যেই লিপ্ত । হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, 
না আপনি ইউসুফের ভালবাসা ভুলিতে পারেন আর না আপনি কোন সান্তনা লাভ 
করিতে পারেন । হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা তাহাদের পিতাকে এমনি কঠোর 
TT RT] 

OE 1S DE Lg3 EAD HEN FEO EIS (4) 


0 03S EPS IE 
0 GES CTE GIS ENTE 1G (av) 


AS dL 


Ce AG 


0p RBCS A 1 0 06: (AA) 

৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হইল এবং তাহার মুখমন্ডলের 
উপর জামাটি রাখিল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল । সে বলিল আমি কি 
তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি আল্লাহর নিকট হইতে যাহা জানি তোমরা তাহা 
জান না। 

৯৭. উহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! আমাদিগের পাপের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করুন । আমরা তো অপরাধী । 

.৯৮. সে বলিল আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদিগের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করিব । তিনি তো অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু । 


তাফসীর ৪ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও যাহৃহাক (র) বলেন , ১.১, অর্থ 
ডাকবাহন ৷ মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেন, সুসংবাদ বহনকারী ছিল ইয়াহুযা ইবনে ইয়াকুর । 
সুদ্দী (রা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর মিথ্যা রক্তে রাঙ্গান জামা সেই প্রথম 
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৩৮৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


আনিয়া হযরত ইয়াকুব (আ)-এর সামনে পেশ করিয়াছিল এই কারণেই সে হযরত 
ইউসুফ (আ)-এর এই জামা আনিয়া তাহার পূর্বের অপরাধ ধুইয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। 
জামা আনিয়া হযরত ইয়াকৃব (আ)-এর মুখের ওপর রাখিতেই তাহার দৃষ্টিশক্তি 
ফিরিয়া আসিল । তখন তিনি তাহার পুত্রদিগকে বলিলেন, bat Hi 
Salas) 5 ৭/ অৰ্থাৎ আমি একথা জানি যে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফকে আমার 
Not tiaiint font BAe আমি তোমাদিগকে এই কথাও রলিয়াছি ৷ 


Ee aaah 40 re SEL Meet wdh লাহি তব তাহারা তাহার 
পিতাকে নরম সুরে বলিল হে আব্বা! আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, 
আমরা বড় অপরাধী ৷ তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালকের নিকট আমি তোমাদের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব ৷ তাহার প্রতি যে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাহার জন্য বড়ই 
ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। 

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ইবরাহীম তায়সী (র) আমর ইবনে কয়েস ইবনে 
জুরাইজ (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত ইয়াকৃব (আ) শেষ রাত পর্যন্ত 
সময় লইয়াছিলেন। ইবনে জরীর (র)....মুহারেব ইবনে দিদার হইতে বর্ণিত তিনি 
বলেন, একবার হযরত উমর (রা) এক ব্যক্তিকে এই দু'আ করিতে শুনিলেন, হে 
আল্লাহ আপনি আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, অতঃপর আমি জওয়াব দিয়াছি। আপনি 
আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন আমি মান্য করিয়াছি। আর এই যে শেষ রাত্র আপনি 
অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত উমর লক্ষ্য 
করিয়া শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিলেন যে শব্দটি হযরত আব্দুল্পাহ ইবনে মসউদ 
(রা)-এর ঘর হইতে আসিতেছে। অতঃপর হযরত উমর (রা) তাহাকে এই সময় দু'আ 
করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, হযরত ইয়াকুব তাহার 
পুত্ৰদের জন্য শেষ রাত পর্যন্ত দু'আ বিলম্বিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ২), 
239141 44:2, হাদীসে বৰ্ণিত সে রাতটি ছিল জুম'আর রাত। ইবনে জরীর 
(র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে 
£1,532; এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত ইয়াকুব (আ) বলেন, তোমাদের 
জন্য জুম'আর রাতে দুআ করিব । হাদীসটি এই সূত্রে গরীব তবে মারফু হওয়া সম্পর্কে 
মুহাদ্দিসীনে কিরামের দ্বীমত রহিয়াছে। 
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৯৯. আতা গর ডি্ারাতা হডত ারনিব উলািত হাত নাহার 
পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করিল এবং বলিল আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে 
মিসরে প্রবেশ করুন। 

১০০. এবং ইউসুফ তাহার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে :বসাইল এবং উহারা 
সকলে তাহার সম্মানে সিজদায় নিপতিত হইলেন। সে বলল হে আমার পিতা! 
ইহাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা । আমার প্রতিপালক উহা সত্যে পরিণত 
করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া এবং শয়তান আমার 
ও আমার ভ্রাতাদিগের সম্পর্ক নষ্ট করিবার পরও আপনাদিগকে মরু অঞ্চল হইতে 
এখানে আনিয়া দিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক যাহা 
ইচ্ছা তাহা নিপুণতার সহিত করেন তিনি তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় । 

তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা হযরত ইয়াকুব 
(আ)-এর মিসর আগমনের সংবাদ দিয়াছেন। ইউসুফ (আ) তাহার ভাইদিগকে তাহার 
পিতামাতা ও পরিবারের সকলকে লইয়া মিসরে আসিবার জন্য বলিয়াছিলেন। ভাইরা 
তাহাই করিয়াছিলেন। হযরত ইয়াকুব (আ) ও তাহার পরিবারবর্গ কিনআন হইতে 
মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন । হযরত ইউসুফ (আ) এই সংবাদ পাইয়া যে 
তাহারা মিসরের নিকটবর্তী হইয়াছেন। তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য বাহির হইলেন। 
মিসর সম্বাট তাহার আমীর উমারা ও উজীরদিগকে ইউসুফ (আ)-এর সহিত তাহাদের 
অভ্যর্থনার জন্য যাইবার নির্দেশ দিলেন। কেহ কেহ বলেন সম্বাট নিজেও হযরত 
ইউসুফ (আ) এর সহিত তাহার পিতার অভ্যর্থনার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কোন 
কোন তাফসীরকার বলেন, এখানে আল্লাহর বাণীতে £1,% ও 256 হইয়াছে যাহা 
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LE 1 (ভাষালংকার শান্তর) এর একটি বিধান । আসলে আয়াতের অর্থ হইল 
ইউসুফ (আ.) প্রথম কাফেলার লোকদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা ইনশাআল্লাহ 
নিরাপদে প্রবেশ কর । 
সিংহাসনে উপবিষ্ট করিলেন কিন্তু আল্লামা ইবনে জারীর (র) ইহার প্রতিবাদ করিয়া 
আল্লামা সুদ্দীর মতকে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহার 
পিতা মাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে নিজের কাছে স্থান দিলেন কিন্তু যখন 
তাহারা শহরের দ্বারে পৌছিলেন তখন তাহাদিগকে তিনি বলিলেন, এখন নিরাপদেই 
শহরে প্রবেশ করুন । কিন্তু এই ব্যাখ্যায় দ্বীমত আছে কারণ, 1921 অর্থ, ঘরে স্থান দান 
করা আর এখানে এই অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য কোন বাধা নাই অর্থাৎ হযরত ইউসুফ 
(আ) এর নিকট প্রবেশ করিবার এবং তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিবার পর তিনি 
তাহাদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন, আপনারা মিসরে নিরাপদে বসবাস করুন ১1২, 
দ্বারা ($44 বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ আপনারা পূর্বে দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের যে 
কষ্ট ভোগ করিয়াছেন উহা হইতে এখানে নিরপদে বসবাস করুন । বলা হইয়া তাকে যে 
হযরত ইয়াকুব (আ)-এর শুভাগমনের ফলে মিসরবাসীদের উপর হইতে অবশিষ্ট 
বছরগুরির দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি ঘটিয়া যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাবাসীদের উপর 
দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ হইবার জন্য বদ দুআ করিয়াছিলেন তিনি আল্লাহর দরবারে এই দু'আ 
করিয়াছিলেন হে আল্লাহ! তাহাদের উপর হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাত বছরের 
দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ করিয়া আমার সাহায্য করুন । 

অতঃপর তাহারা যখন পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া 
তাহার নিকট দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করিবার দরখাস্ত করিল 
এবং এই উদ্দেশ্যে আবূ সুফিয়ানকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিল তখন রাসুলুল্লাহ (সা) 
তাহাদের উপর হইতে দুর্ভিক্ষ সরাইয়া দেওযার জন্য দু'আ করিলেন। আল্লাহ তা'আলা 
তাহার দু'আর বরকতে দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া দিলেন। «2,51 «2! ৫! 1,5 সুদ্দী ও 
আব্দুর রহমান ইবনে আসলাম (র) বলেন, «১% দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর 
পিতা ও খালাকে বুঝান হইয়াছে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর মাতা পূর্বেই মৃত্যুবরণ 
করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউসুফ (আ)-এর 
পিতা-মাতা উভয় জীবিত ছিলেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, তাহার মাতার মৃত্যুর 
উপর কোন দলীল নাই । পবিত্র কুরআন দ্বারাও প্রকাশ্যভাবে এই কথাই বুঝা যায় । 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালামের ভাবধারায় এই মতই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় । 
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ill ce il i do ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ আরো অন্যান্য 
উলামায়ে কিরাম ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহার 
পিতা-মাতাকে সিংহাসনের ওপর বসাইলেন 1,4, 4017555 অর্থাৎ তাহার 
পিতা-মাতা ও অবশিষ্ট ভাইরা তাহাকে সিজদা করিল । তাহাদের সংখ্যা ছিল এগার । 
Ls be SU, LU ৩2 J হযরত ইউসুফ (আ) বলিলেন, এই হইল 
আমার সেই পূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা । এই স্বপ্নের কথা তিনি তাহার পিতাকে পূর্বেই 
জানাইয়াছিলেন। (১,4 ১০ ১২| ৩% 01 আয়াত দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে 
সম্মানার্থে সিজদা করা জায়েজ আছে বলিয়া বুঝা যায়। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে ইহা 
জায়েযও ছিল। তৎকালে যখন কেউ বড়কে সালাম করিত তখন তাহার সম্মানার্থে 
সিজদায় পড়িত ৷ হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত এই নিয়মই চালু ছিল। অতঃপর আমাদের 
এই শরীয়তে হারাম ঘোষিত হইয়াছে। এই শরীয়তে সিজদাকে কেবল আল্লাহর সহিত 
নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কাতাদাহ-এর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ ইহাই । হাদীসে বর্ণিত 
হযরত মু‘আয (রা) একবার সিরীয়ায় আগমন করিলেন। তিনি তথাকার 
অধিবাসীদিগকে তাহাদের বড়দের সন্মুখে সিজদা করিতে দেখিলেন। তিনি মদীনায় 
প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসুলুল্লাহ (সা)-কে সিজদা করিলেন । তখন তিনি হযরত মু‘আযকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মু'আয! ইহা কি? তখন তিনি বলিলেন, আমি সিরিয়ার 
অধিবাসীদিগকে তাহাদের বড়দের সম্মুখে সিজদা করিতে দেখিয়াছি, অথচ আপনিই 
তো সিজদার অধিক যোগ্য । তখন রাসুলুল্লাহ (স) বলিলেন, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে 
সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রী লোককে তাহার স্বামীর সম্মুখে সিজদা করিতে 
নির্দেশ দিতাম কারণ স্বামীর অধিকার স্ত্রীর প্রতি অনেক বেশি । 

অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত, একবার মদীনার পথে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
সহিত হযরত সালমান (রা)-এর সাক্ষাৎ ঘটিল । হযরত সালমান তখন নতুন ইসলাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সিজদা করিলেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন হে সালমান! তুমি আমাকে সিজদা করিবে না বরং সেই 
মহান সত্তাকে সিজদা করিবে যিনি চির জীবিত যিনি কখনো মৃত্যু বরণ করিবেন না । 
সারকথা হইল পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে সিজদা করা জায়েয ছিল এই কারণেই হযরত 
৭ লতা তর তৰক কয কাতলা 
বলিয়াছিলেন (55 +" 3 Ula 5G ls Uli = হে আব্বা! 
হত ছি জান মণ বা যাহ eis OURAN aE 
কোন কাজের পরিণতিকে J, বলা হয়, যেমন ইরশাদ হইয়াছে ৷ 9৯% £11 
035550032 4394 এখানে J ০541732 দ্বারা কিয়ামত দিবস বুঝান হইয়াছে 
যে দিন মানুষের আমলের ভাল-মন্দ ফল প্রকাশ পাইবে । 
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kr (4122 35 অৰ্থাৎ স্বপ্নকে সঠিক ও সত্য করিয়াছেন আর আমি যাহা 
ঘোমের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম জাগ্রতাবস্থায়ও তাহাই দেখিতে পাইয়াছি। 

অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাহার প্রতি আল্লাহর বর্ষিত নিয়ামতের উল্লেখ করিয়! 
বলেন, Son TERE ER EEE 51 2,551 2%, অৰ্থাৎ আল্লাহ 
be RENE TENE CEE BC EBT EO IEG TU 
করিয়াছেন আর তোমাদিগকে গ্রাম হইতে এইজনপূর্ণ শহরে আনিয়াছেন। ইবনে 
জুরাইজ বলেন, হযরত ইয়াকুব (আ) ও তাহার পরিবারের লোকেরা গ্রামে বসবাস 
করিতেন এবং পশুপালন করিতেন । তিনি বলেন কেউ বলেন তাহারা সিরীয়ার অন্তর্ভুক্ত 
ফিলিস্তীনের এক গ্রামে বসবাস করিতেন । আর কেহ কেহ বলেন, ‘হিসমী’ এর 
নিম্নভুমীর এলাকা আওলাজ নামক স্থানে বসবাস করিতেন। তাহারা গ্রামে বসবাস 
করিত এবং উট ছাগল পালন করিত ৷ 


ul? LEED TLL L540 2 Ls হযরত ইউসুফ (আ) বলেন 
আমার প্রতি আল্লাহর এই নিয়ামত বর্ষিত হইয়াছে আমার ও আমাদের ভাইদের মাঝে 
শয়তানের বিরোধ সৃষ্টি করিবার পর । আমার প্রতিপালক যে কাজের ইচ্ছা করেন তখন 
তিনি তাহার উপায় উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন এবং উহা সহজ করিয়া দেন। ১৯ 
< £241 তিনি তাঁহার বান্দাদের কিসে মঙ্গল হইবে আর কিসে অমঙ্গল হইবে 
উহা ভালভাবেই জানেন। £4<50/ তিনি তাহার বাণীতে কাজে তাহার ফয়সালা ও 
নির্ধারণে এবং যাহা কিছু ইচ্ছা করেন উহা সম্পন্ব করিবার ব্যাপারে বড়ই প্রজ্ঞাবান । 

আবূ উসমান নহদী (র) সুলায়মান (র) হইতে বর্ণনা করেন হযরত ইউসুফ (আ) 
এর স্বপ্ন ও উহা বাস্তবে পরিণত হওয়ার মাঝে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। আব্দুল্লাহ 
ইবনে শাদ্দাদ (র) বলেন, স্বপ্ন ও উহার তাবীরের মাঝে ইহার অধিক সময়ের প্রয়োজন 
হয় না। ইবনে জরীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, উমর ইবন আলী 
(রা)....হাসান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত. ইয়াকুব (আ)-এর বিচ্ছেদ ও 
তাহাদের পুনর্মিলনের মাঝে আশি বছরের ব্যবধান ছিল। এই দীর্ঘ কালে কখনো তাহার 
অন্তর হইতে চিন্তা দূর হয় নাই এবং তাহার অশ্রুজল সর্বদাই তাহার উভয় 
মুখমন্ডলিতে প্রবাহিত হইয়াছে। সে কালে সারা বিশ্বে আল্লাহর নিকট হযরত ইয়াকৃব 
(আ) অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহ ছিল না । হুশাইম (র) ইউনুস (র) হইতে তিনি 
হাসান হইতে বর্ণনা করেন এই সময় কাল ছিল তিরাশি বছর । মুবারাক ইবনে 
ফাযালাহ (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-কে সতের বছর 
বয়সে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল । অতঃপর তিনি তাহার পিতা হইতে আশি 
বছর দূরে ছিলেন এবং তাহার পর তেইশ বছর জীবিত থাকেন । অতঃপর তিনি একশ 
বিশ বছর বয়সে মৃত্যবরণ করেন। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইয়াকুব (আ) ও 
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ইউসুফ (আ)-এর মাঝে পঁয়ত্রিশ বছর বিচ্ছেদ ছিল। মুহাম্মদ ইবন ইস্হাক (র) 
বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) হযরত ইয়াকুব (আ) হইতে আঠার বছর কাল দূরে 
ছিলেন। তিনি আরো বলেন, ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা বলে, হযরত ইউসুফ (আ) হযরত 
ইয়াকুব হইতে চল্লিশ বছর কিংবা অনুরূপ কাল দূরে ছিলেন। হযরত ইয়াকূব (আ) 
মিসর আগমন করিবার পর হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সতের বছর ছিলেন। 
অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 

আবূ ইসহাক ছবাইয়ী (রা) আবূ-আবীইদা হইতে বর্ণনা করেন তিনি আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে মসউদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল যখন মিসর প্রবেশ 
করেন তখন তাহাদের সংখ্যা ছিল তেষট্টিজন। এবং মিসর হইতে যখন বাহির হন 
তখন ছিল ছয় লক্ষ সত্তর জন আবূ ইসহাক (র) মসরূক (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন 
যখন মিসরে প্রবেশ করেন তখন তাহারা ছিলেন তিন শত নব্বই জন পুরুষ ও স্ত্রী । 
মুসাইব উবাইদাহ (র) মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল কুরাযী হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবন 
শাদ্দাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন-= হযরত ইয়াকুব (আ) যখন হযরত ইউসুফ (আ) 
সহিত মিলিত হন তখন স্ত্রী ও পুরুষ মিলিয়া তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল ছিয়াশি জন । 
আর তাহারা যখন মিসর ত্যাগ করিয়াছিল তখন তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল ছয় 
লক্ষেরও উর্ধে । 
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১০১. হে আমার প্রতিপালক তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছ । হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টা তুমিই ইহলোক ও 
পরলোকে আমার অভিভাবক । তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং 
আমাকে সৎ-কর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত কর । 

তাফসীর ঃ£ হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আল্লাহর নিয়ামত যখন পূর্ণ হইল 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহার মাতা-পিতাকে তাহার নিকট পৌছাইয়া ছিলেন, নবুয়ত 
ও সাম্রাজ্য দান করিলেন তখন তিনি তাহার প্রতিপালকের নিকট এই দুআ করিলেন 
যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন তাহার প্রতি এই সমস্ত নিয়ামত দুনিয়ায় বর্ষণ করিয়াছেন 
অনুরূপভাবে আখিরাতেও যেন তাহার প্রতি রহমত বর্ষণ করা হয় এবং মৃত্যুকালে 
যেন তাহাকে ইসলামের ওপর অটল রাখিয়া মৃত্যু দান করেন । যাহৃহাক (রা) বলেন, 


কাছীর-৫ ডে) 
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oat tally এর মধ্যে ১4.2 দ্বারা হযরত আম্বিয়া ও রাসূলগণ 
বুঝান হইয়াছে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর উক্ত দু'আ সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যুকালে 
করিয়াছিলেন । বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হযরত 
A COE ETE CR Se 
ey 3 ৷ 651440 অবশ্য হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই দু'আর এই অর্থও 
হইতে পারে যে যখনই: তাহার মৃত্যু আসিবে তখন যেন ঈমানের উপর থাকিয়াই 
তাহার মৃত্যু হয়। এবং সৎলোকের সহিত তাহার মিলন হয়। তিনি তখনই মৃত্যু কামনা 
করিয়াছিলেন ইহার এই অর্থ উদ্দেশ্যে নহে । যেমন কেহ এইরূপ দু'আ করিয়া থাকে, 
আল্লাহ তোমাকে ইসলামের উপরই মৃত্যু দান করুন । আবার এইরূপ দু‘আও করা হয়, 
হে আল্লাহ! আমাদিগকে মুসলমান করিয়া জীবিত রাখুন ও মুসলমান রাখিয়াই মৃত্যুদান 
করুন ও নেক লোকদের সহিত আমাদিগকে মিলাইয়া দিন। অবশ্য এখানে এই অর্থও 
গ্রহণ করা যাইতে পারে যে হযরত ইউসুফ (আ) তখনই মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন 
এবং সম্ভবতঃ এইরূপ মৃত্যু কামনা করা তাহাদের শরীয়তে জায়েয ছিল। 

হযরত কাতাদা (র) 1৭৬১৭ ১, 2." 28,5 এর তাফসীর প্রসংগে 
বলেন, আল্লাহ যখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর অস্থিরতা দূর করিয়া দিলেন এবং তাহার 
চক্ষু শীতল হইল, টিত তা ও খন ডো ডি জৰ বিত বৰন ডিন লাভ 
করিয়াছিলেন তখন তিনি পূর্ববর্তী সৎলোকদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা 
করিলেন । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর পূর্বে কোন 
নবী মৃত্যু কামনা করেন নাই । ইবনে জরীর ও সুদ্দী (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ) প্রথম নবী যিনি মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন। 
অবশ্য ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, তিনিই প্রথম নবী যিনি ইসলামের ওপরই 
মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন। যেমন হযরত নূহ (আ) সর্ব প্রথম আল্লাহর দরবারে এই 
দু'আ করিয়াছিলেন হে আল্লাহ আপনি-আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে ক্ষমা করিয়া 
. দিন আর আমার পরিবারের সেই সমস্ত লোকদিগকেও যাহারা ঈমান আনিয়াছে। 
“হযরত ইউসুফ তখনই মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন।” যদিও এই কথার সম্ভাবনা আছে 
কিন্তু আমাদের শরীয়তে ইহা জায়েয নহে। 

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)....আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, কোন বিপদের কারণে কাহারও পক্ষে 
মৃত্যু কামনা করা জায়েয নহে । যদি তাহার মৃত্যু কামনা করা জরুরী হয় তবে সে যেন 
এইরূপ বলে, হে আল্লাহ! যতদিন আমার পক্ষে জীবন ধারণ করা কল্যাণকর হয় 
ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন আর যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় তখন 
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আমাকে মৃত্যু দান করুন ৷ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন অবশ্য 
তাহারা হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন-_তোমাদের কেহ যেন বিপদের কারণে মৃত্যু 
কামনা না করে যদি সে ভাল লোক হয় তবে জীবিত থাকিয়া আরো ভাল কাজ করিবে 
আর যদি মন্দ লোক হয় তবে সম্ভবত সে জীবিত থাকিয়া তওবা করিয়া লইবে । কিন্তু 
সে যেন এইরূপ দু'আ করে “হে আল্লাহ যতকাল আমার পক্ষে জীবিত থাকা কল্যাণকর 
হয় আমাকে জীবিত রাখুন আর যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হবে আমাকে 
মৃত্যুদান করুন । ইমাম আহমদ (র).... উসামা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি 
বলেন একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসিলাম। অতঃপর তিনি 
আমাদিগকে নসীহত করিলেন, ফলে আমাদের অন্তর বিগলিত হইয়া গেল এবং সা'দ 
ইবনে আবূ অন্কাস (রা) কাদিতে লাগিলেন এবং বনু ক্রন্দন করিলেন, এবং তিনি 
বলিলেন আহ! যদি আমার মৃত্যু হইয়া যাইত । তখন নবী করীম. (স) বলিলেন, হে 
সা'দ! আমার নিকট বসিয়া তুমি কাদিতেছ? এইরূপ তিনি তিনবার বলিলেন । অতঃপর 
তিনি বলিলেন হে সা’দ যদি তোমাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়া থাকে তবে 
তোমার দীর্ঘ জীবন ও নেক আমল তোমার পক্ষে উত্তম । 

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র).... আবূ হুরায়রাহ (র) হইতে বর্ণিত-_তিনি নবী 
করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের কেহ যেন বিপদের কারণে মৃত্যু 
কামনা না করে আর উহা আসিবার পূর্বে উহার দু'আ ও হযরত আলী ইবনে আবূ 
তালেব (রা) তাহার খিলাফতের শেষ দিকে যখন রাষ্ট্রীয় বিশৃংখলা দেখিতে পাইলেন 
এবং কোন উপয়েই উহার কোন সমাধা হইতেছিল না । তখন তিনি বলিলেন আল্লাহ ৷ 
আপনি আমাকে মৃত্যুদান করুন, আমি তাহাদিগকে বহু গালি দিয়াছি আর তাহারাও 
আমাকে বহু গালি দিয়াছে। ইমাম বুখারী (র) এর সঙ্গে যখন খুরাসানের শাসকের 
বিরোধ দেখা.দিল তখন তিনি দু'আ করিলেন হে আল্লাহ আমাকে মৃত্যু দিন। হাদীসে 
বর্ণিত যখন দজ্জালের আবির্ভাব হইবে তখন কেহ কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম 
করিবার সময় বলিবে, হায় । আমি যদি এখানে হইতাম । কারণ তখন নানা প্রকার 
ফেৎনা-ফাসাদ প্রকাশ ঘটিবে । এবং উহাতে লিপ্ত হইয়া তাহারা মৃত্যু কামনা করিবে । 
আবূ জাফর ইবনে জরীর (রা) বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পুত্ররা যাহারা হযরত 
ইউসুফ (আ)-এর সহিত অসদাচরণ করিয়াছিল, হযরত ইয়াকুব (আ) তাহাদের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং 
তাহাদের তওবা কবূল করিয়াছিলেন। 

Sa RS তিনি আনাস ইবন মালেক 
(রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত ইয়াকুব 
(আ)-এর যাবতীয় অশান্তি দূর করিয়া দিলেন এবং মিসরে সকলেই একত্রিত হইয়া 
যেন ও না করে। অবশ্য যদি কাহারো স্বীয় আমলের প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকে তবে তাহার 
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পক্ষে অনুমতি আছে । শুন, যখন কেহ মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার সকল আমল বন্ধ 
হইয়া যায়। মুমিনের আমল তাহার কল্যাণকে বৃদ্ধি করে। হাদীসটি শুধু ইমাম 
আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। মৃত্যুর কামনা নিষিদ্ধ কেবল সেই ক্ষেত্রে যখন পার্থিব 
বিপদ আসে এবং কেবল মৃত্যু কামনাকারীর সত্তার সহিত উহা খাস হয়। কিন্তু যদি 
বিপদ দ্বীনের সহিত সম্পর্কিত হয় তখন মৃত্যু কামনা করা জায়েয আছে। যেমন পবিত্র 
ফিরআউন ইসলাম খহণের দায়ে হত্যা করিবার ধমক দিয়াছিল। তাহারা তখন 
বলিয়াছিল Salis US Le ie tol 15%, হে আমাদের প্রভু! আপনি 
আমাদের ধৈর্য দান করুন এবং ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুন। হযরত মারইয়াম 
(আ)- তর যব হেযর বদ জর হব বং ন 177 জহা গদে ভবন 
আল্লাহর দরবারে বলিয়াছিলেন 4১১৫, 2 25৬০ 23840 হযরত 
মারইয়াম (আ) যেহেতু বিবাহিতা ছিলেন না একমাত্র আল্লাহ কুদরতেই তিনি গর্ভবতী 
হইয়াছিলেন অতএব মানুষ তাহাকে অপবাদ দিবে এই লজ্জায় তিনি মৃত্যু কামনা 
করিয়া বলিয়াছিলেন হায়! যদি ইহার পূর্বেই আমার মৃত্যু হইয়া যাইত ৷ যখন তিনি 
সন্তান প্রসব করিলেন তখন লোকেরা তাহাকে চিৎকার করিয়া বলিল ৪ 
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হে মারইয়াম তুমি তো বড় অশ্নিল কাজ করিয়াছ তোমার পিতাও মন্দ লোক 
ছিলেন না আর তোমার মাতাও অসতী মহিলা ছিলেন না । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই 
অপবাদ হইতে তাহার মুক্তির পথ বাহির করিয়া দিলেন তিনি যে শিশুকে প্রসব 
করিলেন সে সেই অবস্থায় বলিয়া উঠিল যে সে আল্লাহর বান্দা ও তীহার রাসূল । 
অতএব উহা একটি বিরাট মু‘জিযা ও অলৌকিক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হইল । ইমাম 
আহমদ ও তিরমিযী (র) হযরত মু'আয (রা) হইতে এই দুআ বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আল্লাহ! যখন আপনি কোন সম্পৃদায়ের প্রতি ফিতনার ইচ্ছা 
করেন তখন আমাকে ফিৎ্না মুক্ত রাখিয়া মৃত্যু দান করুন। 

ইমাম আহমদ (র)....মাহমূদ ইবন লবীদ হইতে মারফুরূপে বর্ণনা করেন। নবী 
করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, দুইটি বিষয়কে মানুষ অপছন্দ করে। ১. মানুষ মৃত্যু 
অপছন্দ করে অথচ মৃত্যু ফিৎনা হইতে উত্তম । ২. মানুষ অল্প মাল অপছন্দ করে অথচ 
অল্প মাল হিসাব দেয়ার জন্য সহজতর ৷ সারকথা হইল, দ্বীনের ব্যাপারে ফিৎ্নায় লিপ্ত 
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হইলে মৃত্যু কামনা করা জায়েয আছে। এই কারণে বসবাস করিতে লাগিলেন। তখন 
একদিন তাহার পুত্ৰগণ নির্জনে একে অপরকে বলিতে লাগিল আমরা আমাদের 
আব্বাকে এবং আমাদের ভাই ইউসুফ (আ)-কে যে কষ্ট দিয়াছি তাহা কি তোমাদের 
জানা নাই? তাহারা বলিল হা । এখন যদিও তাহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন 
জান? অতঃপর তাহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, তাহারা তাহাদের আব্বার নিকট 
আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করিবে। 

অতঃপর একদিন তাহারা তাহাদের আব্বার পার্শে বসিল তখন হযরত ইউসুফ 
(আ)ও তাহার আব্বার অপর পার্শে বসা ছিলেন । তাহারা হযরত ইয়াকুব (আ) কে 
বলিলেন আব্বা! আমরা আপনার নিকট আজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া 
আসিয়াছি যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া আমরা কখনো আপনার নিকট আসি নাই । 
আর আজ আমরা এমন বিপদে লিপ্ত হইয়াছি যে আজ পর্যন্ত এইরূপে বিপদে কোন দিন 
লিপ্ত হই নাই । তাহাদের এই কাকুতি মিনতির কারণে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অন্তর 
বিগলিত হইল আর আশ্বিয়ায়ে কিরামের অন্তরতো স্বাভাবিক ভাবেই অতি কোমল । 
তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসগণ! তোমাদের প্রয়োজন কি বল, 
তাহারা বলিল, আপনার তো আর এই কথা অজানা নাই যে আমরা আপনার সহিত ও 
আমাদের ভাই ইউসুফ (আ)-এর সহিত কি অসদ্ব্যবহার করিয়াছি। তাহারা বলিল, 
আপনারা কি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন নাই? তাহারা বলিলেন, হা, হযরত 
ইয়াকুব (আ)-এর পুত্রগণ আবার বলিল, আপনারা ক্ষমা করিয়া দিলেও উহা আমাদের 
কোন উপকার করিবে না যদি আল্লাহ আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া না দেন। তখন ইয়াকুব 
(আ) বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা কি চাও? তাহারা বলিল, আপনি আমাদের জন্য 
দু‘আ করুন ইহাই আমাদের কাম্য । আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া 
দিয়াছেন, এই সম্পর্কে যখন আপনার নিকট অহী আসিবে তখন আমাদের সান্তনা 
হইবে ও চক্ষু শীতল হইবে । তাহা না হইলে সারা জীবন আমাদের সাস্তুনা হইবে না। 

রাবী বলেন, অতঃপর হযরত ইয়াকুব কিবলামুখী হইয়া দাড়াইলেন এবং হযরত 
ইউসুফ (আ) তাহার পিতার পশ্চাতে এবং তাহারা সকলে তাহাদের উভয়ের পশ্চাতে 
অত্যন্ত বিনয়ের সহিত দাড়াইল । অতঃপর তিনি দুআ করিলেন এবং ইউসুফ (আ) 
আমীন বলিলেন-_ এইভাবে দুআ হইতে লাগিল কিন্তু বিশ বছর যাবত তাহাদের দুআ 
কবূল হইল না। এমনকি বিশ বছর পর্যন্ত যখন তাহাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হইতে 
লাগিল তখন ইয়াকূৃব (আ)-এর নিকট হযরত জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন, 
আল্লাহ তা‘তালা আমাকে এই সুসংবাদসহ প্রেরণ করিয়াছেন যে তিনি আপনার দুআ 
কবূল করিয়াছেন এবং আপনার পুত্রগণ যে অসদাচরণ করিয়াছে উহা তিনি ক্ষমা করিয়া 
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দিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তও লইয়াছেন যে আপনার পর তাহাদিগকে তিনি নবুয়ত 
দান করিবেন। তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর (রা) বলেন, হাদীসটি হযরত 
' আনাস (রা) হইতে মাওকুফরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইয়াযীদ রাক্কাশী ও সালেহ মুররী 
উভয়ই দুৰ্বল রাবী । সুদ্দী (রা) বলেন, যখন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর মৃত্যু নিকটবর্তাঁ 
হইল তখন তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে অসীয়ত করিলেন যে তাহাকে যেন হযরত 
ইবরাহীম ও ইসহাকের নিকট দাফন করা হয়। অতঃপর যখন তাহার মৃত্যু হইল তখন 
হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে সিরীয়া পাঠাইয়া দিলেন এবং উভয় নবীদ্বয়ের নিকট 
তাহাকে দাফন করা হইল । AE 
PGS EIU 23 SH Alo YS OY 
0 OG od? A es 
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১০২. ইহা অদৃশ্য লোকের সংবাদ যাহা তোমাকে আমি ওহী দ্বারা অবহিত 
করিতেছি ষড়যন্ত্র কালে যখন উহারা মতৈক্যে পৌছিয়াছিল তখন তুমি উহাদিগের 
সংগে ছিলেনা। 
১০৩. তুমি যতই চাহ না কেন অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবার নহে । 
১০৪. এবং তুমি তাহাদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক দাবী করিতেছ না 
ইহাতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ ব্যতিত কিছু নয়। 
তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ও তাহার ভাইদের ঘটনা 
বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরবর্তঁতে কিভাবে তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাকে 
সাম্রাজ্যের শক্তি দান করিয়া কিভাবে তাহাকে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট করিয়াছেন অথচ, 
তাহার ভাইরা তাহাকে ধ্বংস ও নিপাত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল উহার আলোচনা 
করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এই ঘটনা ও ইহার অনুরূপ আরো ঘটনার 
ংবাদ দান করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন এই সমস্ত গায়েবের সংবাদ। এ ৭2-34 
অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) আপনার নিকট গায়েবের এই সংবাদ দান করিয়াছি যেন ইহা 
দ্বারা আপনি নসীহত গ্রহণ করুন আর যাহারা আপনার বিরোধিতা করিতেছে তাহারাও 
যেন উপদেশ লাভ করে। 2৫441 ৩% (5 আপনি তাহাদের নিকট ছিলেন না। আর 
তাহাদিগকে দেখিতেও পান নাই ৯১] ,4215। যখন তাহারা হযরত ইউসুফকে 
কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল । 5742 32 2 ৫ 
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24453] আর তাহাদের নিকটও ছিলেন না যখন তাহরা হযরত মারইয়াম (আ)-এর 
TT IE Ly 
3231 ell Us Si "3% আর যখন আমি হযরত মূসা (আ)- কে নির্দেশ 
দিয়াছিলাম তখনও আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না 35 4 2 US SA 
£5U1 £41535 আর আপনি মাদিয়ান বাসীদের মাঝেও ছিলেন না অথচ আল্লাহ 
তা'আলা সমস্ত ঘটনাবলী জানাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন ১৫১ 
Soi ALY NA 12 ৬০ আর উর্ধ্বাকাশে ফিরিশৃতাগ্ণ যখন 
আলোচনা করিতেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেননা। 


EEE La 9 5333/ বরং রাসুলুল্লাহ (সা)-কে সবকিছুই ওহীর মধ্যে 
অবগত করান হইয়াছে। অতএব যাহারা তাহার কথা অমান্য করে তিনি তাহাদিগের 
জন্য ভীতিপ্রদর্শশকারী । আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন-_ হযরত মুহাম্মদ (সা) 
তাহাদিগকে পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ সম্পর্কে অবগত করাইয়াছেন যে ঘটনাসমূহের মধ্যে 
তাহাদের জন্য নসীহত-উপদেশ এবং তাহাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তি 
নিহিত রহিয়াছে। অথচ এতদসত্ত্েও তাহাদের অধিকাংশ লোক ঈমান গ্রহণ করিতেছে 
না। 

El NIE 5/1 আপনি যদি অধিকাংশ লোকের মত 
মানিয়া নেন তাহা হইলে তাহারা আপনাকে ভ্রান্ত করিয়া দিবে। কারণ অধিকাংশ 
লোকই তো কাফের । অতএব কাফিরদের মত মান্য করিলে ভ্রান্ত হওয়ার সন্দেহের 
কোন অবকাশ থাকে না 23০41274 আপনি নিঃস্বাৰ্থভাবে কেবল আল্লাহ 
সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপনি তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করিয়া থাকেন 
TO CUA NETH 

০2110", <5 9/4 ইহা তো কেবল সারা বিশ্বের জন্য উপদেশ যাহা দ্বারা তাহারা 
নরনীহত ও উপদেণ গ্রহণ করিবে এবং পার্থিব ও পারলৌকক শান্তি ও মুক্তি লাভ 
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১০৫. আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে তাহারা এই সমস্ত 
প্রত্যক্ষ করে কিন্তু তাহারা এই সকলের প্রতি উদাসীন । 

১০৬. তাহাদিগের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে কিন্তু তাহার শরীক করে। 

১০৭. তবে কি তাহারা আল্লাহর সর্বগ্রাসি শাস্তি হইতে অথবা তাহাদিগের 
অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হইতে নিরাপদ ? 

তাফসীর £ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাওহীদের 
দলীলসমূহ সম্পৰ্কে ও তাহার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে অধিকাংশ লোক কোন চিন্তা ভাবনা 
করে না তাহাদের এই গাফলতী সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা অভিযোগ করিয়াছেন। 
আল্লাহ তা'আলা বিশাল যমীন ও আসমানসমূহের মধ্যে তাওহীদের নানা প্রকার নিদর্শন 
সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন চন্ত্র-সূর্য উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ উহাদের কিছু স্থির এবং কিছু 
চলমান এবং চলমান নক্ষত্রসমূহের জন্য তিনি গতিপথও সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীকে 
তিনি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ক্ষেত খামারের যমীন বাগান-উদ্যান পাহাড় ও 
পর্বতমালা বিশাল সমুদব ও তরঙ্গমালা বিশাল ময়দান ও বনভূমি তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন 
এই যমীনে তিনিই নানা প্রকার ফলমূল উৎপাদন করিয়াছেন যাহার কিছু কিছু 
পারস্পরিক সাদৃশ্য কিন্তু উহাদের স্বাদ ও গন্ধ ভিন্ন। তিনিই এই যমীনে অসংখ্য 
প্রাণীকে জীবন দান করেন আবার তিনিই মৃত্যুদান করেন। অতএব সেই সত্তা যিনি 
এতশক্তির অধিকারী এবং এই সবকিছুই যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি পূত-পবিত্র এবং 
এক ও অদ্বিতীয় তিনি চিরজীবি তিনি কাহারও প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন। কিন্তু অধিকাংশ 
লোক আল্লাহর এই সমস্ত গুণাবলী ও সৃষ্টির প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে না-- সুতরাং 
তাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমানও রাখে না। 


EE 


১০ ২১ <৬ 74,541 ১,০44.45 আর যাহারা আল্লাহর প্রতিতো ঈমান 
রাখে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক শিরকের অভিশাপে লিপ্ত । হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা) বলেন, মুশরিকদের ঈমান হইল এতটুকু যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করা হয় আসমানসমূহ যমীন ও পর্বতমালার সৃষ্টিকর্তা কে? তখন তাহারা বলে, 
আল্লাহ । অথচ তাহারা আল্লাহর সহিত শিরক করে। মুজাহিদ, আতা, ইকরিমাহ, 
শা’বী, কাতাদাহ, .যাহৃহাক, আব্দুর রহমান ইবনে আসলাম (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যাদান 
করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত মুশরিকরা হজ্জকালে এই বলিয়া 
তালবিয়াহ পড়িত। হে আল্লাহ! আপনার কোন শরীক নাই কিন্তু অবশ্য যেই শরীক 
আছে তাহার মালিকও আপনিই । এবং যে শরীক যে সমস্ত বস্তুর মালিক উহারও 
প্রকৃত মালিক আপনিই ৷ সহীহ মুসলিম শরীফ আরো বর্ণিত আছে মুশরিকরা যখন 
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এই কথা বলিত, হে আল্লাহ আমি আপনার দরবারে হাযির আপনার কোন শরীক নাই 
তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন বছ বছ অর্থাৎ আর কিছু বলিও না । আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেন, £2 4143541 ৬/ শিরক অত্যন্ত গুরুতর যুলুম । আর আল্লাহর 
সহিত অন্যের ইবাদত করাই হইল বড় রকমর শিরক । বুখারী ও মুসলিম শরীফ হযরত 
আব্দুলুল্লাহ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 
ইয়া রাসূলুল্লাহ সর্বাধিক বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলিলেন, যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি 
UEC TE EE 
বসরী (র) ESE OYA Sr SEY 5, -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 
মুনাফিকরাও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা কেবল মানুষকে দেখাইবার জন্য ভাল কাজ 
করিয়া থাকে তাহাদের এই রিয়াও লৌকিকতা ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ তা'আলা 


ইরশাদ করেন ঃ 
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EE HEE OR EET SEE HUE TEE LEE CEES 
রহিয়াছে __ তাহরা অতি অলসতাভরে সালাতের জন্য দন্ডায়মান হয়। কেবল মানুষকে 
দেখাইবার জন্যই তাহারা সালাত পড়িতে যায়। নামকে ওয়াস্তে তাহারা আল্লাহর 
যিকির করে। কোন কোন শিরক এতই শুক্ষ্ম হয় যে, যে ব্যক্তি শিরক করে সেও উহা 
বুঝিতে পারে না। যেমন হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্‌ আসেম ইবনে আবূ নজুদ বর্ণনা 
করেন, তিনি উরওয়াহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একবার হযরত 
হুযায়ফা (র) এক রোগীর কাছে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাহার বাসায় 
একটি সূতা বাধা আছে অতঃপর তিনি উহা ছিড়িয়া ফেলিলেন অথবা খুলিয়া 
ফেলিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়িলেন $ 

“ত ESL cli Lai bod 5, হাদীসে শরীফ বর্ণিত, যে ব্যক্তি 
আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহার নামে কসম খাইয়াছে সে শিরক করিয়াছে। হাদীসটি ইমাম 
তিরমিযী হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ননা করিয়াছেন এবং ইহাকে “হাসান” 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ আবূ দাউদ ও অন্যান্য ইমামগণ হযরত : 
আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন 
ঝাড়-ফুক ও মিথ্যা তাবীয ব্যবহার করাও শিরক । আবূ দাউদ ও আহমদ (র) অন্য এক 
রেওয়াতে বর্ণিত অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করাও শিরক-_ আল্লাহ তা'আলার তাওয়ান্ধুল 
দ্বারাই সমস্ত বিপদ দূর করিয়া দেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বিস্তারিত বর্ণনা 
কাছীর-৫১৫৬) 
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করেন, তিনি বলেন আবু মু‘আবিয়া (র)....আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর স্ত্রী 
হযরত যয়নাব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মসউদ (রা) তাহার 
প্রয়োজন সারিয়া বাড়ী আসিতেন তখন তিনি দরজার নিকট আসিয়া কাশি দিতেন এবং 
থুথু ফেলিতেন যেন আমরা তাহার আগমন বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইয়া যাই এবং 
এমন কোন কাজ তাহার সম্মুখে না ঘটে যাহা তিনি অপছন্দ করেন। একদিন তিনি 
অসুখের জন্য তাবীয দিতেছিল আমি তাহার কাশির শব্দ শুনিয়া বৃদ্ধাকে আমার 
চৌকির নীচে ঢাকিয়া রাখিলাম ৷ তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার পাশে বসিয়া আমার 
গলায় একটি তাবীয দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন । এইটি কি? আমি বলিলাম ইহা 
একটি তাবীয ৷ তখন তিনি উহা ধরিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন। এবং তিনি বলিলেন 
আব্দুল্লাহর বাড়ী শিরক-এর প্রতি মুখাপেক্ষি নহে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে 
শুনিয়াছি ঝাড়-ফুঁক ও তাবীয শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হযরত যয়নাব বলেন, আমি তখন 
তাহাকে বলিলাম আপনি এই কথা বলিতেছেন? অথচ একবার আমার চক্ষু রোগাক্রান্ত 
হইলে আমি এক ইয়াহ্‌্দীর নিকট যাইতাম ইয়াহ্দী আমাকে ঝাড়িয়া দিলে আমি 
রোগমুক্ত হইয়াছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন তোমার চক্ষুতে শয়তান আঘাত 
মারিত এবং ইয়াহুদীর ঝাড়-ফুঁকে উহা সারিয়া যাইত ৷ রাসূলুল্লাহর (সা) যে দু'আ 
শিক্ষা দিয়াছেন তোমার পক্ষে তাই বলাই যথেষ্ট । 
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Lait 
হে মানবকুলের'প্রতিপালক আপনি কষ্ট দূর করিয়া দিন আপনি রোগমুক্ত করুন 
আপনি রোগ হইতে মুক্তিদানকারী রোগমুক্তির আপনার ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা 
নাই । রোগ মুক্তির এমন ব্যবস্থা যাহা কোন রোগকে অবশিষ্ট রাখেনা । 
অন্য এক হাদীসে বর্ণিত ইমাম আহমদ (র)....আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম অসুস্থ 
ছিলেন তাহাকে বলা হইল, যদি আপনি কোন তাবীয ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে 
ভাল হইত । তখন তিনি বলিলেন, আমি তাবীয ব্যবহার করিব? অথচ নবী করিম 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করে তাহাকে তাবীযের প্রতিই 
অর্পণ করা হয়। হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম নাসায়ী বর্ণনা 
' করিয়াছন। ইমাম আহমদ (র) এর মুসনাদ গ্রন্থে উকবাহ ইবনে আমির হইতে বর্ণিত 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলায় সে শিরক 
করে। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করে আল্লাহ যেন তাহার 
কাজ সম্পন্ন না করেন, আর যে ব্যক্তি তাহার গলায় তাবীয ঝুলায় আল্লাহ যেন তাহার 
কাজকেও ঝুলাইয়া রাখেন। 
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হযরত আলা তাহার পিতা হইত তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা 
করন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সমস্ত শরীক 
হইতে বে-নিয়ায যে ব্যক্তি তাহার কোন কাজে আমার সাহিত কাহাকেও শরীক করে 
আমি তাহাকে এবং তাহার কাজকে ছাড়িয়া দেই । ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন! 

আবু সায়ীদ ইবনে আবূ ফাযালা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) 
কে বলিতে শুনিয়াছি আল্লাহ তা'আলা যেদিনে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোককে 
একত্ৰিত করিবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে যে ব্যক্তি তাহার কোন 
আমলে শিরক করিয়াছে সে যেন তাহার আমলের বিনিময় তাহার নিকট প্রার্থনা 
করে-- যাহাকে সে শরীক বানাইয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত শরীকদের অপেক্ষা 
শিরক হইতে সর্বাধিক বে-নিয়ায ৷ হাদীসটি ইমাম আহমদ রেওয়াত করিয়াছেন। 
ইমাম আহমদ (র)...মাহমূদ ইবনে লবীদ হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন তোমাদের উপর সর্বাধিক যেই বস্তুর আমি ভয় করি তাহা হইল ছোট 
শিরক । সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন ছোট শিরক কি? তিনি বলিলেন, 'রিয়া’ 
(লৌকিকতা) কিয়ামত দিবসে আন্লাহ তা'য়ালা যখন মানুষকে তাহাদের আমলের 
বিনিময় দান করিবেন তখন রিয়াকারদিগকে বলিবেন দুনিয়ায় যাহাদিগকে দেখাইবার 
জন্য তোমরা আমল করিয়াছিলে, তোমরা তাহাদের নিকট গিয়া দেখ তোমাদের 
আমলের কোন.বিনিময় পাও কিনা । 

ইসমাঈল ইবনে জা’ফর....মাহমূদ ইবনে লবীদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)....আব্দুলাহ ইবনে অমর হইতে বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করিয়া তাহার কাজ 
হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন সে শিরক করিয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে আল্লাহর রাসূল । উহার কাফফারা কি হইবে? তিনি বলিলেন, সে এই কথা বলিবে 
হে আল্লাহ্‌ আপনার কল্যাণ ব্যতিত আর কোন কল্যাণ নাই আর আপনার পক্ষের শুভ 
ব্যতিত আর কোন শুভ নাই । আর আপনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর বর্ণনা করিয়াছেন....তিনি বলেন 
হযরত আবূ মূসা আশ'‘আরী একদিন খোতবা দানকালে বলিলেন, হে লোক সকল! 
তোমরা শিরককে ভয় কর উহা পিপিলিকার চলন হইতেও অধিক গোপন । তখন 
আব্দুল্লাহ ইবনে হারব ও কয়েস ইবনে মুযারিব দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হয় আপনি 
ইহার দলীল পেশ করিবেন নতুবা আমরা উমর (রা)-এর নিকট গিয়া আপনার বিরুদ্ধে ' 
নালিশ করিব । তখন তিনি বলিলেন আমি ইহার দলীল পেশ করিতেছি । একদিন 
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রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করিলেন, তিনি তাহার ভাষণে বলিলেন, 
হে লোক সকল! তোমরা শিরক হইতে বাচ, উহা পিপিলিকার চলন হইতেও অধিক 
গোপন । তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল শিরক যখন পিপিলিকার চল হইতেও গোপন 
' এই পরিস্থিতিতে আমরা উহা হইতে কি ভাবে বাচিব? তিনি বলিলেন, তোমরা 
আল্লাহর নিকট এই দু'আ করিবে, হে আল্লাহ! যে শিরক সম্পর্কে আমাদের জানা 
আছে-- আপনার সহিত সেই শিরকে লিপ্ত হওয়া হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করিতেছি। আর যাহা আমাদের জানা নাই উহা হইতেও আমরা ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছি । হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে এবং উহাতে প্রশ্নকারী হযরত আবূ বকর 
সিদ্দীক (রা) বলে উল্লেখ করা হইয়াছে। হাফিয আবু ইয়ালা মুসেলী (র).... মা*কিল 
ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
নিকট উপস্থিত হইলাম কিংবা তিনি বলিলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাসূলুল্লাহ 
(সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, শিরক পিপিলিকার চলন হইতেও 
তোমাদের মধ্যে অধিক গোপন হইয়া আছে। অতঃপর তিনি বলিলন যাহা ছোট ও বড় 
শিরককে দূর করিয়া দেয় তাহা কি আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না? তোমাদের 
সকলেই এই দু'আ করিবে হে আল্লাহ! যে শিরক সম্পর্কে আমার জানা আছে তাহা 
হইতে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর অজানা কোন শিরক করিয়া 
বসিলে উহার জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। 

হাফিয আবূল কাসিম বাগভী (রা!)....আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিতেছেন “আমার উন্মতের মধ্যে শিরক 
পাথরের উপর পিপিলিকার চলন হইতেও অধিক গোপন । রাবী বলেন তখন আবূ বকর 
(রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা, হইতে বাচিবার উপায় কি? 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন অধিক কম ছোট-বড় সর্বপ্রকার শিরক যাহাতে দূর হইতে 
পারে উহা কি আমি আপনাকে দিব না? তিনি বলিলেন জী হা ইহা রাসূলাল্লাহ! তিনি 
বলিলেন আপনি এই দু'আ করিবেন- 
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হে আল্লাহ! যে শিরক আমার জানা আছে উহাতে লিপ্ত হইতে আপনার নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করিতছি। আর যে শিরক আমি না জানা অবস্থায় করিয়াছি উহার জন্য 
আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । ইমাম দারেকুতনী (র) বলেন আবু নযর বর্ণিত হাদীস 
গ্রহণযোগ্য নহে । ইমাম আহমদ আবূ দাউদ এবং তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন। এবং তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী 
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ইয়ালা ইবনে আতা (র)....হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন হযরত 
আবূ বকর (রা) একবার বলিলেন হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে এমন একটি দুআ 
শিখাইয়া দিন যাহা দ্বারা আমি সকালে সন্ধ্যায় এবং শয়নকালে দুআ করিব তখন তিনি 
বলিলেন, আপনি এই দুআ করিবেন 
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হে আল্লাহ । হে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা গায়েব ও হাযির সম্পর্ক পরিজ্ঞাত 
যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা । আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে )'পনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই । 
আমার প্রবৃত্তির অকল্যাণ হইতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর 
আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি শয়তনের অকল্যাণ ও উহার শিরক হইত । হাদীসটি আবূ 
দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করিয়াছেন এবং নাসায়ী উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লখ করিয়াছেন। 
ইমাম আহমদ (র) তাহার বর্ণনায় আরো কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন,....তিনি হযরত আবূ 
বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে এই 
দু‘আ পড়িতে বলিয়াছেন অতঃপর তিনি উক্ত দুআ উল্লেখ করিয়া শেষে এইটকুও বৃদ্ধি 
করেন 
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অর্থাৎ সেই সমস্ত মুশরিকরা কি এই বিপদ হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে 
তাহাদের উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ হইবে যাহা তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে 
বেষ্টন করিয়া ফেলিবে । যেমন, 
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তৰ্ণাংযাহারা জরে বত রনি তাহারা কিহত ন্রারদ 
হইয়াছে যে আল্লাহ তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়া দিবেন কিংবা তাহাদের প্রতি অন্য কোন 
শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন অথচ তাহারা বুঝিতেও পারিবে না। অথবা আল্লাহ তাহাদের 
উঠিতে বসিতে সব সময়ই তাহাদিগকে পাকড়াও করিবেন কিংবা ভীতি প্রদর্শন করিয়া 
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তাহাদিগকে পাকড়াও করিবেন আর আল্লাহ তো কোন ব্যাপারে অক্ষম নন। তোমাদের 
প্রভু বড় দয়ালু ও মেহেরবান” (নাহল ৪৫-৪৭) । 
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“জনপদের লোকেরা কি ইহা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে যে রাতের বেলা 
তাহাদের নিদ্বাকালেই আমার শাস্তি তাহাদের ওপর অবতীর্ণ হইবে। কিংবা জনপদের 
লোকেরা কি ইহা হইতেও নিশ্চিন্ত হইয়াছে যে দিনের বেলা তাহাদের খেলধূলার 
সময়ই আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইবে । তাহারা কি আল্লাহর শাস্তি হইত নিশ্চিত 
হইয়াছে? অথচ আল্লাহর শাস্তি হইতে কেবল ক্ষতিগ্রস্থ লোকরাই নিশ্চিন্ত হইয়া 
থাকে ।” 
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১০৮. বর হই তারার ভর: আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি 
সজ্ঞানে আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ মহিমাব্বিত এবং যাহারা 
আল্লাহর শরীক করে আমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি । 

তফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা) কে এই নির্দেশ দিতেছেন তিনি 
মানুষকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে তাওহীদের প্রতি দাও'আত ও আহ্বান করাই 
আমার পথ। পূর্ণ বিশ্বাস ও দলীল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই আমি উহার দিকে 
মানুষকে আহ্বান করিতেছি। এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে তাহারাও 
শরীয়ত ভিত্তিক দলীল-প্রমাণ যুক্তি ও পূর্ণ আস্থাসহকারেই সেই পথের দিকেই মানুষকে 
আহ্বান করে যাহার দিকে রাসূলুল্লাহ (সা) আহ্বান করেন “ঁ। 422, বর? আমি 
আল্লাহকে তাহার কোন শরীক ও সমকক্ষ হইতে তাহার কোন পিতা-পুত্র স্ত্রী হইতে 
এবং উজীর-নাজীর নিযুক্ত করা হইতে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। তিনি এইসব 
কিছু হইতে উর্ধ্বে । 
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সাত আসমান ও যমীন এবং উহাতে অবস্থানরত যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্র পবিত্রতা 
বর্ণনা করে আর সব কিছুই তাহার প্রশংসার সহিত তাহার তাসবীহ করে কিন্তু তোমরা 
তাহাদের তাসবীহ বুঝ না। নিঃসন্দেহে তিনি ধৈর্যশীল ও ক্ষমাকারী । 
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১০৯. তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদিগের মধ্য হইতে পুরুষগণকেই প্রেরণ 
করিয়াছিলাম যাহাদিগের নিকট ওহী পাঠাইতাম । তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ 
করে নাই । এবং তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের কি পরিণাম হইয়াছিল তাহা কি দেখে 
নাই? যাহারা মত্তাকী তাহাদিগের জন্য পরলোক ই শ্রেয় । তোমরা বুঝ না? 
তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি কেবল পুরুষদিগকেই রাসূল 
করিয়া পাঠাইয়াছেন, নারীদিগকে নহে । অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এমতই পোষণ 
করেন । উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এই কথাই বুঝা যায় যে আল্লাহ তা'আলা কোন আদম 
কন্যার প্রতি এমন অহী প্রেরণ করেন নাই যাহা দ্বারা শরীয়তের ধারক হইতে পারে। 
অবশ্য কেহ কেহ বলেন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর স্ত্রী সারাহ, হযরত মুসা (আ)-এর 
তা, আর ঈসা (আ)-এর মাতা হযরত মারিয়াম বিনতে ইমরান নবুয়াত প্রাপ্তা ছিলেন 
“লীল হিসাবে তাহারা বলেন, ফিরিশৃতাগণ হযরত সারাহকে হযরত ইসহাক (আ)-এর 
পর হযরত ইয়াকুব (আ)- এর জন্ম গ্রহণ করিবার সুসংবাদ দিয়াছিলেন আর হযরত 
মূসা (আ)-এর মাতার নিকটও অহী প্রেরণ করা হইয়াছিল । ইরশাদ হইয়াছে 
aa, ৩] ৮৪০ £1 &৷ অৰ্থাৎ আমি মূসা (আ)- এর মাতার নিকট এই অহী প্রেরণ 
তুমি তাহাকে দুধ পান করাও । আর হযরত মারিয়াম (আ)-এর নিকট 
ফিরিশৃতা আসিয়া হযরত ঈসা (অ)- এর জন্মগ্রহণ করিবার সুসংবাদ দান করিলেন 
ইরশাদ হইয়াছে 
ALL BL LESAN SLE 
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যখন ফিরিশৃ্তাগণ বলিলেন হে মারিয়াম! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মনোনীতা 
করিয়াছেন ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীদের উপর আপনাকে মনোনিতা 
করিয়াছেন। হে মারিয়াম! আপনি আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন তাহাকে 
সিজদা করুন এবং যাহারা রুকু করে তাহাদের সহিত রুকু করুন । উপরোক্ত 
মহিলাদের প্রতি কেবল এতটুকু ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্ত কেবল এতটুকুতে 
কেহ নবী হইতে পারে না । অবশ্য তাহাদের নবুয়তের দ্বারা যদি শুধু কেবল তাহাদের 
মর্যাদাকে বুঝান হইয়া থাকে তবে ইহা যে সত্য উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই । 
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তবে কেবল এতটুকু কাহারো নবী হওয়ার জন্য যথেষ্ট কি না সে সম্পর্কে কথা থাকিয়া 
যায়। আহলে সুন্নাত আল জামা'আত যে মত পোষণ করিয়াছে এবং আবূল হাসান 
আ্শ'য়ারী যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইল, কোন নারী নবী হইতে পারে নাই । 
অবশ্য অনেকেই সিদ্দীকা হইয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত মারিয়াম (আ) 
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অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) কেবল আল্লাহর রাসূল ছিলেন তাহার পূর্বেও বহু রাসূল 
অতীত হইয়াছেন । তাহার মাতা সিদ্দাকাহ ছিলেন, তাহারা উভয়ই খাদ্যাহার করিতেন। 
অত্র আয়াতে হযরত মারিয়ামকে সর্বাধিক সম্মানিত যে মর্যাদায় ভূষিত করা হইয়াছে 
তাহা হইল সিদ্দীকাহ ৷ যদি তিনি নবী হইতেন তাহা হইলে তাহাকে নবী বলিয়াই 
উল্লেখ করা হইত । কুরআনের ভাষায় তিনি কেবল সিদ্দাকাহ। যাহ্‌হাক (র) বলেন 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) YUU ba Ll {= -এর তাফসীর প্রসংগে 

বলেন যাহাদিগকে নবুয়ত দান করা হইয়াছে তাহারা যমীনেরই অধিবাসী তাহারা 
আসমানের কোন ফিরিশৃতা নন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই মতের সমর্থনে 
FEE OE NY 
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আর বাজারেও চলাফেরা করিতেন । আরো ইরশাদ হইয়াছে £ 
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পনাহারের প্রয়োজন ছিল না আর না তাহারা চিরজীবি ছিল। অতঃপর তাহাদের সহিত 
করা প্রতিশ্রুতি আমি পূর্ণ করিয়াছি। এবং তাহাদিগকে এবং অন্য যাহাকে আমি 
চাহিয়াছি মুক্তি দান করিয়াছি আর সীমাঅতিক্রমকারীদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া 
দিয়াছি। 

2971. 223 


Lue (০2১১ ৩১<১ ১5 আমি তো কোন প্রথম রাসূল নহি অর্থাৎ আমার 


sa2 LONE 


ন্যায় পূর্বে আরো অনেক রাসূল আসিয়াছেন ৷ 4 ৪০৭ এখানে 4&1 $২ 
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দ্বারা শহরের অধিবাসী বুঝান হইয়াছে। গ্রাম ও জঙ্গলের অধিবাসী বুঝান হয় নাই । 
গ্রাম ও জঙ্গলের অধিবাসীরা সাধারণতঃ কঠোর স্বভাব ও কঠোর চরিত্রের অধিকারী 
হইয়া থাকে । আর শহরের অধিবাসীরা সাধারণতঃ কোমল ও নরম স্বভাবের হইয়া 
থাকে। অনুরূপভাবে যাহারা বস্তীতে বসবাস করে তাহারাও গ্রাম ও জঙ্গলের 
বসবাসকারীদর ন্যায় কঠোর ও বক্র স্বভাবের হইয়া থাকে। এই কারণেই আল্লাহ 
ইরশাদ করিয়াছেন ($5 1,4৫ এ : 5231 বেদুঈনরা কুফর ও নিফাকের দিক 
থেকে অধিক কঠোর । হযরত কাতাদাহ ৫,411.21 2 এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন 
ইহার অর্থ হইল শহরের অধিবাসী তাহারা গ্রামের লোকদের তুলায় অধিক জ্ঞানী ও 
ধৈর্যশীল । এক হাদীসে বর্ণিত একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি উটনী 
হাদিয়া দিল । রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে উহার বিনিময় করিলেন কিন্তু সে উহা কম মনে 
করিল রাসূলুল্লাহ তাহাকে আরো অধিক দান করিলেন এমন কি সে সন্তুষ্ট হইয়া গেল। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আমি এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি যে কুরাইশী 
আনসারী সাক্ফী কিংবা দাওসী গোত্রীয় লোক ব্যতিত অন্য কাহার হাদীয়া গ্রহণ করিব 
না। 

ইমাম আহমদ (রা) বলেন হাজ্জাজ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন....তিনি হযরত 
ইবন ওমর (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, যে মুমিন মানুষের 
সহিত মেলামেশা করে এবং তাহাদের দেওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করে সে সেই 
ব্যক্তি হইতে উত্তম যে না তো মানুষের সহিত মেলামেশা করে আর না তাহাদের 
দেওয়া কোন কষ্ট সহ্য করে। . 

০4331০৪ (১2.5215 একৰ অৰ্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) যাহারা আপনাকে মিথ্যাবাদী 
প্রতিপন্ন করিতে চায় তাহারা যমীনে ভ্রমণ করে নাই cL 
তাহা হইলে পূর্ববর্তী যাহারা তাহাদের ন্যায় রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে 
তাহাদের পরিণাম দেখিতে পারিত কিরূপে আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। 
অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে এ! ১২31 ৪ (১১ (1 অর্থাৎ তাহারা কি যমীনে ভ্রমণ 
করে নাই তাহা হইলে তাহাদের অসূর দৃষ্টি দ্বারা বুঝিতে পারিত যে তাহাদের ন্যায় কত 
লোককে ধ্বংস করা হইয়াছে। আর মু‘মিনগণকে মুক্তি দান করা হইয়াছে। আল্লাহ 
তা'আলা তাহার মাখলূকের মধ্যে এই নিয়মই চালু করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণেই 
ইরশাদ হইয়াছে 12580 2X; 551, অৰ্থাৎ মু‘মিনগণকে যেমন পৃথিবীতে 
মুক্তি দান করিয়াছি অনুরূপভাবে পরকালেও মুক্তিদান করিব তবে পরকালের মুক্তি ও 
উহার নিয়ামতরাজী ইহকাল অপেক্ষো অধিক উত্তম । যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


কাছীর-৫২ (ডে) 
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* ওজর কোন উপকার করিবে না তাহাদের জন্য রহিয়াছে অভিশাপ আর পরকালের ঘর 
তাহাদের জন্য বড়ই খারাপ” (মোমিন-৫১-৫২)। আর £19 শব্দটিকে 53 এর প্রতি 
SLs) (সম্বন্ধিত) করা হইয়াছে। আরবী ভাষায় এইরূপ 24.4 এর বহু ব্যরহার 
হইয়া থাকে। যেমন / 3 54 - al 20s gf - BE EO 
os আরবী কবিতায়ও এইরূপ বহু "১৪ বিদ্যমান 
AEB US LEN EE 3 Cn GEHL LS) 
oGedpdi LL $5553 2 BS UES 24 
১১০. অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হইল এবং লোকে ভাবিল যে 
রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তখন তাহাদিগের নিকট আমার 
সাহায্য আসিল । এইভাবে আমি যাহাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী 
সম্পৃদায় হইতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না। 


তাফসীর $ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যখন আম্বিয়ারে কিরামের প্রতি কঠিন 
বিপদ অবতীর্ণ হয় এবং তাহারা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশায় থাকেন 
তখন তাহাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে (6১ 
Pe MEE TO SEES NEE - অৰ্থাৎ আন্বিয়ায়ে কিরাম (আ) কে 
- যখন নাব পরার ৰ /7 বি দারা, ব বত ব্রাহা এমনি তাহার রাহা 
দরবারে ফরিয়াদ করিলেন, আল্লাহ! আপনার সাহায্য কখন আসিয়া এই বিপদ হইতে 
আমাদিগকে উদ্ধার করিবে? 

17,5£ শব্দটির মধ্যে দুটি ক্বিরাত বিদ্যমান-_একটি হইল 15 কে তাশদীদ 
সহকারে পড়া । হযরত আয়েশা (রা) এইরূপই পড়িতেন। ইমাম বুখারী বলেন, আব্দুল 
আযীয ইবনে আববুল্লাহ (রা)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত যে উরওয়াহ হযরত 
আয়েশা (রা)-এর নিকট তিনি এই আয়াতটি J asa ER সম্পর্কে এই 
প্রশ্ন করিল যে আয়াতটি কি 3১5 না $4 তখন হযরত আয়েশা বলিলন [5১% তখন 
তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তো আয়াতের অর্থ হইবে রাসূলগণ ধারণা করিলেন যে 
তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখানে তাহাদের ধারণা করিবার কি 
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ছিল? তাহাদিগকে তো নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হইত । হযরত আয়েশা 
বলিলেন, তাহারা ইহা নিশ্চিতভাবেই মন করিতেন যে তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা 
হইত ৷ হযরত উরওয়াহ বলেন আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম তবে তাহারা এই ধারণা 
করিয়াছিলেন যে, তাদের নিকট মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে । তিনি বলিলেন 
= আল্লাহ পানাহ। রাসূলগণ কখনো আল্লাহ সম্পর্কে এই ধারণা করিতেন না। আমি 
জিজ্ঞাসা করিলাম তবে আয়াতের অর্থ কি হইবে? তিনি বলিলেন, যাহারা আল্লাহর 
প্রতি ঈমান আনিয়াছিল এবং রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল অতঃপর 
তাহাদের উপর দীর্ঘদিন যাবৎ বিপদ স্থায়ী থাকায় এবং আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত 
হওয়ায় তাহারাও ধারণা করিয়াছিল যে তাহাদের নিকট রাসূলগণের পক্ষ হইতে মিথ্যা 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। J 52 31 = এমন কি যখন রাসূলগণ সে 
সমস্ত লোক হইতে নিরাশ হইলেন যাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং 
তাহারা এই ধারণা করিলেন যে এখনতো তাহাদের অনুসারীরাও তাহাদিগকে 
মিথ্যাবাদী মনে করিবে তখন তাহাদের নিকট আল্লাহর সাহায্য আগত হইল । 
তাফসীরকার বলেন, আবূল ইয়ামান (র).... উরওয়াহ হইতে বণিত, তিনি বলন আমি 
হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কিরাত কি, 1:54 (তাশদীদ ছাড়া) তিনি 
বলিলেন, আল্লাহ পানাহ। এইরূপ কিরাত হইতে পারে না। 

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন ইবনে আবী মুলায়কাহ আমাকে খবর দিয়াছেন, হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা) (44 55 তাশদীদ ছাড়া পড়িত্েন। ইবনে আবী মুলায়কাহ বলেন 
অতঃপর ইবনে আব্বাস আমাকে বলিলেন তাহারা মানুষই তো ছিলেন অতঃপর দলীল 
হিসাবে এই আয়াত পড়িলেন ১ TATE AT AF: ON NES 
£2, 5 ৷ ১ 45% অৰ্থাৎ আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত দেখিয়া রাসূলগণ ও সেই সমস্ত 
লাকেরা যাহারা তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছিল বলিয়া উঠিল আল্লাহ্র সাহায্য কবে 
আসিবে? মনে রাখিও আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী । ইবনে জুরাইজ (র) বলেন ইবনে 
আবী মুলায়কাহ আমাকে বলিলেন উরওয়াহ আমাকে হযরত আয়েশা (রা) হইতে খরব 
দিয়াছেন যে তিনি ইহার বিরোধিতা করেন ও ইহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 
আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত যে ওয়াদাই করিয়াছেন উহা সম্পর্কে 
তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে উহা অবশ্যই ঘটিবে ৷ তাহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কখনো 
এই ধারণা করেন নাই যে তাহার নিকট আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি কখনো ভুল হইবে । 
অবশ্য আম্বিয়া কিরাম (আ)-এর উপর ধারাবাহিকভাবে কঠিন বিপদ অবতীর্ণ হইত এ 
কারণে তাহাদের অন্তরে এই ধারণার সৃষ্টি হইত যে ধারাবাহিকভাবে এই বিপদের 
কারণে তাহাদের অনুসারীরাই তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়া বসে । 
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ইবনে আবী মুলায়কাহ বলেন, উরওয়াহ (রা) এর বর্ণিত হাদীসে এ কথা উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে হযরত আয়েশা 4% তাশদীদ সহ পড়িতেন। £2545 ধাতুমূল 
হইতে ইহা নির্গত হইয়াছে। ইবনে আবু হাতিম (র)....ইয়াহ্‌ইয়া ইবন সায়ীদ হইতে 
বর্ণনা করেন। একবার কাসেম ইবন মুহাম্মদ এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল 
মুহাম্মদ ইবনে কা‘ব কুরাধী এ আয়াত 545 gl Ci LN ii HEYA 
এর &:5€ তাশদীদ ছাড়া পড়িয়াছেন। তখন কাসেম বলিলেন তাহাকে আমার পক্ষ 
হইতে এই খবর দিবে আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে এই আয়াত এইরূপ পড়িতে 
শুনিয়াছি 1335645 24 nt: AE 2 Il £5 অৰ্থাৎ J5 -কে তাশদীহসহ। 
রাসূলগণের সহচরগণই তাহাদিগকে আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদে 
মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছিল। 

দ্বিতীয় কিরাত হইল /$ তাশদীদ ছাড়া পড়া--তাফসীরকারগণ ইহার ব্যাখ্যা 
সম্পর্কে মতবিরোধ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে পূর্ববর্তী তাফসীর 
RE UR Cs TE HUT 
বর্ণনা করেন তিনি আয়াতকে এইরূপ পড়িতেন 441 PEE Ld Cai 2 2 FER 
EEO HE mr wear oon oleae Linens SLUT O03 
বলিলেন ইহাকেই .তুমি খারাপ মনে কর। অবশ্য হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে 
মসউদ হইতে অন্যান্য রাবীগণ যে কিরাত বর্ণনা করিয়াছেন উক্ত কিরাত তাহার 
বিরোধী । আ'মাশ মুসলিম হইতে তিনি ইবনে আব্বাস হইতে এই আয়াত 151 ১ 
(ESET OE (45, 42421 সম্পৰ্কে বলেন রাসূলগণ যখন তাহাদের 
কওমের ঈমান আনয়ন হইতে নিরাশ হইয়া গেলেন এবং তাহাদের কওমরা যখন 
তাহাদের সম্পর্কে ধারণা করিল যে তাহারা তাহাদের নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছে 
তখনই তাহাদের নিকট আল্লাহর সাহায্য আসিল । 

50% 2,42,414 অতঃপর যাহাকে আমার ইচ্ছা হইল শান্তি হইতে মুক্তিদান 
করিলাম । সায়ীদ ইঁবনে জুবাইর, ইমরান ইবনে হারেস সুলামী, আব্দুর রহমান ইবনে 
মু‘আবিয়াহ, আলী ইবনে তালহা এবং আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস(রা) হইতে 
অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইবনে জরীর (র)....বলেন একজন কুরাইশী যুবক সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে 
জিজ্ঞাসা কি করিল হে আবূ আব্দুল্লাহ! আয়াতের এই অক্ষরটি কিরূপ পড়িতে হইবে? 
আমি যখন পড়িতে পড়িতে এই আয়াতের নিকট আমি তখন আমার মনে হয় হায় । 
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যদি আমি এই সূরাটি না পড়িতাম ৷ % (EEO (CA TAA lst 
সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলিলেন হাঁ, যখন রাসূলগণ তাহাদের কওমের ঈমান 
আনয়ন হইতে নিরাশ হইয়া গেলেন আর যাহাদের নিকট তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন 
তাহারা ধারণা করিল যে রাসূলগণ তাহাদের নিকট মিথ্যা বলিয়াছেন এই ব্যাখ্যা শুনিয়া 
হযরত যাহৃহাক (র) অত্যন্ত সস্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি বলিলন আজকের ন্যায় এত 
সুন্দর ব্যাখ্যা আমি কোন আলিম হইতে শুনিতে পাই নাই । এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিতে যদি 
আমার ইয়ামানও যাইতে হইত তবুও উহা আমার পক্ষে সহজ ছিল। ইবনে জরীর 
(রা) অন্য এক সূত্রে বর্ণনা করেন মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রা) সায়ীদ ইবন জুবাইরকে 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই জাওয়াব দান করিলেন। অতঃপর মুসলিম ইবনে 
ইয়াসার দন্ডায়মান হইয়া তাহার গলায় গলা লাগাইলেন এবং বলিলেন আল্লাহ তা'আলা 
আপনার পেরেশামী এমনিভাবে দূর করিয়া দিন যেমন আজ আপনি আমার পেরেমানী 
ও অস্থিরতা দূরিভূত করিলেন। সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা) হইতে আরো অনেক সূত্রে 
এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ, ইবন জুবাইর (রা) এবং পূর্ববর্তী আরো 
অনেক উলামায়ে কিরাম এই তাফসীর করিয়াছেন এমনকি মুজাহিদ 1:54 এর J1 
কে যবর দিয়া পড়িয়াছেন। অর্থাৎ 17:%£ অবশ্য কোন কোন তাফসীরকার (2% এর 
সর্বনামটিকে মু‘মিনদের প্রতি ফিরাইয়াছেন আবার কোন কোন তাফসীরকার 
কাফিরদের প্রতি ফিরাইয়াছেন। অর্থাৎ কাফিররা কিংবা মুমিনগণ এই ধারণা 
করিয়াছিল যে রাসূলগণ তাহাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসিবার ব্যাপারে মিথ্যা 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 

তাফসীরের ন্যায় তাফসীর বর্ণিত যেমন ইবনে জরীর (র)....তামীম ইবনে হাযম 
হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে এই আয়াত সম্পর্কে 
বলিতে শুনিয়াছি J 5155 অৰ্থাৎ যখন রাসূলগণ তাহাদের কওমের 
ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে নিরাশ হইলেন আর তাহাদের কওম আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত 
হইতে দেখিয়া ধারণা করিল যে তাহাদের নিকট মিথ্যা ওয়াদা করা হইয়াছে। হযরত 
ইবনে আব্বাস ও ইবনে মসউদ (রা) হইতে এই একই ধরনের তাফসীর বিশিষ্ট দুই 
রেওয়ায়েত বর্ণিত । কিন্তু হযরত আয়েশা উহা অস্বীকার করেন। অবশ্য ইবনে জরীর 
হযরত আয়েশা (রা) এর তাফসীর ও কিরাতের সমর্থন করেন এবং অন্যান্য 
মতামতের প্রত্যাখ্যান করেন ও অপছন্দ করেন। 
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১১১. উহাদিগের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য আছে শিক্ষা । 
ইহা এমন বাণী যাহা মিথ্যা রচনা নহে। কিন্তু মু’মিনদিগের জন্য ইহা পূর্ব গছে 
যাহা আছে তাহার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়ত ও রহমত । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন আম্বিয়ায়ে কিরামের তাহাদের কওমের 
সহিত যেসমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং কিরূপে যুমিনগণকে নাজাত দেওয়া হইয়াছিল 
আর কাফিরদিগকে কিভাবে ধ্বংস করা হইয়াছিল উহাতে: Ay Se 
জ্ঞানীজনদের জন্য উপদেশ নিহিত আছে :, it EDS GL অর্থাৎ এই কুরআন 
atts ere wren what 42 ot et OUT HEE SUE GEE) 
৭244 5 ৫১ ৪2১১5 <, বরং ইহা আসমানী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সঠিক বিষয় 
সমূহকে সত্যায়িত করে এবং উহার মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়াছে উহাকে 
অস্বীকার করে উহার মধ্যে যে সমস্ত বিষয় রহিত হইয়াছে এবং যাহা এখনো অবশিষ্ট 
আছে উহা ঠিক ঠিকভাবে বর্ণনা করিয়া দেয় । 42.০4% অৰ্থাৎ কুরআন 
সমস্ত শরীয়তের হুকুম আহকম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। অর্থাৎ কোনটি হালাল 
কোনটি হারাম কোনটি অপছন্দনীয়ও কোনটি পছন্দনীয় উহা বর্ণনা করে ইহা ছাড়া 
শরীয়তের করণীয় কাজের মধ্যে কোনটি ওয়াজিব কোনটি মুস্তাহার উহাও বর্ণনা করে। 
নিষিদ্ধ হারাম কাজ ও উহার সাদৃশ্য মকরূহ কাজ সমূহকেও বর্ণনা করিতে বাদ দেয় 
নাই । ভবিষ্যতের বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত সংবাদ দান করে আল্লাহর সত্তা তাহার গুণাবলী 
এবং যে সমস্ত দোষসমূহ ইহতে তিনি পবিত্র তাহাও বর্ণনা করিতে ছাড়ে নাই। এই 
কারণেই আল কুরআন 54449 S24 4% মু‘মিনদের অন্তরকে ভ্রান্তি ও 
গুমরাহী হইতে সঠিক পথের সন্ধান দান করে আর তাহারা এই কুরআনের দ্বারা 
ইহকাল ও পরকালে রাব্বুল আলামীনের রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করে। আল্লাহর 
দরবারে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন ইহকাল ও পরকালে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। 
আর কিরামত দিবসে যখন অনেকের মুখমন্ডলি কাল ও বিবর্ণ হইব এবং অনেকের 
চেহারা উজ্জ্বল হইবে সে দিনে তিনি উজ্জ্বল বেহারাবিশিষ্ট মুণমিনদের অন্তর্ভুক্ত করেন। 

আমীন সুরা ইউসুফের তাফসীর সমাপ্ত হইল । সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর 
জন্য তাহারই নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। 
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১. আলিফ-লাম-সীম-রা-এ গুলি কুরআনের আয়াত; যাহা তোমার প্রতিপালক 
. হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে । তাহাই সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহাতে 
বিশ্বাস করেনা। 
তাফসীর ঃ সূরাসমূহের শুরুতে যে মুকাত্তা'আত হরফসমূহ বিদ্যামান এ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা আমরা সুরা বাক্বারার শুরুতে করিয়া আসিয়াছি। আমরা সেখানে 
' একথাও বলিয়াছি যে, সূরার শুরুতে মুকাত্তা'আত হরফ রহিয়াছে সাধারণত: তাহার 
উদ্দেশ্য ইহাই যে, কুরআন আল্লাহর বাণী আল্লাহর পক্ষ হইতেই উহা অবতারিত, 
ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । অতএব এখানেও মুকাত্তা'আত হরফসমূহের পর 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ৰণ৷ ০3] 45 অৰ্থাৎ ইহা আল্‌-কুরআনের 
আয়াতসমূহ । কোন কোন তাফসীরকারের মতে আল-কিতাব দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিল 
বুঝান_ হইয়াছে । মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এইমত 
ঠিক নহে। অতঃপর ইহার ওপর €{£ (অম্বয়) করিয়া কিতাবের অন্যান্য ১. 
(গুণবাচক বিশেষপদ) বর্ণনা করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে 441 4১% 9251 অর্থাৎ 
হে মুহাম্মদ (সা) এবং যাহা আপনার উপর অবতারিত হইয়াছে। $41 4053. 
আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে উহা পরম সত্য পূর্বের 144% (উদ্দেশ্য) এর ,.২ 
(বিধেয়) সংঘটিত হইয়াছে। ইহাই সত্য এবং মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা) এর 
তাফসীরের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আল্লামা ইবনে জারীর (রা) বলেন, ,(, টি যায়েদা 
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(অতিরিক্ত) অথবা একটি ৬৯.০ (গুণবাচকপদ) কে অন্যটির ওপর 4 (অম্বয়) 
করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যেমন কবির এই 
কবিতার মধ্য ও(/অন্যয়টি এরগই ব্যবহৃত হইয়াছে” 
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বিষয়বস্ত $2: +2 EE Lill 75147 “যদিও আপনি তাহাদের ঈমান 

আনার প্রতি লোভ করেন কিন্তু তাহদের অধিকাংশই ঈমান আনিবেনা” এর বিষয়বস্তুর 

অনুরূপ । অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহে যদিও সর্বপ্রকার স্পষ্টতা রহিয়াছে তবুও 
তাহাদের অন্তরের রেগের করণে অধিকাংশই ঈমান আনিবে না। 
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ইহা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হইলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে 
নিয়মাধীন করিলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয়ে 
নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাহাতে তোমরা 
তোমাদিগের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পার। 
তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার অপরিসীম 
ক্ষমতা ও বিশাল সম্বাজ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, যে আল্লাহর স্বীয় কুদরতেই 
আসমানসমূহকে বিনা খুঁটিতেই উচু করিয়া রাখিয়াছেন এবং পৃথিবী হইতে এত দূরে 
রাখিয়াছেন যে তাহার শেষ প্রান্ত পাওয়াই দুষ্কর । প্রথম আসমান এই পৃথিবী; পানি ও 
শূন্যমন্ডলীকে চতুর্দিক দিয়ে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা তাহার চতুর্দিক হইতেই ' 
পৃথিবী হইতে সমান দূরত্বে অবস্থিত । সর্বদিক হইতেই আসমান পৃথিবী হইতে পাঁচশত 
বৎসরের উর্ধ্বে অবস্থিত । এবং ইহার ঘনতৃও পাচশত বৎসরের । দ্বিতীয় আসমান প্রথম 
আসমানকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে এবং উভয়ের মাঝেও পাঁচশত বৎসরের দূরত্‌ 
AUNT AE TULA 120 NNT বম তরণর মত 
আসমান রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে 2 ০৯S gE sh 2 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাতটি আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যমীনও সাতটি সৃষ্টি 
করিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত, সাতটি আসমান এবং তার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় 
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বস্তু কুরসীর তুলনায় তদ্রপ যেমন কোন বিশাল ময়দানে একটি রিং পড়িয়া আছে। এবং 
কুরসী আরশের তুলনায় ঠিক তদ্রপ। আর আরশ যে কত বড়, তা কেবল আল্লাহই 
জানেন। পূর্ববর্তী কোন কোন উলামায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত, আরশ ও যমীনের মাঝে 
পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দূরত্ব বিদ্যমান এবং আরশের উভয় প্রান্তের মাঝেও পঞ্চাশ 
হাজার বৎসরের দূরত্‌ রহিয়াছে। এবং আরশ লাল ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত । 15 4155 
(44১5 ১5০ ১4%, হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা) উক্ত আয়াতের 
তাফসীর প্রসংগে বলেন, আসমানের খুঁটি আছে কিন্তু আমরা উহা দেখিতে পাই না। 
হযরত ইয়াস ইবনে মু‘আবীয়াহ্‌ (র) বলেন, আসমান যমীনের উপর কোন খুঁটি ছাড়াই 
গন্থুজের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত । হযরত কাতাদাহ (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। পবিত্র 
কুরআনের অগ্রপশ্চাত মিলাইলেই ইহাই সঠিক বলিয়া মনে হয় ৷ 21 7 
11 ০2১4 ০% {5 দ্বারাও ইহাই বুঝায় যায়। 4955 বাক্যটি 244 এর তাকীদ 
সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ আসমানগুলি খুঁটি ছাড়াই উচ্চে দন্ডায়মান যেমন তোমরা 
উহা দেখিতে পাইতেছ। ইহাই আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ । 
উমাইয়্যাহ ইবনে আবূ সলতের কবিতায় দেখা যায়-_-যাহার কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে, তাহার কবিতা তো ঈমান আনিয়াছে কিন্তু তাহার অন্তর 
ঈমান গ্রহণ করে নাই । কেহ কেহ বলেন নিম্নের কবিতা উমাইয়্যাহর নহে বরং হযরত 
যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের। 
EL IIL Ld MER TL LS cpa CS Si 

অর্থাৎ, আপনি তো সেই মহান আল্লাহ যিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় হযরত মুসা 
(আ) কে স্বীয় ভ্রাতা হযরত হারূনের সাথে রাসূল বানাইয়া ফিরআউনের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। 

Gill EZ tigi + CLM INL LUG TS; 

অতঃপর আপনি বলিয়াছিলেন, হে মুসা তুমি এবং হারুন যাও এবং অহংকারী 
ফিরাউনকে আল্লাহর দিকে আহ্বান কর । 

EAL ELAN + rn SAL 

এবং তোমরা তাহাকে বল, পৃথিবী যেভাবে সমতল স্থাপিত আছে তুমি কি পেরাগ 

' ছাড়া তাহাকে এইরূপ স্থাপন করিয়াছ? 
- Ls Us 3245 SELLS +h SL SAMUI 

tet Get MENG inn, METI tornmues dh font Ihe 
বুলন্দ করিয়া রাখিয়াছ? না আরো কোন্‌ নির্মাণকারী রহিয়াছেন। 
কাছীর-৫৩ জে) 
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রং ft 2 Edda Ed a dO পো | 
আর তাহাকে Ben Ios ‘ox, SOTEYE ONO RET YE 


করিয়াছ যখন রাতের অন্ধকার তোমাকে আচ্ছন্য করিয়া দেয়? তখন উহা তোমাকে 
আলো দান করে ও পথ প্রদর্শন করে। 


3০244, 7 “+7 2% eA 


UalS ANSE UCL pt unl) ion 0d Ys, 
আর তোমরা তাহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা কর ভোরবেলা সূর্যকে কে পাঠাইয়া দেয় 
অতঃপর যমীনের সকল অন্ধকার দূরীভূত করিয়া উহাকে আলোকিত করিয়া দেয়? 


HOE { LEM LLLG + BE SLOAN SLAIN 
তোমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, মাটি হইতে বীজ থেকে চারা বাহির করে কে? 
HU OTA TNT 


পিঠিত? D22// 


Cl SE LTA Ir dS ALLS 
এবং সে গাছসমূহে শীষ সৃষ্টি করিয়া উহা হইতে ফসল সৃষ্টি করে। বল, এ সমস্ত 
কি তুমি সৃষ্টি করিয়াছ? এ সকলের মধ্যে আল্লাহর কুদরত ও তাহার অস্তিত্বের নির্দশন 
রহিয়াছে। 


7244 dA 12 EPH 


ol 44 +205 <1} এই আয়াতের তাফসীর পূর্বে সূরা আ’রাফের মধ্যে 
করা হইয়াছে। এব হণ বাবর জলে আয়াত নেক ডর 
হইয়াছে ইহা তেমনই ছাড়িয়া দেওয়া হউক । অবশ্য আল্লাহর অন্য কোন বস্তুর সাদৃশ্য ও 
নন এবং তিনি অকেজোও পড়িয়া নহেন। এ ধরনের সবকিছু হইতে তিনি পবিত্র ও 
উর্ধ্বে । 


& or FA Ve 


Sr f fol OO ES Us 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে লাগাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার 
তাফসীর প্রসংগে বলেন, Mn UM AO 
যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে 1854420৫, 2: ‘2411 অৰ্থাৎ সূৰ্য তাহার নির্দিষ্ট 
MA SRNL AGS are 2c At Car GHOSE JOHN 
আরশের নীচে অবস্থিত । চন্দ্র-সূর্য ও সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ যখন সেই স্থানে পৌছে যায় তখন 
আরশ হইতে সর্বাধিক দূরে অবস্থিত হয়। বিশুদ্ধ দলীলসমূহ দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, 
আরশ এক গম্বুজের ন্যায় যাহা পৃথিবীর সহিত এইভাবেই মিলিত হইয়া আছে। আরশ 
অন্যান্য আসমানসমূহের ন্যায় বেষ্টন করিয়া নহে । কারণ আরশের পা আছে এবং আরশ 
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বহনকারী ফিরিশৃতাও নির্ধারিত রহিয়াছেন। কিন্তু বেষ্টনকারী আসমান সম্পর্কে ইহার 
কল্পনা করা যায় না। বিষয়টি তাহার নিকট সুস্পষ্ট যাহারা এই সম্পর্কে আয়াত ও 
হাদীসসমূহ সম্পৰ্কে চিন্তা ভাবনা করিয়াছেন । আল্হামদুলিল্লাহ । 

আল্লাহ তা‘আলা অন্যান্য নক্ষত্ৰসমূহকে বাদ দিয়া কেবল চন্দ্র ও সূর্যকে উল্লেখ 
করিয়াছেন, কারণ সাতটি চলমান নক্ষত্রের মধ্যে এই দুইটি অধিক উজ্জ্বল । আর 
চলমান সাতটি নক্ষত্র স্থির নক্ষত্রসমূহ হইতে অধিক বড় অধিক মর্যাদার অধিকারী । 
অতএব চন্দ্র-সূর্যকে যখন মানুষের কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছে তখন অন্যান্য নক্ষত্র 
সমূহের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন থাকে না। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 


EE CT NS Cd FOV] 
AE 
অর্থাৎ তোমরা সূর্যকে সিজদা করিওনা আর চন্্রকেও না বরং তোমরা কেবল সেই 
আল্লাহকে সিজদা করিও যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা কেবল, 
তাহারই ইবাদত করিতে চাও । 
আরো ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


9b, 247 2 


UIST GE NUN pls LE ot cls 
EIEN] 
অর্থাৎ চন্দর-সূর্য এবং সমস্ত নক্ষত্রসমূহ তাহারই আদেশের অধিনস্ত। মনে রাখিও ৷ 
সৃষ্টি করা ও নির্দেশ করিবার অধিকার কেবল তাহারই-- রাব্বুল আলামীন আল্লাহ বড়ই 
বরকতময় । ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
SA CET CA ES HS {URS 
অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলাই স্ষ্টাক্ূপে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যে তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর অর্থাৎ তিনি এমন নির্দশনসমূহ 
পেশ করেন যাহা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই এবং তিনি 
পূর্বের ন্যায় যখন ইচ্ছা করিবেন পুনরায় সকলকে সৃষ্টি করিয়া কিয়ামতে একত্রিত 
ক্করিরেল« 2 ক) se 
L211 Gu G 3 323 SDI CONES (Y) : 
ENO OD A i hes Up O44.s SY 
6) £70 So) Sy WS 
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> < w Gy Gg 
1555835 SB EGS SF AE BGS OO 


iY 72 324 LC 9/2 


YE GE Cb saue os ESTOS STO 


> 
3/w ut Pd 


A“ SE 2 S IESG 61 + ENG Ft 

৩. তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি 
করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্ট করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায় ৷ তিনি 
দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন । ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল 
সম্প্রদায়ের জন্য । 

8. পৃথিবীতে রহিয়াছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, উহাতে আছে, দ্রাক্ষা-কানন, 
শস্যক্ষেত্ৰ, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ সিঞ্চিত একই 
পানিতে । এবং ফল হিসাবে উহাদিগের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠতৃ দিয়া 
থাকি । অবশ্য্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্পদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন । 

তাফসীর ৪ আল্লাহ তা'আলা উৰ্ধ্বজগতের আলোচনা শেষে অধঃজগতের তাহার 
কুদরত ও হিকমতের আলোচনা শুরু করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন $2 2১ 

০4১31 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যমিনকে বিস্তৃত ও প্রসারিত করিয়াছেন এবং সুউচ্চ 
মযবুত পাহাড়-পর্বত দ্বারা উহাকে মযুবত করিয়াছেন। এবং উহাতে নদী-নালা 

খাল-বিল প্রবাহিত করিয়াছেন যেন উহা দ্বারা নানা রংগের নানা স্বাদের ও নানা গন্ধের 
ফলের বাগানসমূহকে সেচ করিতে পারেন। ০,2১১ &- অর্থাৎ সর্বপ্রকার ফলকে 
তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন। 4410, J] ২2 অর্থাৎ রাতদিন 
পরস্পর একটির পর অপরটি আসে, একটির গমন হইলে অপরটির আগমন ঘটে স্থান 
ও কালের মধ্যে তিনিই পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকেন । 26446 3 8 UN 5 235 
আল্লাহর এই সমস্ত নিয়ামতসমূহে ও দলীলসমূহে জ্ঞানীলোকঁদের জন্য বহু নি্র্শন 
রহিয়াছেন। 

2,05 ০০১% 25 9% যমীনের বিভিন্ন টুকরা একত্রিত হইয়া মিলিয়া 
আছে অথচ, আল্লাহর কুদরত পরিলক্ষিত করুন, এক টুকরা তো উর্বর উহার ফসল 
উৎপন্ন হয় আর এক টুকরা অনুর্বর যাহাতে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। আয়াতের এই 
তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ সায়ীদ ইবনে জুবাইর, যাহ্‌হাক (রা) এবং 
অরো অনেক মুফাস্সির হইতে বর্ণিত হইয়াছে । নানা রংগ বেরংগের যমীন হওয়াও এই 
আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । অর্থাৎ যমীনের কোন টুকরা লাল কোনটি সাদা কোনটি হলুদ, 
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লবণাক্ত অথচ যমীনের এই সমস্ত টুকরাসমূহই পরস্পরে মিলিত । এতদসত্ত্বেও যমীনের 
এই রকমারিতা ইহাই প্রমাণ করে যে যিনি যমীনের সৃষ্টিকর্তা তিনি মহাক্ষমতার 
অধিকারী তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই এবং আর কোন প্রতিপালকও নাই । 

SIDS on pls Bi — £25 শব্দটি $5 এর ওপর এ 
হইতে পারে তধন ৮5 ও J £2 উভয়টি মারক্‌ হবে। আর 4 এর ওপরও 
2% হইতে পারে তখন £2 ও J454 মাজরূর হইবে। (অর্থাৎ দুইটি শব্দের শেষেই 
যের দিয়া পড়িত হইবে) ক্রাত শাস্ত্রের ইমামগণ উভয় প্রকার ক্বরাত পড়িয়াছেন 
EES is pla ;£ ০(--এবলা হয় এমন গাছকে যাহার অনেকগুলি কান্ড 
একই স্থান হইতে গজাইয়া থাকে যেমন আনার ও তীন ফলের গাছ কোন কোন খেজুর 
গাছও এমন হইয়া থাকে। আর ,,1;£.০ ১% বলা হয় একই কান্ডবিশিষ্ট গাছকে । 
বাবাকে ৬১৷ £929 বলা হয়। কারণ, চাচা ও বাপ উভয় একই শিকড় অর্থাৎ একই 
বাপ হইতে জন্ম গ্রহণ করে। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমর (রা)-কে বলিলেন, 
Se JMS SEE 7২%, 14 রাসূলুল্লাহ (সা) অত্র হাদীসে চাচাকে ০১৮০১ 
0 উৰণ বৰত হৰত ভৰিত ন জাও ওৰা ৰ) ৰ হৰৰ 
মাধ্যমে হযরত বারা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ১,4. বলা হয় একই মূল হইতে নির্গত 
একাধিক খেজুর গাছকে। আর ২০ ১% বলা হয় বিভিন্ন মূল হইতে নিৰ্গত 
খুঁজের গাছকে । হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহৃহাক, কাতাদাহ, আব্দুর রহমান 
ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম (র) এবং আরো অনেকে এইমতই পোষণ করেন ১ 
JH a Le (০১; 153% ১০/2, হযরত আ'মাশ (র)। আবু 
সালেহ হইতে, তি তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে, 44% NEE 
J -এর তাফসীর প্রসংগে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, একই বৃষ্টির 
পানি দ্বারা সেচ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ফলের স্বাদ পৃথক পৃথক, কোনটি অত্যন্ত মিষ্টি ও 
সুস্বাদু আর কোনটি তিক্ত কোনটি টক । পুনরায় একই ফলের স্বাদে পরিবর্তন ঘটে । 
আর প্রত্যেকের রংগও পৃথক পৃথক কোনটি হলুদ বর্ণের কোনটি লাল, কোনটি সাদা 
আবার কোনটি কালো । ইহা ছাড়া দেখিবার সৌন্দর্যের মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে । অথচ 
সকল ফলের গাছ একই খাদ্য ভক্ষণ করে আর তা হইল পানি । আল্লাহর এই সৃষ্টি 
কৌশলের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নির্দশন। ইহা আল্লাহর 
অপরিসীম ক্ষমতাকে প্রমাণ করে। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সক্ষম । যিনি স্বীয় 
ক্ষমতায় তাহার সৃষ্টির মধ্যে এই পার্থক্যই করিতে সক্ষম $341 2 05 230! 
215 ১4152 নিঃসন্দেহে ইহার মধ্যে জ্ঞানীজনদের জন্য রহিয়াছে অনেক নির্দশন। 
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Bh 11 GEES 15 OB L408 0) 0) 
ci MIA sn A CGT io 
GG Gh eas teed Pat, 2 
৫. যদি তুমি বিস্মিত হও তবে বিস্ময়ের বিষয় উহাদিগের কথা, মাটিতে 
পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করিব? উহারাই উহাদিগের 
প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং উহাদিগেরই গলদেশে লৌহ শৃংখল । উহারাই 
অগ্নিবাসী ও সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে । 
তাফসীর ঃ£ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলিতেছেন হে 
নবী! (সা) আপনি এই সকল কাফিরদের কিয়ামত দিবস অস্বীকার করিবার কারণে 
বিস্মিত হইবেন না । তাহারা আল্লাহর নির্দশনসমূহ ও তাহার ক্ষমতার দলীল প্রমাণসমূহ 
স্বচক্ষে দেখিতেছে তাহারা ইহা স্বীকারও করে যে, আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত বজ্ুকে 
প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও তাহারা আল্লাহর এই কথাকে অমান্য করে যে 
তিনি পুনরায় সমস্ত মানব-দানব সৃষ্টি করিবেন, অথচ তাহারা যাহা অমান্য করে তাহার 
চাইতে অধিক বিস্ময়কর জিনিসকে স্বীকার করিয়াছে এবং তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। 
অতএব বিশ্ময়তো তাহাদের এই কথায় করিতে হয় 515 ১৯ 4; Us Ett 
2১৯ আমরা যখন মাটিতে পরিণত হব, তখন কি আবার আমাদিগকে সৃষ্টি করা 
হইবে? অথচ প্রত্যেক ব্যক্তি এই কথা বুঝে যে আসমান যমীন সৃষ্টি করা, মানুষ সৃষ্টি 
করা অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার । আর যে ব্যক্তি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছে দ্বিতীয়বার তাহার 
পক্ষে সৃষ্টি করা সহজ । ইরশাদ হইয়াছে $ 


ns a SE oil obi 
EAMES ESTE Ft Rs 1 
SHEE 3 0 Aan Oa CTO HE! 
এবং উহা সৃষ্টি করিতে তিনি ক্লান্ত হন নাই তিনি পুনরায় মৃতসমূহকে জীবিত করিতে 
সক্ষম ৷ হাঁ, অবশ্যই তিনি যাবতীয় বন্ধুর ওপর ক্ষমতাবান । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
অমান্যকারী উল্লেখ করিয়া বলেন 43 £31: Seo HEESSAT ORY 
£44521 তাহারাই সেই দল যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত কুফর করিয়াছে! 
আর তাহারাই সেই দল যাহাদের গলায় জিঞ্জীর পরিধান করান হইবে। অর্থাৎ আগুনের 
মধ্যে তাহারা জিঞ্জীরসহ সাতার কাটিতে থাকিবে (25 2% iL 2 aL 
৮5 আর তাহারই দোযখবাসী এবং চিরদিন তাহারা দোযখে অবস্থান করিবে। 
তাহাদিগকে দোযখ হইতে অন্য কোথাও লইয়া যাওয়া হইবে না। 
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+ OL a A HEIL SIGH 
5 65 cil YS ll BBL 35 SG 615 SD 
| oka LE 

৬. মঙ্গলের পূর্বে উহারা তোমাকে শাস্তি তরান্বিত করিতে বলে যদিও 
উহাদিগের পূর্বে বহু দৃষ্টান্ত গত হইয়াছে। মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার 


প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানেতো 
কঠোর । 


তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন 41323495 অর্থাৎ এই সকল 
অমান্যকারীরা ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে ০১] 025 5444,14 মঙ্গলের পূর্বে 
অমঙ্গল ও শান্তির জন্য। যেমন তাহারা বলে 4% 543 42 05% UAL Si 
ies hE Sybian it Lf Zt BDL 
ES CAESEA 40 হে ব্যক্তি! যে এই দাৰীর করে যে, তাহার ওপর 
যিকির অবতীর্ণ করা হইয়াছে নিঃসন্দেহে তুমি তো পাগল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, 
তবে আযাবের ফিরিশৃতা হাযির কর না কেন? মনে রাখিও ফিরিশৃতা কেবল হকসহ্‌ 
অবতীর্ণ হন। আর যখন নির্দিষ্ট সময় আগত হইবে, তখন আর তাহাদিগকে অবকাশ 
দেওয়া হইবে না । আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, ১; Jip laail, 
আর তাহারা শাস্তির জন্য ব্যস্ত £3 1১%, 0%. J প্রশ্বকারী প্রশ্ন করিল, আযাব 
কবে সংগঠিত হইবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন 9 ১231 (4 ১2% 
EAM LAI ULL RAL ANE oe 1S WEEE CY % যাহারা বে-ঈমান 
তাহারাই শাস্তির জন্য ব্যস্ত । আর যাহারা ঈমানদার তাহারা ভীত সন্ত্রন্ত । আর তাহারা 
জানে যে, উহা সত্য । অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে £5 4 1421714 আর তাহারা 
বিদ্বপ করিয়া বলে হে আমাদের প্রভু? কিয়ামতের পূর্বেই আমাদের হিসাব কিতাব 
মিটাইয়া দিন ও শাস্তি দিন। যেমন আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন 31 
ls Bai 2 ya 152 GL 21 IL আর তাহারা যখন বলে হে আল্লাহ 
যদি ইহা (শাস্তি) আপনার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আমাদের প্রতি আসমান হইতে 
পাথর বর্ষণ করুন । অর্থাৎ তাহারা তাহাদের কুফরীর কারণে এবং কঠোরভাবে আল্লাহর 
শাস্তিকে অমান্য করিবার দরুন শাস্তি অবতীর্ণ হইবার জন্য ব্যস্ত হইত । $158,154 
5১৪০ 2415 = অৰ্থাৎ আমি পূৰ্ববৰ্তী উন্মংদের প্রতি আমার শাস্তি অবতীর্ণ 
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করিয়াছি এবং উহাদিগকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষার বস্তু ও উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য 
উপদেশ গ্রহণের বস্তু করিয়াছি । অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যদি আল্লাহর 
অপরিসীম ধৈর্য না হইত এবং তিনি ক্ষমা না করিতেন তবে অবশ্যই তাহাদিগকে শাস্তি 
দান করিতেন । যেমন ইরশাদ করিয়াছেন JL Le al a2 3 
২% 3 (2১4১ ০৮০ “যদি আল্লাহ মানবজাতিকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও 
করিতেন তবে ভূ কোন প্রাণীকেও শাস্তি না দিয়া ছাড়িতেন না। 9১1 4৩ 
alt le Apt “কিন্তু তোমার প্রভু মানুষের প্রতি তাহাদের যুলুম সত্বেও 
বড়ই ক্ষমাশীল” । তাহারা দিবা রাত্র অন্যায় অপরাধ করিতে থাকে, তাহা সত্ত্বেও তিনি 
তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। কিন্তু আল্লাহ সাথে সাথে এই ঘোষণাও করিয়াছেন যে, 
তিনি বড় কঠিন শাস্তিদাতাও যেন একদিকে মানুষ আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না 

এবং তাহারা যেন একেবারে বে-পরোয়াও না হইয়া যায়। যেমন আল্লাহ ইরশাদ 
করিয়াছেন, 

lard oil oe Ll DHEA BD TL OAS EL 

“যদি তাহারা আপনাকে অমান্য করে তবে আপনি বলিয়া দিন তোমাদের 
প্রতিপালক বড়ই প্রশস্ত দয়ার অধিকারী কিন্তু অপরাধী সম্প্রদায় হইতে তাহার শাস্তিকে 
কেহই হটাইতে সক্ষম নহে।” তিনি আরো ইরশাদ করেন Li ত 3 6! 
$42১ ১344143, আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদানকারী তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং 
মেহেরবান। আল্লাহ আরো বলেন, G2 $n Bi Ul ese 
৮43 ১1541 1৯ -“আপনি আমার বান্দার্গণকে জানাইয়া দিন, নিঃসন্দেহে আমি 
ক্ষমাশীল ও মেহেরবান আর আমার শাস্তিও বড় যন্ত্রণাদায়ক । এই প্রকার আরো বহু 
আয়াত রহিয়াছে যাহা একদিকে বান্দাকে আশান্বিত করে অপরদিকে তাহাকে ভীত 
সন্তরস্তও করে। ইবনে আবু হাতিম (র)....সায়ীদ ইবন মুসাইব (র) হইতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন যখন £4 1% 8118, 53.5351 4%, 5,0 অবতীৰ্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলিলেন, “যদি আল্লাহ ক্ষমা না করিতেন তবে কাহারো জীবনে কোন স্বাদ 
থাকিত না । আর যদি আল্লাহ শাস্তি না দিতেন তবে সকলেই বে-পরোয়া হইয়া যুলুম 
অত্যাচারে নিমগ্ন হইয়া পড়িত।” হাফিয ইবনে আসাকির (র) হাসান ইবনে উস্‌মান 
(র) সম্পর্কে লিখিয়াছেন, একবার তিনি স্বপ্নে আল্লাহকে দেখিতে পাইলেন, তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া তাহার উন্মতের কোন এক ব্যক্তি 

LAUD os তখন আল্লাহ বলিলেন, আমি আপনার প্রতি সূরা 
_ আর-রা'আদ dl os AL UL GL যে আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি উহা কি 
ন LL, অতঃপর আমি জাগ্রত হইলাম । 
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q. ei el tes Wine oon tone Clintons Th Hct 
‘তাহার নিকট কোন নির্দশন অবতীর্ণ হয় না কেন? আমি তো কেবল সতর্ককারী 
এবং প্রত্যেক সম্পৃদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক । 


তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিতেছেন যে তাহারা 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়া ও কুফরের প্রকাশ ঘটাইয়া এই কথা 
বলে যে, পূর্ববর্তী উম্মতের নিকট যেমন মু’জিযা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তিনি আমাদের 
নিকট তদ্রুপ মু‘জিযা পেশ করেন না কেন? উদাহরণ স্বরূপ, সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে 
পরিণত করা এবং আরবের পাহাড়গুলিকে সরাইয়া দিয়া উহাকে সুজলা সুফলা করা ও 
নহর প্রবাহিত করা ইত্যাদি । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন as 2 EE 
ohh Uo AKL UN, “আর যদি মু‘জিযাসমূহও আমি অবতীর্ণ করিতাম তবে 
পূর্ববর্তীদের ন্যায় তাহারাও উহা অমান্য করিয়া দিত” অতএব তাহাদের শান্তি অবতীর্ণ 
হইত । সুতরাং আপনি তাহাদের কথায় চিন্তিত হইবেন না $355 ৭ 5 “আপনিতো 
কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী" হেদায়াত দানকারী নহেন ৷ 5 A 1 2, 
£54 2,5 2444, “তাহাদিগকে হেদায়াত করা আপনার দায়িত্‌ নহে, বরং আল্লাহ 
তালা খাহা চখ হেদায়াত দান করেন" | ১4০38 £19 £134 হযরত আলী 
ইবনে আবূ তালহা (র) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন’ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য 
আহ্বানকারী ছিলেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর 
করেন, “হে নবী! আপনি তো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী, আর হেদায়াত দানকারী 
হইতেছি আমি ৷” মুহাম্মদ সায়ীদ ইবন জুবাইর, যাহ্‌হাক (র) এবং আরো অনেকে এই 
তাফসীর করিয়াছেন। 

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, “প্রত্যেক সম্পৃদায়ের জন্য একজন নবী ছিলেন” 
যেমন ইরশাদ হইয়াছে 2১% 443১ %। ২1 32 ৩6 “প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে ভীতি 
প্রদর্শনকারী অতিত হইয়াছেন ।” ‘হযরত কাতাদাহ এবং আব্দুর রহমান ইবৃন যায়দ 
(র)ও এই তাফসীর করিয়াছেন। আবূ সালিহ ও ইয়াহ্‌য়া ইবনে রাফে ইহার তাফসীর 
প্রসংগে বলেন, “প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কায়েদ ও নেতা ছিলেন।” আবুল আলিয়া 
(র) বলেন, কায়েদ অর্থ এমন পথ প্রদর্শক যাহার ইল্‌ম ও আমল দ্বারা অন্যান্য লোক 
সঠিক পথের সন্ধান পায়। মালেক (র) বলেন আয়াতের অর্থ হইল, প্রত্যেক জাতির 
' জন্য পথ প্রদর্শক থাকেন যিনি তাহাদিকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করেন। আবূ জা'ফর 
কাছীর-৫৪ ৬) 
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৪২৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


ইবনে জরীর (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন (| 
Un G3 3 1 অবতীৰ্ণ হইল তখন রাসুলুল্লাহ (সা) তীহার হাত বুকের 
উপর রাখিয়া বলিলেন । “আমি ভীতি প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য হাদী 
আছেন।” এবং তিনি হযরত আলী (রা)-এর কাধের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, “হে 
আলী! তুমিও একজন হাদী, আমার পরে অনেক লোক তোমার দ্বারা হেদায়াত লাভ 
করিবে” ইবনে আবূ হাতিম (রা)....হযরত আলী (রা) হইতে- Ee J EAN 
ংগে বলেন, হাদী হইলেন, বনু হাশেমের এক ব্যক্তি । হযরত জুনাইদ (র) বলেন, 
তিনি হইলেন আলী ইবনে আবূ তালেব (রা) । ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, হযরত 
ইবনে আব্বাস ও আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। 


LSS ES. AE CEB EG UG CIS Wf (A) 
043 ICED s CRC 
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৮. প্রত্যেক নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যাহা কিছু কমে ও বাড়ে 
আল্লাহ তাহা জানেন এবং বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। 

৯. যাহা অদৃশ্য ও যাহা দৃশ্যমান তিনি তাহা অবগত; তিনি মহান, সৰ্বোচ্চ 
মর্যাদাবান । 


তাফসীর £ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ইরশাদ করেন, তাহার ইলম ও 
জ্ঞান হইতে জগত গহে! গল ৩5 খত ভা 


তিনি জানেন। যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন sll ০৪০০5 745, “তিনি গৰ্ভে 
অব ভিত ৰা IEA Al সুন্দর কিংবা 
কুৎসিত সৎ কিংবা অসৎ, দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত কিংবা স্বল্লাযুপরাপ্ত সবই তিনি জানেন। যেমন 
তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, ELEC THEE HE SLi 
‘£১21 “তিনি তোমাদের সম্পর্কে তখনই জানেন যখন তিনি তোমাদিগকে যমীন হইতে 
সৃষ্টি করিয়াছেন আর যখন তোমরা মাতৃগর্ভে লুকায়িত ছিলে।” তিনি আরো ইরশাদ 

করেন, ৬১% ৬ lh; CHILE i GALES Ul ltl LLL তিনি 
তোমার্দিগকে সতৃগার্ভে সর্টি করেন এক ওর সৃষ্টি করিবার পূর আর এক স্তরে তিন ডিন 
অন্ধকারের মধ্যে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন স্তরে তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন । যেমন ইরশাদ 
করিয়াছেন ৪ 
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EE TEN EETIEY EEE EECAE Ladpltall te AE 
ATES 
“আমি মানুষকে মথিত মাটির সারাংশ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর তাহাকে 
শুক্রাকারে একটি স্থানে রাখিয়াছি। অতঃপর সেই শুক্রকে জমাট, বাধা রক্তে পরিণত 
Mh Db d PLANAR in পেশীতে পরিণত্‌ করিয়াছি অতঃপর 
উক্ত পেশীকে হাড়ে পরিণত করিয়াছি অতঃপর হাড়গুলির সহিত গোস্ত জড়াইয়া 
দিয়াছি। অবশেষে উহাকে একটি ভিন্ন সৃষ্টিতে পরিণত করিয়াছি অতএব আল্লাহই 
মহিমাময় তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টা ৷” 
বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, “তোমাদের মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন 
যাবৎ তোমাদের শত্রু জমা রাখা হয়, অতঃপর চল্লিশ দিন উহা জমাট বাধা রক্তপিস্ড 
অবস্থায় থাকে অতঃপর চন্লিশ দিন যাবৎ পেশীর আকৃতিতে থাকে অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা তাহার নিকট একজন ফিরিশৃতা প্রেরণ করেন, এবং চারটি বিষয় লিখিবার 
জন্য তাহাকে আদেশ করেন। তাহার রিযিক তাহার বয়স তাহার আমল এবং সে সৎ 
কিংবা অসৎ। অতঃপর আল্লাহ্‌ বলিতে থাকেন এবং ফিরিশৃতা লিখিতে থাকে । 40; 
A ০525555 ইমাম বুখারী (রা) বলেন ইবরাহীম ইবনে মুনযির (র)....ইবনে 
উমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন 
গায়েবের চাবি পাচটি, যাহা আল্লাহ ব্যতিত আর কেহ জানে না, (১) আগামীকল্যের 
কথা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেহ জানে না। (২) মাতৃ গর্ভে সংকোচিত বস্তুকেও আল্লাহ 
ব্যতিত আর কেহ জানে না । (৩) বৃষ্টি কখন বর্ষিত হইবে উহাও আল্লাহ ব্যতিত কেহ 
জানে না। (8) কোন ভূখন্ডে তাহার মৃত্যু ঘটিবে তাহাও আল্লাহ ব্যতিত কে জানে না। 
(৫) আর কিয়ামত কবে কায়েম হইবে তাহাও কেহ জানে না। আওফী (র) হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন 5:5 মাতৃগর্ভে সংকোচিত বস্তু দ্বারা 
অসম্পূৰ্ণ বাচ্চা যাহা পূর্ণ হইবার পূর্বেই মাতৃগর্ভ হইতে পড়িয়া যায় বুঝান হইয়াছে। 
এবং "555.4% দ্বারা পূর্ণ বাচ্চা বুঝান হইয়াছে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের কেহ দশমাস 
গর্ভধারণ করিয়া থাকে, কেহ নয় মাস-গর্ভ ধারণ করে অর্থাৎ কেহ বেশীদিন গর্ভধারণ 
করে কেহ অল্প দিন। কিন্তু কে কত দিন ধারণ করিবে ইহা কেবল আল্লাহ তা‘আলাই 
জানেন যাহৃহাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ১559 ৯১৯০১ 
"1525445 এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মাতৃগর্ভের কোন সন্তান নয় মাস হইতে কম 
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ভূমিষ্ট হইবে আর কে নয় মাস হইতে অধিক সময়ে ভূমিষ্ট হইবে তাহা কেবল 

te ea Lea ET 1) ATT AE 
প্রসব করেন এবং তখন আমার দাত উঠিয়াছিল। 

cut tere tft Tene stil Shape we Gio DU eC WEE 
(রা) হইতে বর্ণনা করেন,গর্তধারণের সর্বোচ্চকাল হইল দুইবছর। হযরত মুজাহিদ 
te HP R ALL এর তফসীর প্রসংগে বলেন, ui এর অর্থ হইল, 
গর্ভাবস্থায় ঝতু আসা এবং ১/১955 এর অর্থ হইল নয় মাস হইতে অধিক গর্ভধারণ 
করা । আতীয়্যাহ, আওফী, হাসান বসরী, কাতাদাহ এবং যাহৃহাক (র)ও এই ব্যাখ্যাদান 
করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, স্ত্রীলোক নয়দিন হইতে কম রক্তস্রাব দেখিতে পাইলে 
উহা নয় দিন হইতে বেশী হয়। ইকরিমাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং ইবনে যায়েদ 
(র) ও ইহাই বলিয়াছেন। মুজাহিদ বলেন, রক্তস্রাব না হইলে বাচ্চা পূর্ণ হয় ও বড় 
হয়। 

মকহুল (র) বলেন, বাচ্চা মাতৃগর্ভে চিন্তিত হয় না বড় আরামেই অবস্থান করে 
মাতৃগর্ভেই হায়েযের রক্ত দ্বারা তাহার আহারের ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণে গর্ভবতী 
স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হয় না। যখন সন্তান ভূমিষ্ট হয় তখন এক অপরিচিত স্থানে 
আগমনের কারণে চিৎকার করিতে থাকে । যখন তাহার নাভীর রগ কাঠিয়া দেওয়া হয়, 
তখন তাহার রুজী মাতৃবক্ষে স্থানান্তরিত হয়। তখনও সে তাহার রুজীর জন্য ব্যস্ত হয় না 
আর চিন্তিতও হয় না। যখন সে কিছু বড় হয় এবং স্বীয় হাতের সাহায্যে ধরিতে শুরু 
করে, তখন হাতের সাহায্যে আহার করে আর যখন সে যৌবনে উপনিত হয় তখন সে 
রুজীর জন্য হায়! হায়!! করিতে আরম্ভ করে। মকহুল (র) বলেন, পরিতাপের বিষয়, 
যখন তুমি মাতৃগর্ভে ছিলে এবং শিশু ছিলে তখন তো তোমাকে আল্লাহ রুজী দান 
করিয়াছেন কিন্ত যখন যৌবনে উপনিত হইয়াছ তখন রুজীর জন্য চিৎকার শুরু 
করিয়াছ। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়িলেন £21 9 25 541370 সমস্ত 
স্ত্রীলোক কোন বস্তুকে গর্ভে ধারণ করে তাহা আল্লাহ তাআলা জানেন” । হযরত 
কাতাদাহ (র) ১১, ৪4%, বর্ণ, এর তাফসীর প্রসং গে বলেন, “সমস্ত বস্তুর জন্য 
আল্লাহর নিকর্ট' একটি পরিমাণ নির্ধারিত রহিয়াছে” অর্থাৎ আল্লাহ সমস্ত মাখলুকের 
রুজী ও তাহাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। বিশুদ্ধ হাদীসে 
বর্ণিত, একবার জনাব নবী করীম (সা)-এর এক কন্যা তাহার নিকট সংবাদ 
aI C4 wine cAI st. w4 Tote SORE ee Sep (ott). Gt 
একটু তাহার নিকট উপস্থিত হন ইহাই তাহার কামনা তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে 
এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, আল্লাহ যাহা লইয়া গিয়াছেন,তাহা তাহারই সত্‌ এবং 
যাহা তিনি দান করিয়াছেন তাহার মালিকও তিনি। তাহার নিকট প্রত্যেক জিনিসের 
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জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং 
আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা রাখে SU 251 2; তিনি উপস্থিত ও 
অদৃশ্য সকল বন্ধু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। কোন বস্তুই তাহার নিকট গোপনীয় নহে $2544 
তিনি স্বপেক্ষা বড় J২41 তিনি মহান 1% 3202125 সমস্ত বজ্তুকে তিনি 
বেষ্টন করিয়া আছেন। অতএব সকলেই তাহার সম্মুখে মাথা নত করে এবং ইচ্ছায়, 
OE TOT HN 
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L453 0% ol a3 + 4) 4 $5585 132 238 4D 

১০. তোমাদিগের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, 
রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তাহারা 
সমভাবে আল্লাহর জ্ঞান গোচর । 

১১. মানুষের জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে । 
উহারা আল্লাহর আদেশে তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ করে। এবং আল্লাহ কোন 
সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে 
পরিবর্তন করে। কোন সম্পৃদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন 
তবে তাহা রদ করিবার কেই নাই, এবং তিনি ব্যতিত উহাদের কোন অভিভাবক 
নাই । 

Celle Het whee Hee Cie To CO spe OUTER 
করিয়াছেন। সমস্ত মাখলূক সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন তাহাদের কেহ চুপে কথা 
বলুক, কিংবা চিৎকার করিয়া কথা বলুক, তিনি সবই শ্রবণ করেন। কোন কিছুই 
তাহার নিকট গোপন থাকে না। ইরশাদ হইয়াছে 142 05 ০ 424 ১ 

',52(,62,11 “আর যদি আপনি উচ্চস্বরে কথা বলেন, তবে উহা তিনি জানেন কারণ 
তিনি গোপন হইতে গোপনতর কথাও জনেন।” ইরশাদ হইয়াছে 834545 412%, 
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wii “যাহা তোমরা চুপে চুপে কর এবং যাহা প্রকাশ্যে কর, তিনি সবই 
জানেন ।” হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) বলেন, সে সত্ত বড়ই পবিত্র যিনি সর্ব প্রকার 
শব্দ শ্রবণ করেন। আল্লাহর কসম স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়াছিল এমন একজন 
স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে আসিল । 
আমি তখন ঘরের পাশেই ছিলাম। সে চুপে চুপে আমার নিকট তাহার কিছু কথা 


25 | 


বলিল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন এ+ nL oe 


dni EE SEES i WOE CR WEE ECE ET 
EEE (, “অবশ্যই আল্লাহ সেই স্ত্রীলোকের কথা শ্রবণ করিয়াছেন যে তাহার স্বামী 
সম্পর্কে আপনার নিকট ঝগড়া করিতেছে এবং আল্লাহর নিকট অভিযোগ করিতেছে 
এবং তিনি আপনাদের উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছেন। অবশ্যই আল্লাহ 
তা'আলা শ্রবণকারী ও দর্শনকারী ৷ 24 ৯১ এই অর্থাৎ যে 
ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে ঘরের মধ্যভাগে গোপন থাকে। 4440 2১১১ আর যে ব্যক্তি 
দিনের আলোকে চলিতে থাকে তাহারা উভয়েই আল্লাহর নিকট সমান। তিনি 
সকলকেই জানেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে। ? 95 ০১১১৯১১ ৬ ১ মনে 
রাখিও যখন তাহারা তাহাদের কাপড় পরিধান করে তখনও তিনি জানেন। 
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আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন, আর কুরআনের যে অংশই তোমরা পাঠ করুন আর 
যে আমলই তোমরা কর তখন আমি তোমাদের কাছে অবস্থান করি। আসমান ও 
যমীনের এক বিন্দু পরিমাণ বস্তুও আল্লাহর থেকে অদৃশ্য হয় না এবং ছোট বড় সব কিছু 
কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান [1 +১, ০445৬585. অর্থাৎ বান্দার জন্য 
এমন কিছু ফিরিশৃতা নির্ধারিত রহিয়াছে যাহারা দিনের বেলা বিপদ মুসীবত হইতে 
তাহাদের সংরক্ষণ করে এবং দিন শেষে তাহারা চলিয়া গেলে রাতের বেলা তারা কিছু 
' ফিরিশৃতা তাহাদের সংরক্ষণের জন্য আগমন করে। যেমন করিয়া তাহাদের ভালমন্দ 
আমল লিপবদ্ধ করিবার জন্য দিনের বেলা কিছু ফিরিশৃতার অগমন ঘটে এবং দিন 
শেষে তাহাদের প্রত্যাবর্তনের পর রাতের বেলা কিছু ফিরিশৃতা আগমন করে। তাহাদের 
একজন ফিরিশৃতা ডান দিকে থাকে আর একজন থাকে বাম দিকে। ডান দিকের 
ফিরিশৃতা ভাল ও নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাদিকের ফিরিশৃতা লিপিবদ্ধ করে 
মন্দ ও অসৎ কাজ । এই দুইজন ফিরিশৃতা তাহাদের হিফাযত করে যাহাদের একজন 
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বান্দার পিছনে থাকে অপরজন থাকে বান্দার সম্মুখে । অর্থাৎ দিনের বেলা মোট চারজন 
ফিরিশৃতা থাকে এবং রাতের বেলাও চার জন ফিরিশৃতা থাকে । যেমন সহীহ হাদীসে 
বর্ণিত তোমাদের মধ্যে রাতের ফিরিশৃতা ও দিনের ফিরিশৃতাগণের পরস্পর আগমন 
ঘটে এবং ফজরের সালাত ও আসরের সালাতের সময় তাহারা একত্রিত হয়। অতঃপর 
যাহারা রত্রিকালে তোমাদের মধ্যে ছিল তাহারা আল্লাহর নিকট গমন করিলে তিনি 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা আমার বান্দাদিগকে কি অবস্থা রাখিয়া আসিয়াছ? 
অথচ, তিনি অধিক পরিজ্ঞাত, তখন তাহারা বলে, আমরা যখন তাহাদের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছিলাম, যখন তাহারা সালাত পড়িতেছিল আর যখন প্রত্যাবর্তন 
করিতেছিলাম তখনো তাহারা সালাতে রত ছিল অপর এক হাদীসে বর্ণিত “তোমাদের 
সহিত এমন কিছু ফিরিশৃতা থাকে যাহারা পায়খানার সময় ও স্ত্রী মিলনকাল ব্যতিত 
সর্বদা তোমদের সহিত থাকে। এতএব তোমরা তাহাদিগকে শরম কর এবং তাহাদের 
সম্মান কর ৷” হযরত আলী ইবনে তালহা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত 
আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন £, {:5:- হইল ফিরিশৃতাগণ। হ্যরত ইকরিমাহ 
(র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ALS {537১3 এর তাফসীর 
প্রসংগে বর্ণনা করেন, ফিরিশৃতাগণ বান্দার অগ্রভাগে ও তাহার পশ্চাদভাগে থাকিয়া 
তাহাদের হিফাযত করেন। কিন্তু তাকদীরের নির্ধারিত বিষয়টি যখন সমাগত হয় তখন 
তাহারা সরিয়া পড়ে । মুজাহিদ (র) বলেন, প্রত্যেক বান্দার জন্য একজন ফিরিশৃতা 
আছেন যে তাহার ঘুমের অবস্থায় ও জাগ্রতবাস্থায় মানব দানবের অনিষ্ট হইতে তাহার 
হিফাযত করে। যখন তাহাদের কেহ বান্দার ক্ষতি করিতে আসে তখন ফিরিশ্তা 
তাহকে বলে, সরিয়া যাও কিন্তু যাহাকে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দান করিয়াছেন উহা 
তাহাকে ক্ষতি্বসন্ত করে। 
হযরত সাওরী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে 2 9 203 
1% 35 47 -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহা দুনিয়ার সম্রাটদের সম্পর্কে বলা 
, যাহার অগ্নে-পশ্চাতে পাহারাদার নিযুক্ত থাকে। আওফী (র) হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে উক্ত আয়াতে আলোচনা করা 
হইয়াছে যাহার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত থাকে । হযরত ইকরিমাহ (রা) বলেন তাহারা 
হইলেন আমীর উমারা যাহাদের অগ্নে-পশ্চাতে পাহারাদার থাকে যাহ্হাফ (রা) ও 
অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। এবং তাহারা হইল মুশরিকের দল । ইবনে কাসীর 
গ্রন্থকার বলেন, সম্ভবত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্‌হাক (রা)-এর 
বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল, যেমন দুনিয়ার রাজা বাদশাদের অগ্রে-পশ্চাতে পাহারাদার 
নিযুক্ত থাকে অনুরূপ ফিরিশৃতাগণও পাহারা দিয়ে বান্দার হিফাযত করে। ইবনে জরীর 
(র) এই ক্ষেত্রে, একটি গরীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুসার্বা (র).... 
কিনানাহ আদভী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উসমান ইবনে আফফান 
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(রা) রাসুলুল্লাহু (সা)-এর নিকট প্রবেশ করিলেন, অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ইয়া রাসূলুল্লাহ মানুষের সহিত কয়জন ফিরিশ্তা থাকে, আমাকে বলিয়া দিন? তিনি 
ফিরিশৃতা থাকে আর এই ফিরিশ্তা বাম দিকের ফিরিশ্তার আমীর ৷ তুমি যখন কোন 
সৎকাজ কর তখন দশ নেকী লেখা হয় আর যখন তুমি কোন অসৎকাজ কর তখন বাম 
দিকের ফিরিশ্তা ডানদিকের ফিরিশৃতাকে জিজ্ঞাস করেন আমি কি ইহা লিখিব? সে 
বলেন না, সম্ভবতঃ সে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং তওবা করিবে। এমনিভাবে সেই 
ফিরিশ্তা তিন বার অনুমতি প্রার্থন করেন। অতঃপর তৃতীয় বার যখন জিজ্ঞাসা করিবে 
তখন বলিবেন এখন তুমি লিখ । আল্লাহ আমাদিগকে ইহার থেকে মুক্তিদান করুন এই 
ব্যক্তি বড় খারাপ সাথী । আল্লাহর প্রতি তাহার মোটে শ্রদ্ধাবোধ নাই। তাহার কোন 
লজ্জাও নাই । আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন ১150 95, 42519195 2 bi LL 
বান্দা যে কথাই উচ্চারণ করে তখন তাহার নিকট উহা সংহ রক্ষণকারী এক ফিরিশৃতা 
প্ৰভুত থাকে। আর দুই ফিরিশৃতা তোমার অগ্রভাগে ও পশ্চাদভাগে পাহারায় নিযুক্ত 
থাকে, আর একজন ফিরিশৃতা তোমার মাথার চুল ধরিয়া আছে তুমি যখন নম্বতাবলম্বন 
করিবে আল্লাহ তা'আলা তোমার মর্যাদা বুলন্দ করিবেন। আর যখন আল্লাহর উপর 

ংকার করিবে তিনি তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন ও লাঞ্চিত করিবেন। ইহা ছাড়া 
দুইজন ফিরিশৃতা কেবল হযরত মুহম্মদ (সা) এর প্রতি দরূদ পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে 
তোমার দুই পাশে অবস্থান করেন। আর একজন ফিরিশৃতা তোমার মুখের ওপর 
দন্ডায়মান থাকেন যেন কোন সাপ বিচ্ছু তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। 
ইহা ছাড়া আরো দুইজন ফিরিশৃতা তোমার চক্ষুর ওপর পাহারায় নিযুক্ত আছেন। মোট 
ফিরিশ্তাগণের প্রত্যাবর্তনের পর রাতের ফিরিশৃতা আগমন করেন তাহাদের সংখ্যা দশ 
মোট বিশজন ফিরিশৃতা প্রত্যেক মানুষের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন। মানুষকে প্রতারণা 
করিবার জন্যই দিনের বেলা ইবলিন্স স্বয়ং তৎপর থাকে এবং রাতের বেলা তাহার 
চেলারা নিয়োজিত থাকে। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইবন আমির (রা)....আব্দুল্লাহ (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের সকলের 
সহিত একজন জ্বিন সাথী ও একজন ফিরিশৃতা সহচর নির্ধারিত রাখা হইয়াছে। 
সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার সহিত ও? তিনি 
বলিলেন, হা, আমার সহিতও কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাহার ওপর বিজয়ী 
করিয়াছেন, অতএব সে ভাল কাজ ব্যতিত মন্দ কাছের নির্দেশ করে না। 
lll ul Se ১৮২-০ , ইহার তফসীর কেহ কেহ বলেন, ফিরিশৃতাগণ আল্লাহর 
CE Hot went Toh ont eet Burt oo te to 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন । মুজাহিদ, সায়ীদ 
ইবন জুবাইর, ইবরাহীম নখয়ী ও অন্যান্য মুফাসসিরগণও এই তাফসীর গ্রহণ 
করিয়াছেন । হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, কোন কোন কিরাতে «< ১ ৯2! 
আছে। হযরত কা'ব আহবার (রা) বলেন,“যদি আদম সন্তানের জন্য সকল নরম ও 
কঠিন স্পষ্ট হইয়া যাইত তবে সকল বস্তুই সে স্বচক্ষে দেখিতে পাইত ৷ যদি আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা তোমাদের সংরক্ষণের জন্য ফিরিশ্তা নিযুক্ত করিয়া না দিতেন যাহারা 
তোমাদের পানাহারকালেও লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেন, তবে তোমাদিকে ছিনাইয়া 
লইয়া যাওয়া হইত । আবূ উমামাহ (রা) বলেন, প্রত্যেক মানুষের সহিত একজন 
' ফিরিশ্তা আছেন যিনি সমস্ত বিপদ মুসীবত তাহার নিকট হইতে দূরে রাখেন কিন্তু 
ভাগ্যে নির্ধারিত বিপদ সমাগত হইলে তখন তাহাকে সেই বিপদে সোপর্দ করিয়া দেন। 
আবূ মিজলাজ বলেন, “মুরাদ গোত্রীয় এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর নিকট 
আসিল । তখন তিনি সালাতে রত ছিলেন লোকটি বলিল, আপনি প্রহরী নিযুক্ত করুন । 
মুরাদ গোত্রীয় লোকেরা আপনাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে। তখন তিনি বলিলেন, 
প্রত্যেক মানুষের সহিত দুইজন ফিরিশৃতা নিযুক্ত রহিয়াছেন, যাহারা এমন বিপদ হইতে 
তাহাকে হিফাযত করেন যাহা তাহার ভাগ্যে নাই । কিন্তু ভাগ্যে নির্ধারিত বিপদ 
আসিলেই তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ভাগ্য একটি ময়ুবত কিল্লা। কেহ কেহ্‌ 
বলেন, ফিরিশৃতাগণ আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর নির্দেশ হইতে তাহাকে হিফাযত 
করেন । যেমন হাদীসে বর্ণিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ । 
আমরা যে তাবীষ ব্যবহার করিয়া থাকি, ইহা কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে 
ফিরাইয়া দিতে পারে? তখন তিনি বলিলেন এ ১১৪ ১ ৬ “ইহাও তাকদীরেরই 
অংশ ৷”, 

ইবনে আবু হাতিম....ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা 
বণী ইসরাইলের এক নবীর নিকট ওহী পাঠাইলেন, আপনি আপনার কওমকে বলিয়া 
. দিন, যে কোন জনপদের লোক যখন আল্লাহর আনুগত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
তাহারা অবাধ্যতাবলম্বন করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের 
' প্রিয়বস্তুকে হটাইয়া দিয়া অপ্রিয়বজ্ধু তাহাদের উপর চাপাইয়া দেন। অতঃপর তিনি এই 
আয়াত পাঠ করিলেন 8 UL LL CS BLL LEY একটি 
মার‘ফু হাদীসেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে, হাফিয মুহাম্মদ ইবনে উস্‌মান ইবনে আবূ 
শায়বাহ স্বীয় গ্রন্থ ‘সিফাতুল আরশ’ এ উল্লেখ করিয়াছেন হাসান ইবনে আলী (রা).... 
উমাইর ইবনে আব্দুল মালিক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আলী ইবনে আবূ 
তালেব (রা) কুফায় ভাষণ দানকালে বলিলেন, আমি নীরব থাকিলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
কথা বলিতেন এবং যখন তাহার নিকট কোন প্রশ্ন করিতাম তিনি তাহার উত্তর দান 
কাছীর-৫৫ - (৫) 
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করিতেন, একদিন তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে বলিলেন, “আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করিয়াছেন, “আমার সম্মান ও আমার মহত্বের কসম, এবং আরশের উপর আমার 
বলুন্দ মর্যাদার কসম, যে কোন জনপদের লোক আমার অবাধ্যতা হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া আমার অনুগত্য হইয়া যায় আমি তাহাদিগকে আমার শাস্তি ও আযাব হইতে 
উদ্ধার করিয়া আমার অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করি, যাহা তাহারা পছন্দ করে। হাদীসটি 
গরীব ইহার সনদে এমন রাবীও আছেন যাহার কোন পরিচিতি আমার নিকট নাই। 


HUB GU BEL US UE GHG ZG MN OY) 


U0 87 Ltn oe 407 5 Ue Us Fy NY 22 (১) 
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০) 

১২. তিনিই তোমাদিগকে দেখান বিজলী যাহা ভয় ও ভরসা সম্বার করে এবং 
তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ । 

১৩. বজ্জ নির্ঘোদ ও ফিরিশ্তা গণ সভয়ে তাহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা 
ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন। এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত 
করেন তথাপি উহারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতড্ডা করে যদিও তিনি মহাশক্তিশালী । 

তাফসীর £ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, বিদ্যুত তাহারই আদেশের অনুগত । 
মেঘমালার ফাকে ফাকে যে আলোচ্ছটা দেখা যায় উহাকে বিদ্যুত বলে। ইবনে জরীর 
(র) হযরত হবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি আবুল জলদ নামক 
প্রশ্বকারীর প্রশ্নের জবাবে লিখিয়াছিলেন যে, বিদ্যুত হইল পানি। ৫,32 হযরত 
কাতাদাহ বলেন, বিদ্যুৎ মুসাফিরের জন্য ভয়ের কারণ সে উহা দেখিয়া ভীত হয়। এবং 
মুকীমও স্বীয় আবাসভূমীতে বসবাসকারী উহার বরকত ও উপকারের আশা করে এবং 
উহার মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন হওয়ার কামনা করে। 

JEN GENES অর্থাৎ আল্লাহ ঘনঘন মেঘমালা সৃষ্টি করেন উহাতে 
গানি থাকার কারণে উহা ভারী হয় এবং যমীনের নিকটবর্তী হয় । মুজাহিদ (র) বলেন 
£1 ০5.1 হইল সেই মেঘ যাহার মধ্যে পানি থাকে। 

১০৭০ আয়াতটি ১১১, ৮% { ॥ {০/5 ১৩0 এর অনুরূপ । 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)....বনী গিফারের একজন শায়খ হইতে বর্ণিত 
তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, তিনি বলেন, “আল্লাহ তা'আলা 
মেঘমালা সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি ভাল কথা বলেন এবং উত্তম হাসী হাসেন” । ইহার 
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অর্থ, “আল্লাহই ভাল জনেন,” সম্ভবত তাহার কথা হইল বিদ্যুত, এবং তাহার হাসী 
হইল বজ্র ৷ মূসা ইবনে উবায়দাহ (র) সাদ ইবনে ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন 
তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং উহার সহিত উত্তমরূপে কথা 
বলেন এবং উত্তমরূপে হাস্য করেন। তাহার হাসী হইল বজ্ব এবং কথা হইল বিদ্যুৎ । 
হাতিম....মুহম্মদ ইবনে মুসলিম (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ‘বরক’ হইল 
একজন ফিরিশ্তা যাহার চারটি চেহারা আছে একটি মানুষের চেহারা, একটি গরুর 
চেহারা, একটি শকুনের চেহার, ও একটি সিংহের চেহারা ৷ যখন উক্ত ফিরিশৃতা লেজ 
হেলায় তখন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় । 

ইমাম আহমদ (র)....আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন 
বিদ্যুত ও বন্রের শব্দ শুনিতে পাইতেন তখন তিনি এই দু'আ পড়িতেন। হে আল্লাহ! 
আপনি আপনার গজব দ্বারা আমাদিগকে হত্যা করিবেন না, এবং আপনার আযাব দ্বারা 
আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন না । আর আমাদিগকে শান্তিতে রাখুন । হাদীসটি ইমাম 
তিরমিযী ও বুখারী ‘কিতাবুল আদব’ এ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) “আল 
ইয়াওম অ-লাইলাতি” গ্রন্থে হাকিম (র) তাহার মুসতাদরাক গ্রন্থে হাজ্জাজ ইবনে 
আরতাত হইতে তিনি আবূ মাতর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে 
জরীর (র)....হযরত আব হুরায়রা হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বসন্তের শব্দ শুনিতে পাইতেন তখন ১০১০ EEE 
44৯ পড়িতেন। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, Sh ATH 
পাইতেন তখন {] 25%, 22502." পড়িতেন ৷ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাউস 
ও আসওয়াদ ইবন ইয়াষীদ (র) হইতে বর্ণিত তাহারাও অনুরূপ দু'আ পড়িতেন । ইমাম 
আওযায়ী বলেন, ইবনে আবূ যাকারিয়া (র) বলিতেন, যে ব্যক্তি বন্রের শব্দ শুনিয়া 
১১১১, | ১5, বলে তাহার উপর বজ্র পতিত হইবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 
যুবাইর হইতে বর্ণিত তিনি যখন বজ্তের শব্দ শুনিতে পাইতেন তখন কথা বলা বন্ধ 
করিতেন এবং এ দু'আ পাঠ করিতেন £০ SM 
(5475 ১ এবং তিনি ইহাও বলিতেন, ‘ইহা যমীন বাসীদের জন্য বড় কঠিন ধমক । 
ইমাম মালেক (রা) ইহা তাহার মুওয়াত্তা গ্রন্থে এবং ইমাম বুখারী কিতাবুল অদব এ 
বৰ্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা বলেন যদি আমার বান্দাগণ 
আমার আনুগত্য করিত তবে রাতে তাহাদিগের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করিতাম এবং দিনের 
বেলা তাহাদের প্রতি সূর্য উদিত করিতাম। আর কখনো তাহাদিগকে ব্রের শব্দ শ্রবণ 
করাইতাম না । তাবারী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি 
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বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন “তোমরা যখন বনজ্রের শব্দ শ্রবণ কর তখন 
আল্লাহর যিকির কর । কারণ, যিকিরকারীর উপর ব্রজপাত হয় না। 
ik a Ue LZ | ] ১১০ 35 অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শাস্তি 
প্রদানের জন্য যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর বজ্মপাত ঘটান । এই কারণে শেষ যুগে 
বজ্রপাত বেশী ঘটিবে। যেমন ইমাম আহমদ (র)....আবু সায়ীদ (রা) হইতে বৰ্ণনা 
করেন নবী করিম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন eU. 33 ১০ Sel al iS 
REO SORE EET RIEL CHE EE NE HE ME 
- ১১ ৩১২9 ৩১৬ কিয়ামতের নিকটবতীকালে বজ্রপাত বেশী ঘটিতে এমনকি কেহ 
কোন গোত্রের নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, সকালে কাহার উপর বজ্রপাত 
ঘটিয়াছে? তাহারা বলিবে, অমুকের ওপর বজ্রপাত ঘটিয়াছে অমুকের উপর বজ্রপাত 
ঘটিয়াছে, অমুকের উপর বজ্র পড়িয়াছে। উপরোক্ত আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কে 
বর্ণিত, হাফিয আবূ ইয়ালা (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত । একবার 
রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে আরবের এক অহংকারী ব্যক্তিকে ডাকিবার জন্য প্রেরণ 
‘করিলেন, অতঃপর লোকটি তাহাকে ডাকিতে গিয়া বলিল “রাসুলুল্লাহ (সা) তোমাকে 
ডাকিয়াছেন, সে বলিল, রাসুলুল্লাহ কে? আর আল্লাহ-ই বা কে? সে কি স্বর্ণের তেরী না 
রূপার তৈরী, না তামার তৈরী? অতঃপর লোকটি প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) 
কে পূর্ণ বর্ণনা বলিল । রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে আবার বলিলেন, তুমি দ্বিতীয়বারও যাও 
সে লোকটি আবারও গেল এবং সে অহংকারী ব্যক্তি পুনরায় পূর্বের কথাই তাহার সহিত 
বলিল । লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিয়া পূর্ণঘটনা বলিল । রাসূলুল্লাহ (সা) 
তাহাকে আবার উহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন সে তৃতীয়বারও তাহাকে ডাকিতে গিয়া 
পূর্বের কথার সম্মুখীন হইল । তাহাদের আলোচনা চলিতেছিল এমন সময় আল্লাহ 
অহংকারী লোকটির মাথার ওপরে একখন্ড মেঘ পাঠাইয়া দিলেন। এবং উহা হইতে 
তাহার মাথায় বজ্রপাত ঘটিল এবং তাহার মাথার খুলি উড়িয়া গেল। অতঃপর আল্লাহ 
$= -০]৷ ১ আয়াত অবতীৰ্ণ করিলেন। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) আলী 
ইবনে আবূ ইয়াসার থেকে বর্ণনা করিয়ছেন এবং হাফিয আবূ বকর বাষ্যায 
(র)....হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো 
বলেন, হাসান ইবনে মুহাম্মদ (র) আব্দুর রহমান ইবন সাহ্‌হাব আলআব্দী (র) হইতে 
বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) তাহাকে এক অহংকারী ব্যক্তিকে ডাকিতে 
পাঠাইলেন, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বল, তোমাদের প্রভু স্বর্ণের তৈরী না 
রৌপের তৈরি না মুক্তার তৈরী? রাবী বলেন, তাহাদের মধ্যে এই আলোচনা হইতেছিল 
এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এক টুকরা মেঘ পাঠাইয়া ছিলেন অতঃপর উহা গর্জন 
করিয়া তাহার উপর. বজ্রপাত করিল । অতঃপর তাহার মাথার খুলী উড়িয়া গেল। তখন 
উক্ত আয়াত অবতীৰ্ণ হইল। 
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আৰু বকর ইবন আইয়াশ (র) বর্ণনা করেন মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একবর এক ইয়াহুদী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে মুহাম্মদ (সা) আপনি বলুন 
আপনার প্রভু কিসের তৈরী তিনি তামার তৈরী না মুক্তার না ইয়াকৃত প্রস্তরের? রাবী 
বলেন, SAE OU SRT CRN HTL 
অবতীর্ণ হইল Gel als 

হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি পবিত্ৰ কুরআনকে অস্বীকার 
করিল এবং নবী করীম (সা) কে মিথ্যা বলিল তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার উপর 
বস্মপাত করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিলেন, এবং Gla Js অবতীৰ্ণ 
করিলেন। তাফসীরকারগণ আমির ইবন তুফাইল ও আরবাদ ইবন রবীআহর 
ঘটনাকেও উক্ত আয়াতের শানে নযূল হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ণিত আছে তাহারা 
উভয়েই যখন মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) নিকট আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 
বলিল “আপনি আমাদিগকে অর্ধেক অর্ধেক সরদারী দান করিলেই আপনাকে আমরা 
নবী হিসাবে মানিয়া লইব। কিন্তু নবী করীম (সা) উহা অস্বীকার করিলেন। তখন 
অভিশপ্ত আমির বলিল, অপনার মুকাবিলার জন্য আমি আরবের ময়দানসমূহ অশ্বারোহী 
ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা ভরিয়া ফেলিব তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বলিলেন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ও আনসারগণ তোমাকে এই সুযোগই দিবেন। অতঃপর তাহারা এক 
অবকাশে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করিতে স্থীর করিল । একজন কথা বলিবে অপর 
জন তাহকে হত্যা করিবে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সংরক্ষণ করিলেন । তাহারা 
মদীনা হইতে বাহির হইয়া আরবের বিভিন্ন গোত্রে গিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার জন্য লোক একত্রিত করিতে লাগিল অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আরবাদ- 
এর উপর মেষ প্রেরণ করিলেন এবং উহা হইতে বজ্রপাত করিয়া তাহকে জ্রালাইয়া 
দিলেন। অপরদিকে আমির প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। তখন আল্লাহ্‌ 

ds SHUM Lt 2 UG Lali G2 al {2 অবতীৰ্ণ 
করিলেন। আরবাদের ভ্রাতা প্রসিদ্ধ কবি লবীদ এক কবিতার মাধমেও এই ঘটনা 
উল্লেখ করিয়াছে। হাকিম আবুল কাশিম তবরানী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন আবরাদ ইবনে কয়েস এবং ইবনে তুফাইল মদীনায় রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর নিকট আগমন করিল । তিনি তখন বসিয়াছিলেন তাহারাও তাহার নিকট 
বসিয়া পড়িল । আমির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল হে মুহাম্মদ! যদি আমি ইসলাম গ্রহণ 
করি তবে অপনি আমাকে কি দিবেন? তিনি বলিলেন অন্যান্য মুসলমান যাহা পায় 
তুমিও তাহা পাইবে। তখন আমির বলিল, যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে কি 
আপনি আমাকে আপনার পরে খলীফা নিযুক্ত করিবেন? তিনি বলিলেন, ইহা তোমার 
জন্যও নয় আর তোমার সম্পৃদায়ের জন্যও নয়। অবশ্য আমাদের সেনাবাহিনী 
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তোমাদের সাহায্য করিবে। সে বলিল, নজদের সেনাবাহিনী এখনো আমার সাহায্যের 
জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এই সাহায্যের আমার প্রয়োজন নাই৷ বরং আমাকে গ্রাম 
এলাকার আমীর নিযুক্ত করুন আর আপনি শহরের আমীর থাকুন । রাসূলুল্লাহ (সা) 
ইহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন অতঃপর তাহারা যখন সেখান হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল 
তখন আমির বলিল, আল্লাহর কসম, আমি তো আপনার বিরুদ্ধে অশ্বারোহী ও 
পদাতিক সেনাবাহিনী দ্বারা ময়দান পরিপূর্ণ করিব । রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আল্লাহ 
তোমাকে বাধা দিবেন। আরবাদ ও আমির যখন বাহির হইয়া গেল । তখন আমির 
আরবাদকে বলিল, আমি মুহাম্মদ (সা) কে কথার মধ্যে লিপ্ত রাখিব সেই অবকাশে 
তুমি তাহাকে হত্যা করিবে । তুমি যখন মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করিয়া ফেলিবে তখন 
তাহার লোকেরা আর যুদ্ধ করিতে চাহিবে না । তাহারা দিয়াত গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট 
হইয়া যাইবে । তখন আমরা তাহাদিগকে দিয়াত দান করিব। আরবাদ বলিল, আচ্ছা 
তাই কর। অতঃপর তাহারা পুনরায় রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিল । 
আমির বলিল হে মুহাম্মদ! আমাদের সহিত আসুন কথা বলিব । অতঃপর তিনি উঠিয়া 
গেলেন, অতঃপর তাহারা উভয়েই একটি দেয়ালের নিকট বসিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ 
(সা) তাহাদের সহিত দাড়াই কথা বলিতে লাগিলেন। এক সুযোগে আরবাদ তাহার 
তরবারী বাহির করিবার জন্য যখন উহার ওপর হাত রাখিল তখন তাহার হাত অবশ 
হইয়া গেল এবং তরবারী উঁচু করিতে সে সক্ষম হইল না । যখন যথেষ্ট বিলম্ব হইল 
তখন রাসুলুল্লাহ (সা) আরবাদের প্রতি তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন সে করিতেছে। 
তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িলেন। আমির ও আরবাদ যখন 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে বাহির হইয়া রাকেম এর প্রস্তরময় যমীনে আসিয়া 
দাড়াইল তখন তাহাদের নিকট হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা) ও হযরত উসাইদ 
ইবনে হুযাইর তথায় পৌছলেন এবং তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন । তাহারা সেখান 
হইতে বাহির হইয়া যখন রাকেম নামক স্থানে পৌছিল তখন আল্লাহ তা'আলা আরবাদ 
এর উপর বজ্রপাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন । ইহা দেখিয়া আমির সেখান হইতে 
পলায়ন করিয়া যখন জুরাইম নামক স্থানে পৌছল তখন সে প্লেগ নামক রোগে আক্রান্ত 
হইয়া ছালুল গ্রোত্রীয় একটি স্ত্রী লোকের ঘরে সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাপিল। 
অবশেষে তাহার নিজের বাড়ী যাইবার জন্য অশ্বে আরোহণ করিল এবং পথেই মৃত্যু 
বরণ করিল অতঃপর আল্লাহ তাহার সম্পর্কে | ১৪৩-০৪ 15 | হইতে 
JU $195 5০14409 পৰ্যন্ত নাযিল করিলেন। ইহার মধ্যে সেই ফিরিশৃতাগণের 
উল্লেখ রহিয়াছে, যাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর সংরক্ষণ করিতেন অতঃপর আরবাদকে যে 
বত্তু দ্বারা তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে তাহার উল্লেখও রহিয়াছে। অর্থাৎ বদ্বপাতের ৷ 
wl <1; তাহারা আল্লাহর মহত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং আল্লাহ 
ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই সে সম্পর্কেও সন্দিহান। 
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JL 43১% $9 অথচ আল্লাহ তা'আলা কাফির ও অমান্যকারীদিগকে কঠিন 
শান্তি দান করিবেন এই আয়াতটি es bITa bE Lc bE Le 
sii Eft ak Lae LL 304,550 এর সাদৃশ্য । অর্থাৎ 
তাহারা প্রতারণা করিয়াছে আর আমিও তাহাদের সহিত শাস্তি দেওয়ার কৌশল 
করিয়াছি যাহা তাহারা বুঝিতেও পারেন নাই । হে নবী! আপনি দেখুন তাহাদের 
প্রতারণার পরিণতি কি হইয়াছে। আমি সেই প্রতারকদিগকে ও তাহাদের সম্পৃদায়কে 
সমূলে বিনাশ করিয়া দিয়াছি। হযরত আলী (রা) হইতে J ১ ১4১৬ ১৯১ এর 
তাফসীর প্রসংগে বর্ণিত, ইহার অর্থ হইল, কঠিন শাস্তি দানকারী ৷ মুজাহিদ (র) বলেন, 
ইহার অর্থ হইল, দারুন শক্তিশালী ' 


Oxia 70 bee OL ঠেঃ s CIES (08) 
SIL CGS RYTON TLL be Ys 0b 4 


oN Ch 3৬১৮৫ 
১৪. সত্যের আহ্বান তাহারই যাহারা তাহাকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে 
তাহাদিগকে কোনই সাড়া দেয় না উহারা তাহাদিগের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে 
তাহার মুখে পানি পৌছিবে এই আশায় তাহার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির 
দিকে যাহা তাহার মুখে পৌছিবার নহে কাফিরদিগের আহ্বান নিষ্ফল । 
তাফসীর ৪ & হযরত আলী (রা) 11,25] এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহার 
অর্যতাওহদ তৰল) ২ তই বি হৰল আর্য জে) বাতাদাইও 
মালেক (রা) মুহম্মদ ইবন মুনকাদির হইতে বর্ণনা করেন, ইহার অর্থ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ 
33 5 53239 55310 যাহারা আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্য কাল্পনিক উপাস্যের উপাসনা 
করে তাঁহারা তাহাদের উদ্দেশ্য বিফল হওয়ার দিক হইতে সেই ব্যক্তির ন্যায়, সে 
পানির প্রতি তাহার হাত বাড়াইয়া দেয়, যেন উহা তাহার মুখের মধ্যে চলিয়া আসে 
কিন্তু সে যেমন তাহার উদ্দেশ্যে বিফল, অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ ব্যতিত অন্যকে যে ডাকে 
সেও বিফল । হযরত আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে সে সেই 
ব্যক্তির ন্যায় যে কূপের এক প্রান্ত হইতে হাত দ্বারা পানি ধরিবার চেষ্টা করে অথবা, 
পানি পর্যন্ত তাহার হাত পৌছায় না। অতএব উহা তাহার মুখে কিভাবে পৌছাবে। 
মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ বলেন, যে ব্যক্তি তাহার জিহবা দিয়া পানিকে ডাকিতে থাকে 
এবং তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিতে থাকে কিন্তু সে পানি কখনো তাহার নিকট আসিবে 
না। কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ হইল যে ব্যক্তি পানি তাহার মুঠের মধ্যে রাখিয়া 
দেয়। কিন্তু তাহার মুঠের মধ্যে থাকে না। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে যে ডাকে সে এই 
ব্যক্তির ন্যায় বিফল । 
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যেমন কবি বলেন, AL el lS Cl pg SLU ls st 

অন্য এক কবি বলেন, 

- Ullal sd cts suis 

উভয় কবিতার মধ্যে পানি মুঠার মধ্যে লইবার অর্থ উহা দ্বারা উপকৃত না হইতে 
পারা বুঝান হইয়াছে। অতএব আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি পানির দিকে হাত বাড়ায় 
পানি ধরিবার জন্য কিংবা মুখে দেওয়ার জন্য, কিন্তু যে পানি তাহার মুখে পৌছায় না 
তাহা দ্বারা যেমন উপকৃত হওয়া সম্ভব নহে, অনুরূপ ভাবে যাহারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের 
ORE NN UO UA Na A 
কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছে SS SYN SLE Us EE. 
“কাফিরদের ডাকাডাকি সবই বথা” । 


ALIS SY 
“0 JUNI IG শে 


ৱ অভাহঃ ধতি শিছযাৰদত হয় আাকাশনতলী = ছে ভন ৰ, 
আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাহাদিগের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায় । 

তাফসীর £ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার মহত্ব ও তাহার 
সাম্বাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা আসমান যমীনের যাবতীয় বজ্তুকে তাহার 
অনুগত করিয়া রাখিয়াছে সেই কারণেই মুমিনগণ তো সেচ্ছায় তাহাকে সিজদা করে 
এবং কাফিরও অনিচ্ছায় তাহাকে সিজদা করে। সমস্ত জিনিসের ছায়াও সকালে বিকালে 
PS শব্দটি J -এর বহুবচন । অর্থ রনৈর শেষাংশ । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ১ 449,74, * $$ (51441 0১5% আয়াতটি উল্লেখ 
Lil) Al 


ওরা 4 lf nS 208 (WV) 
A ESSEC rg Sy ORGS F453 
E52 4 PARLE SS ORANG | 
AES CAE “hl he GH KAS HENSIE 
03% 191325 
১৬. বল, কে আকাশ মন্ডলা ও পৃথিবার প্রতিপালক? বল তিনি আল্লাহ, বল 
তবেকি তোমরা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিয়াছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে যাহারা 
নিজদিগের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নহে? বল অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান 
অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তবে কি তাহারা আল্লাহর এমন শরীফ 
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করিয়াছে যাহারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করিয়াছে, যে কারণে সৃষ্টি উহাদিগের 
মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে, বল আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টা তিনি এক, পরাক্রমশালী । 
তাফসীর £$ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ 
তা'আলা এই কথাই তাকীদ করিয়াছেন কারণ, আরবের পৌত্তালিকতা এই কথা . 
স্বীকার করিত যে, এক মাত্র আল্লাহই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহার 
পরিচালক ও প্রতিপালক এতদসত্ববেও তাহারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য জিনিসকে 
কার্যোদ্বারকারী বলিয়া মানিত এবং উহাদের উপাসনা করিত । অথচ, তাহার না. তো 
তাহাদের নিজদের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে সক্ষম আর না তাহাদের 
উপসনাকারীদের কোন উপকার-অপকার করিতে পারে। অতএব যাহারা এই প্রকার 
মাবুদের উপসনা করে এবং যাহারা কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত করে তাহারা কি 
সমান হইতে পারে? যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর তা'আলার ইবাদত করে সে আল্লাহর 
দেওয়া Ele এই VA ih Shel 
GLH Al SU asi 2 Sait ab gi ld 
HEATACE EE (PTAC FES HET Ell 
অর্থাৎ এই মুশরিকরা আল্লাহর সহিত যাহাদিগকে শরীক করিয়াছে তাহারা কি 
এমন কিছু সৃষ্টি করিয়াছে যাহা আল্লাহর সৃষ্টির সমতুল্য । অতএব তাহারা আল্লাহর সৃষ্টি 
ও তাহাদের শরীকদের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করিতে সক্ষম হইতেছে না । অর্থাৎ এমন 
নহে। আল্লাহর সাদৃশ্য ও তাহার সমকক্ষ আর কিছুই নাই। তাহার কোন শরীক নাই। 
তাহার কোন উজীরও নাই । আর তাহার স্ত্রী পুত্রও নাই [2 0১ ১ ৬: 
১1,4 আল্লাহ তা‘আলা এইসব কিছু হইতে পবিত্ৰ । এই সকল মুশরিকরা আল্লাহর 
সহিত এমন সমস্ত বস্তুকে উপসনা করে যাহা আল্লাহরই সৃষ্ট এবং আল্লাহর দাস ও 
গোলাম । যেমন তাহারা নিজেরাও একথা স্বীকার করিত তাহারা তালবীয়াহ পড়িবার 
সময় বলিত, J 
CE LLL SE eh HUD LT 
হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, আপনার কোন শরীক নাই, কিন্তু এমন শরীক আছে 
যাহার মালিকও আপনই এবং সে যাহার মালিক, প্রকৃতপক্ষে তাহার মালিকও 
আপনিই, । যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন 1 ১১১5০ 
PASAT i ge Sa UA SR SOT, 
তাহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে আমাদের সাহায্য করে।” কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা 
তাহাদের আকীদা অস্বীকার করিয়া বলেন, (0 53 $93 LLL 
অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিত কেহ্‌ সুপারিশ করিতে সক্ষম হইবে না। এবং তাহার 
অনুমতি ছাড়া কাহার সুপারিশ কোন কাজেও আসিবে না । আল্লাহ ইরশাদ করেন : 
কাছীর-৫৬ (৫) 
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অর্থাৎ আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তু দয়াময় আল্লাহর নিকট গোলাম হইয়া 
উপস্থিত হইবে । তিনি তাহাদিগকে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ামতে তাহাদের 
সকলেই একা একাই তাহার নিকট উপস্থিত হইবে । যখন সকলেই আল্লাহ দাস সুতরাং 
তাহাদের একজন অপরজনকে দলীল প্রমাণ ছাড়া শুধু মাত্র স্বীয় ধারণার বশীভূত হইয়া 
উপাসনা করিবে কেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরণ 
করিয়াছেন যাহারা তাহাদিগকে আল্লাহ ব্যতিত অন্য মিথ্যা মাবুদের উপাসনা করিতে 
বাধা দিতেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের বিরোধিতা করিত, অতএব তাহাদের প্রতি 


আযাবের ও শাস্তির বাণী নির্ধারিত হইয়া গেল। [51049418739 আর আপনার প্রভু 
NET 
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১৭. তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন ফলে উপত্যকাসমূহ উহাদিগের 
পরিমাণ অনুযায়ী প্রাবিত হয় এর প্রাবন তাহার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, 
এই রূপে উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্য কিছু 
অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এই ভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন । 
যাহা আবর্জনা তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে তাহা 
জমিতে থাকিয়া যায় এই ভাবে আল্লাহ উপমা দিয়া থাকেন । 

তাফসীর ৪ অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা হক ও সত্যের স্থায়ী হওয়া ও বাতিলের 
শেষ হওয়ার দুইটি উপমা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন , HAT SAE 

£5 তিনি আসমান হইতে পানি বৰ্ষণ করেন 85,58, £5 51.5 অতঃপর প্রত্যেক 
নদী-নালা তাহার ধারণ ক্ষমতা হিসাবে পানি গ্রহণ করে ও প্রবাহিত হয়। বড় নদী বেশী 
পানি ধারণ করে এবং ছোট নদী উহার ধারণ ক্ষমতা হিসাবে ধারণ করে। ইহা দ্বারা 
বিভিন্ন অন্তরকে উপমিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ কোন অন্তরে অনেক বেশী ইলম ও জ্ঞান 
লাভ করিতে পারে, আবার কোন কোন অন্তর অনুজ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা রাখে 
MES CE 0545 অতঃপর নদীর প্রবাহিত পানির ওপরে ফেনাও সৃষ্টি হয়। 


Contents 


সুরা রাদ 88৩ 


2 72 


একটি উপমা তো এই হইল p45 kn sl ee 
ইহা হইল দ্বিতীয় উপমা, অর্থাৎ গহনা তৈয়ার করিবার জন্য যে স্বর্ণ রৌপ্য আগুনে ' 
গলান হয় এবং পাত্র ও অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত করিবার জন্য যে লোহা কিংবা তামা 
গলান হয় উহাতেও ফেনার সৃষ্টি হয় । J৮10%211 41,2415 অর্থাৎ হক ও 
বাতিল যখন একত্রিত হয়, তখন বাতিল মিটিয়া যায় এবং হক প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন 
ফেনা পানির সহিত টিকিয়া থাকিতে পারে না আর স্বর্ণ রৌপ্যের সহিতও পারে না বরং 
ফেনা শেষ হইয়া যায় এবং স্বর্ণ রৌপ্য এবং পানি টিকিয়া থাকে । অনুরূপভাবে, 
বাতিলও মিটিয়া যায় এবং হক টিকিয়া থাকে 

‘১১০৯১১4১5511 6 অৰ্থাৎ ফেনা দ্বারা কোন উপকার হয় না বরং উহা টুকরা 
টুকরা হইয়া উড়িয়া যায় এবং নদী-নালার উভয় পার্শ্বে চলিয়া যায় কিংবা গাছের ডালে 
লাগিয়া থাকে কিংবা বাতাসে উড়িয়া যায়। অনুরূপভাবে স্বর্ণ রৌপ্য, লোহা ও তামার 
ময়লা পৃথক হইয়া যায় এবং টিকিয়া থাকে শুধু পানি, স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যন্য পদার্থ যাহা 
দ্বারা উপকার সাধিত হয়। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 


PR 
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যাহা মানুষের জন্য উপকার উহা তো যমীনে থাকিয়া যায় অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ 
উপমাসমূহ বর্ণনা করেন। তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন (423 J 
2% (45২ ২১০৯০ আমি মানুষের জন্যই উপমাসমূহ বর্ণনা করি কিন্তু 
কেবল জ্ঞানীগণই উহা বুঝিয়া থাকে৷ পূর্ববর্তী উলমায়ে কিরামের জনৈক আলেম বলেন 
যখন কুরআনের কোন উপমা পাঠ করিয়া আমি উহা বুঝিতে ব্যর্থ হই, তখন আমার 
ক্ৰন্দন আসে । কারণ আল্লাহ বলেন উপমাসমূহ কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই বুঝিতে 
গীরে | অতএব উল্যা বুঝিতে না পারা জ্ঞানহানদের চিক | আহা হবনে আর তালহা! 
(র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে sis lS lat Host OEE 
-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এই উপমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত লোককে 
উপমিত করিয়াছেন যাহাদের অন্তরে ইলম ও ইয়াকীন রহিয়াছে আর কোন কোন 
অন্তরে সন্দেহও অবশিষ্ট থাকে কিন্তু সন্দেহ যুক্ত অবস্থার কোন আমল উপকারী হয় না । 
কিন্তু ইয়াকীন ও পূর্ণ বিশ্মস থাকিলে উহা দ্বারা আল্লাহ তাহাকে উপকৃত করেন। 4 
ALN A EELS AlN AL Ls Ul 2 2 25 5% es হইয়া নিশ্চিহ 
হইয়া যায়। আর যাহা মানুষের উপকারী উহা যমীনে থাকিয়া যায় । আর উহা হইল 
ইয়াকীন ও বিশ্বাস যেমন গহনা প্রস্তুত করিবার সময় স্বর্ণ আগুনের মধ্যে গলান হইলে 
স্বর্ণের ময়লা আগুনের দ্বারা থাকিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় আর নির্ভেজাল স্বর্ণটুকু উঠাইয়া 
লওয়া হয় অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ইয়াকীন ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করেন এবং 
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সন্দেহকে পরিত্যাগ করেন। আল্লামা আওফী (TE (0 


EES sili ae Leal oe Bf এর 
তাফসীর প্রসংগে বলেন, পানির ঢল নদী নালার লাকড়ী ও আবর্জনা ভাসাইয়া লইয়া 
যায়। | ৪% 5 533334 25 যাহা আগুনে গরম করিয়া গলান হয়, ত তাহা হইল 
যেমন স্বর্ণ রৌপ্য, গহনা তামা লোহা ইত্যাদি । লোহা ও তামার ময়লাকে আল্লাহ 
পানির ফেনার সহিত উপমিত করিয়াছেন। এবং যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় যেমন 
স্বর্ণ রৌপ্য এবং যে পানি দ্বারা যমীন উপকৃত হইয়া উহার মাধ্যমে তাহারা ফসল উৎপন্ন 
করে উহার সহিত সৎ কাজকে উপমিত করিয়াছেন, যাহা তাহার জন্য অবশিষ্ট 
থাকিবে। আর অসৎকাজ তাহার কোন উপকারে আসিবে না যেমন ফেনা উপকারে 
আসে না । অনুরূপভাবে আল্লাহর পক্ষ হইতে যে হক ও হেদায়াত আসিয়াছে যে ব্যক্তি 
তাহার উপর আমল করিবে উহা তাহার জন্য উপকারী হবে এবং যমীনে অবশিষ্ট 
উপকারী পানির ন্যায় এই সৎকাজ তাহার উপকারের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে। 
অনুরূপভাবে লোহা দ্বারাও যাবৎ না উহাকে আগুনে জ্রালাইয়া উহার ময়লা দূর করিয়া 
উহার নির্ভেজাল লোহা বাহির করিয়া লওয়া হয় চাকু, ছুরি, তরবারী তৈয়ার করা সম্ভব 
হয় না । অনুরূপভাবে বাতিল ও অসৎকাজ নষ্ট হইয়া যাইবে । অতঃপর যখন কিয়ামত 
কায়েম হইবে এবং আল্লাহর সম্মুখে মানুষ দন্ডায়মান হইবে ও আমলসমূহ পেশ করা 
হইবে তখন বাতিল আমল অকেজো প্রমাণিত হইবে এবং সে ধ্বংস হইবে । অপর পক্ষে 
হক পদ্থি ও সৎকাৰ্য সম্পাদনকারী তাহার আমল দ্বারা উপকৃত হইবে৷ হযরত মুজাহিদ, 
হাসান বসরী, আতা, কাতাদাহ এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ হইতে উপরোক্ত 
আয়াতের এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাক্বারার শুরুতে 
মুনাফিকদের দুইটি উপমা পেশ করিয়াছেন একটি উপমা আগুনের এবং অপরটি 


2#4#c 


পানির । আর তাহা হইন {}> ০ ৩৮০ AL LLY BA NEE SOL 


এবং Cee CT sal ds NEAT ৬ ial প্রথম উপমাটি আগুনের এবং 


দ্বিতীয়টি পানির । অনুরূপভাবে সূরা নূরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য দুটি 
উপমা পেশ করিয়াছেন একটি হইল «১ ০৮ 41/4২/১4 5254 “যাহারা 
কুফর করিয়াছে তাহাদের আমলসমূহ “ ‘মরিচিকা সমতুল্য” ভীষণ গরমে মরীচিকার 
সৃষ্টি হয় ইহা দূর হইতে পানির ন্যায় মনে হয়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, 
কিয়ামত দিবসে ইয়াহুদীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কি চাও, তাহারা 
বলিবে, হে প্রতিপালক! আমরা পিপাসিত আপনি আমাদিগকে পানি পান করান। 
তাহাদিগকে বলা হইবে “তোমরা পান করিতে যাও না কেন? অতঃপর তাহারা পানির 
জন্য জাহান্নামে নামিয়া যাইবে, কিন্তু তথায় তাহারা দেখিতে পাইবে প্রকৃত পক্ষে উহা 
পানি নহে । পানি সাদৃশ্য মরীচিকা।” 
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অতঃপর আল্লাহ দ্বিতীয় উপমা বর্ণনা করিয়াছেন ॥ 1,২, 2৯৯৪ কিংবা 
গভীর সমুদ্রে অন্ধকারসমূহের ন্যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ মূসা আ্শ‘আরী 
(রা) হইতে বর্ণিত 'যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই হেদয়াত ও ইলমসহ 
আল্লাহ তা‘আলা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, উহার উপমা সেই বৃষ্টি সমতুল্য, যাহা 
কোন যমীনে বর্ষিত হইয়াছে কিন্তু যমীনের একাংশ উহা গ্রহণ করিয়া বহু ঘাস ও ফসল 
উৎপাদন করিয়াছে আর উহার একাংশ কঠিন প্রস্তরময় কিন্তু উহা পানি আটকাইয়া 
রাখিয়াছে, অতঃপর সেই পানি দ্বারা মানুষ উপকৃত হইয়াছে তাহারা নিজেরা পান 
করিয়াছে, তথায় পশু চরাইয়া তাহাদিগকেও পানি পান করাইয়াছে এবং উহা দ্বারা 
ক্ষেত খামার সেচ করিয়াছে। যমীনের আর একপ্রকার হইল কঠিন সমতল প্রস্তরময়, 
যাহা না পানি আটকাইয়া রাখিতে পারে আর না তাহার উৎপাদন ক্ষমতা আছে। ইহা 
হইল, যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং আমাকে আল্লাহ যে জ্ঞানভান্ডারসহ 
প্রেরণ করিয়াছেন উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। উহা সে নিজেও শিক্ষা লাভ করিয়াছে 
এবং অপরকেও শিক্ষা দান করিয়াছে, তাহার এবং সেই ব্যক্তির উপমা যে ইহার প্রতি 
ভ্রক্ষেপ করে নাই আর আল্লাহর প্রেরিত হেদায়াত গ্রহণও করে নাই রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর অত্র উপমাটি হইল পানি বিশিষ্ট উপমা ৷ অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত, ইমাম 
আহমদ (র)....হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহু (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
আমার ও তোমাদের উপমা হইল সেই ব্য্যক্তির ন্যায় যে আগুন প্ৰজ্বলিত করিয়াছে যখন 
উহা পাশ্ববতী স্থানসমূহকে আলোকিত করিয়াছে তখন পতংগ এবং পরোয়ানা আগুনের 
মধ্যে পড়িয়া জীবন শেষ করিতে উদ্যত হইল যে ব্যক্তি আগুন জ্রালাইয়াছে সে 
উহাদিগকে বাধা দিতে লাগিল কিন্তু তাহারা তাহাকে পরাজিত করিয়াছে আগুনের মধ্যে 
পতিত হইতে লাগিল৷ ইহাই হইল আমার ও তোমাদের উপমা । আমি তোমাদের 
কোমর ধরিয়া আগুনে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করিতেছি অথচ, তোমরা আমার বাধা 
উপেক্ষা করিয়া আগুনে প্রবেশ করিতেছ।- হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিমেও বর্ণিত 
হইয়াছে ৷ ইহা হইল আগুন বিশিষ্ট উপমা ৷ | 
DIELS CHILE 532 BELA COAID (A) 
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১৮. মঙ্গল তাহাদিগের যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহবনে সাড়া দেয় । 
এবং যাহারা তাহার ডাকে সাড়া দেয় না, তাহাদিগের যদি পৃথিবীতে যাহা কিছু 
আছে তাহা সমস্তই থাকিত এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরো থাকিত উহারা 
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মুক্তি-পণ রূপে তাহা দিত ৷ উহাদিগের হিসাব হইবে কঠোর এবং জাহান্নাম হইবে 
উহাদিগের আবাস । উহা কত নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল । 

তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সৎ ও অসৎ. লোকদের পরিণাম 
সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন। তিনি বলেন - +470 244400১54] “যাহারা আন্মাহ ও 
তাহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, তাহার নির্দেশসমূহের প্রতি মাথাবনত 
করিয়াছে তাহার প্রদান করা অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদসমূহ বিশ্বাস করিয়াছে। 
তাহাদের জন্য ':"./ 4! “উত্তম পুরস্কার রহিয়াছে” চদরআাহ ত সয়া কারন 
সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন 


RANA B47 BD) LAAT TAN 2,380 3,. SAAS 
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“যে ব্যক্তি যুলুম করিবে তাহাকে আমি শাস্তি দান করিব অতঃপর" তাহার 
প্রতিপালকের নিকট তাহাকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দান 
Sani \osna bose dhe pedantic aba dara ade oto a3 
উত্তম পুরস্কার আমিও তাহার সহিত নরম কথা বলিব” । অন্য আয়াতে রহিয়াছে €,', 
Bs | CES CUE SON UAL CHIE HNO 
পুররক্জার এবং অধিক জিনিসও 

[১0407014 90540, অৰ্থাৎ যাহারা আল্লাহরু আনুগত্য করে নাই %া 5% 
++ এ £2 হলি পরকালে তাহাদের পক্ষে স্তব হয় যে, দিনার 
ধন-ভান্ডার ও উহার সমপরিমাণ ধনভান্ডার দান করার বিনিময়ে আযাব হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে পারিবে তবে মুক্তি লাভের বিনিময়ে উহাও করিয়া দিবে। কিন্তু আল্লাহ 
উহা গ্রহণ করিবেন না । কারণ, কিয়ামতে কোন প্রকর দান খয়রাত ও বিনিময়ের 
লেন-দেন চলিবে না। ০৭+ 2444591 অর্থাৎ তাহাদের হিসাব নিকাশ বড়ই 
খারাপ হইবে । ছোট বড় সর্ব প্রকার বিষয়ের হিসাব দিতে হইতে আর যাহার নিকট 
হইতে পুংখানুপুংখরূপে হিসাব লওয়া হইবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। এই কারণে 
ইরশাদ হইয়াছে 34-4! a 1-5 তাহাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং উহা 
অতান্ত নিকৃষ্ট স্থান । 
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১৯. EA 2d dco Saag 
ব্যক্তি সত্য বলিয়া জানে সে--আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু 
রিবেক-শক্তিসম্পন্নগণই । 
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তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) যে ব্যক্তি ইহা 
বিশ্বাস করে যে আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা পরম সত্য উহাতে 
কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই । বরং উহার সবটুকুই সত্য উহার একাংশ 
অপরাংশের সত্যতা প্রমাণ করে উহার কোন অংশ অপরাংশের বিরোধী নহে । উহার 
সমস্ত সংবাদ সত্য উহার নিদের্শসমূহ ও নিষেধসমূহ ন্যায় ও ইনসাফের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ছন, J Ba AE 
“সত্য ও ইনসাফের ভিত্তিতে আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণ হইয়াছে ।” অতএব হে 
মুহাম্মদ! (সা) যাহার নিকট আপনার আনিত আদর্শের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর 
যে ব্যক্তি এমন অন্ধ না তো সে কল্যাণের পথ দেখিতে পায় আর না বুঝিতে পারে এবং 
আর বুঝিলেও উহার সত্যতা স্বীকার করে না এবং উহার অনুসরণ করে না । তাহারা 
সমান হইতে পারে না । আল্লাহ তা'আলা’ ইরশাদ করেন, 
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ieee ও । ৰহৰ বাটী! সমান হইতে পারে না। বরং বেহেশতের 
অধিব৷াসীগণই সাফল্যের অধিকারী । আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা এই কথাই 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই দুই দল কি একরকম হইতে পারে? অর্থাৎ তাহারা সমান 
হইতে পারে না। ৬ 9। 445444444 আসল কথা হইল যাহারা অবিকৃত ও 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী কেবল তাহারাই নসীহত গ্রহণ করে। “আল্লাহ তা'আলা 
আমাত দে অভ দহা! 
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২০. যাহারা আল্লাহ প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে ও প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না; 

২১. এবং আল্লাহ্‌ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিতে আদেশ করিয়াছেন যাহারা তাহা 
অক্ষুন্ন রাখে, ভয় করে তাহাদিগের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে । 

২২. আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, 
সালাত কায়েম করে আমি তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে 
গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যাহারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে ইহাদিগের 
জন্য শুভ পরিণাম । 

২৩. স্থায়ী জান্নাত উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে এবং তাহাদিগের পিতা-মাতা 
পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহারাও এবং 
ফিরিশ্তাগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া । 

২৪. এবং বলিবে তোমরা ধৈর্যধারণ করিয়াছ বলিয়া তোমাদিগের প্রতি শাস্তি, 
কত ভাল এই পরিণাম । 

তাফসীর ৪ যাহারা উপরোল্লেখিত উত্তম গুণসমূহের অধিকারী হইবে আল্লাহ 
তাআলা তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করিতেছেন যে, তাহাদের জন্য পরকালের উত্তম 
বিনিময় এবং দুনিয়ার সহাস্যও রহিয়াছে তাহারা হইল Y, < 4 LFS 25) 
52 57৯% “যাহারা ওয়াদা পালন করে, ওয়াদা ভংগ করে না । অর্থাৎ তাহারা 
সেই মুনাফিকদের ন্যায় নহে, যাহারা ওয়াদা করিলে ভংগ করে, ঝগড়া করিলে 
অশালিন কথা বলে, কথা বলিলে, মিথ্যা বলে এবং তাহাদের নিকট আমানত রাখিলে 
উহাতে খেয়ানত করে। [3 ঠা ০: 1, 2 5০; 5254 আর তাহারা 
নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সহিত আত্মীয়তার বন্ধন মযবুত রাখিতে ও তাহাদের প্রতি 
সদ্ব্যবহার করিতে আল্লাহ্‌ যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহারা উহাকে পালন করে। এবং গরীব 
মুখাপেক্ষি লোকদের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় দেয়। *4£, ১3২%, আর তাহারা যে 
কাজ সম্পাদন করে এবং যাহা তাহারা বর্জন করে সে ব্যাপারে তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি 
ও অসন্তুষ্টির প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখে আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থেই সে কাজ করে এবং 
তাহার অসন্তুষ্টির ভয়েই অন্যায় কাজ বর্জন করে এবং পরকালের খারাপ হিসাব 
নিকাশকে ভয় করে। এই কারণে আল্লাহ তাহাদিগকে সর্বাবস্থায় সঠিক সরল পথে 
চলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। < 42১১০০ 52540 আর যাহারা আল্লাহর 
সন্তুষ্টি লাভের. উদ্দেশ্য হারাম ও গুনাহসমূহ হইতে নিজেকে বাচাইয়া রাখিয়া ধৈর্যের 
পরিচয় দিয়াছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ও বিরাট পুরস্কার ও বিনিময়ের লোভে. 
তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে হারাম ও গুনাহর কাজসমূহ হইতে বাচাইয়া রাখে। 
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£14 1011/5481, আর তাহারা সালাত কায়েম করে অর্থাৎ শরীয়তের নিয়মানুসারে 
সালাতের সঠিক সময়সমূহে রুকু সিজদা এবং খুশু, পূর্ণ একাগ্রতা ও নিবিষ্টতার সহিত 
তাহারা সালাত আদায় করে। 2১৪১, io 1,4351, যাহাদের জন্য ব্যয় করা 
ওয়াজিব, যেমন ন্তরী পুত্র কন্যা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও দূরবর্তী মুখাপেক্ষী লোকজন 
আমার দেওয়া রুজী হইতে তাহারা তাহাদের জন্য ব্যয় করে। {£545 টি তাহারা 
সর্বাবস্থায়, প্রকাশ্যে, গোপনে, রাতে-দিনে সকল সময় ব্যয় করে। কোন অবস্থা 
তাহাদিগকে ব্যয় করিতে বাধা দেয় না। ££%,]1 150,510, (57,5329 আর তাহারা 
ভাল কাজ দ্বারা মন্দ কাজকে বাধা দেয়, যখন কেহ তাহাদিগকে কষ্ট দান করে তাহারা 

উহা হাসীমুখে বরণ করে, এবং ধৈর্যের সহিত গ্রহণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয় । 


যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে $ এ 5১ Sibi abl 
bos y] AG Ln La yl RE LES 


4১১০ “উত্তম পন্থায় হটাইয়া দিন, তখন আপনি দেখিতে পাইবেন আপনার ও যাহার 
মধ্যে শত্ৰুতা রহিয়াছে সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু । আর যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং 
যাহারা ভাগ্যবান কেবল তাহারাই এই মর্যাদা লাভ করে।” এই কারণেই যাহারা 
উল্লেখিত গুণসমূহের অধিকারী আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে এই সুসংবাদ দান 
করিয়াছেন যে তাহাদের জন্য পরকালে উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। অতঃপর তিনি উহার 
ব্যাখ্যাও দান করিয়াছেন যে, AM (£7 চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য 
বাগানসমূহ। 5324 অৰ্থ, বসবাস করা ১42 Eo অর্থ চিরকাল বসবাসের 
2 JF 

বাগানসমূহ ৷ 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, বেহেশতের মধ্যে এক প্রাসাদ 
আছে যাহার নাম ‘আদন'’ যাহার চতুর্দিকে পাচ হাজার দরজা আছে এবং উহার জন্য 
পাচ হাজার ফিরিশৃতা নিযুক্ত আছে। উহাতে নবী সিদ্দাক ও শহীদগণ ব্যতিত আর কেহ 
প্রবেশ করিতে পারিবে না। যাহ্‌হাক (র) ১৪৭ 5 -/- এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, 
ইহা হইল বেহেশতের একটি শহর যেখার্রে রাসূলগণ নবীগণ শহীদগণ ও ইমামগণ 
অবস্থান করিবেন এবং অন্যান্য লোক উহার পার্শ্বর্তীস্থানে বাস করিবেন। ইবনে জরীর 
(র) রেওয়ায়েত দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন। PE HR EAE cles 
উপরোল্লেখিত গুণের অধিকারী লোক যাহাদিকে বেহেশৃতে দাখিল করা হইবে । 
লোকজন সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী তাহাদিগকেও উহাদের সম্মানার্থে ও তাহাদের মনের 
শান্তির জন্য তাহাদের সহিত একত্রিত করা হইবে । এমন কি যাহারা নিম্নশ্রেণীর 
বেহেশতের অধিবাসী তাহাদিগকে আল্লাহ অনুগ্রহ-পূর্বক উচ্চশ্রেণীতে আসন দান 
কাছীর-৫৭ -(৩) 
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করিবেন। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন U4 5 28 LL 
ee 24,453 “যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের সন্তানগণ ঈমান 
আনিয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, USL SLL 
তাহাদের সহিত একত্রিত করিয়া দিব 09 Le BLL SCG I 
=| অৰ্থাৎ মু‘মিনগণ যখন বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং আঙ্বিয়া সিদ্দীকীন ও 
. রাসূলগণের পার্শ্বে স্থান লাভ করিয়া বেহেশতের যে অশেষ নিয়ামত ও আল্লাহর নৈকট্য 
লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিবে এই কারণে ফিরিশৃতাগণ সদাসর্বদা তাহাদিগকে প্রত্যেক 
দরজা দিয়া তাহাদিকে অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জানাইতে থাকিবে। 

ইমাম আহমদ (র) আবূ আব্দুর রহমান....আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবন আস (রা) 
হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি সর্ব প্রথম 
বেহেশতে প্রবেশ করিবে তাহা কি তোমরা জান? তাহারা বলিলেন আল্লাহ্‌ ও তাহার 
রাসূল অধিক ভাল জানেন, তিনি বলিলেন আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম দরিদ্র 
মুহাজিরগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবেন, যাহারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস হইতে দূরে 
ছিলেন এবং সদা কষ্টেই তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে এবং যখন তাহাদের মৃত্যু 
সমাগত হইয়াছে তখন তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের অন্তরেই রহিয়া গিয়াছে 
যাহা তাহারা পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই৷ আল্লাহ তা'আলা কোন একজন ফিরিশ্তাকে 
বলিবেন, যাও, এবং তাহাদিগকে মুবারকবাদ দান কর। তখন ফিরিশ্তাগণ বলিবে হে 
আল্লাহ! আমরা আপনার আসমানের অধিবাসী এবং সমস্ত সৃষ্টির সেরা, এতদসত্তে 
আপনি আমাদিগকে সালাম ও মুবারকবাদ দেওয়ার জন্য আমাদিগকে নির্দেশ 
দিতেছেন? তখন আল্লাহ বলিবেন, তাহারা আমার এমন বান্দা ছিল যাহারা কেবল 
আমারই ইবাদত করিত, আমার সহিত কাহাকেও শরীফ করিত না । তাহারা সর্বপ্রকার 
আরাম আয়েশ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং সদা কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছে আর 
যখন তাহাদের মৃত্যু আসিয়াছে তখন তাহাদের আশা আকাজ্া তাহাদের অস্তরেই 
রহিয়া গিয়াছে। যাহা তাহারা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়নি। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ প্রত্যেক 
TN TCA Re 
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আবুল কাসিম তাবরানী (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে দলটি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে তাহারা হইল 
দরিদ্র মুহাজিরগণ ৷ তাহারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছে। যখন তাহাদিগকে কোন নির্দেশ 
করা হইয়াছে তাহারা তাহা স্বাগ্হে শ্রবণ করিয়াছে ও উহা পালন করিয়াছে। কোন 
শাসকের নিকট তাহার কোন প্রয়োজন থাকিলে উহা পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু 
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হইয়াছে এবং তাহার আশা আকাঙ্কা তাহার অনস্তরেই রহিয়া গিয়াছে আল্লাহ তা'আলা 
কিয়ামত দিবসে বেহেশতকে ডাকিবেন অতঃপর বেহেশত তাহার পূর্ণ সাজ-সজ্জায় 
উপস্থিত হইবে । তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার সে সকল বান্দা 
যাহারা আমার রাহে লড়াই করিয়াছে আমার রাহে যাহাদিগকে যাতনা দেওয়া হইয়াছে 
বেহেশতে প্রবেশ কর । ফিরিশৃতাগণ আসিবে এবং সিজদায় পড়িয়া বলিতে থাকিবে হে 
আল্লাহ! আমরা দিবা রাতে আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি, এই 
সমস্ত লোক কাহারা, যাহাদিগকে আপনি আমাদের উপর প্রাধান্য দান করিলেন? তখন 
আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তাহারা হইল আমার সেই সমস্ত বান্দা যাহারা আমার রাহে 
জিহাদ করিয়াছেন এবং আমার রাহে নির্যাতিত হইয়াছিল, অতঃপর ফিরিশৃতাগণ 
প্রত্যেক দরজায় তাহাদের নিকট প্রবেশ করিবে এবং বলিবে ৪ LE LU 
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আবদুল্লা ইবনে মুবারক.... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
মুমিন বেহেশতে প্রবেশ করিয়া তাহার আসনে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে এবং তাহার 
সেবক দল সারি দিয়া থাকিবে সারির এক প্রান্তে একটি রুদ্ধদ্বার থাকিবে অতঃপর 
একজন ফিরিশৃতা ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবে অতঃপর সে তাহার 
নিকটবতী সেবককে বলিবে একজন ফিরিশ্তা অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, অতঃপর সে 
তাহার নিকটবতী সেবককে বলিবে একজন ফিরিশ্তা অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে 
এমনকি ইহা মু'মিন পর্যন্ত পৌছাইয়া যাইবে । অতঃপর মু'মিন বলিবে তোমরা তাহাকে 
অনুমতি দান কর । মু‘মিনের নিকটবতী সেবক তাহার নিকটবতী সেবককে বলিবে 
তোমরা অনুমতি দান কর এইভাবে দরজার নিকট ব্যক্তি খাদেমের নিকট ইহা 
পৌছাইয়া যাইবে অতঃপর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে । ফিরিশৃতা ভিতরে প্রবেশ 
করিবে এবং মু‘মিনকে সালাম করিয়া চলিয়া যাইবে । হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইবনে আবূ হাতিম (র)....আবূ উমামাহ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা 
করেন। অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত যে তিনি প্রতিবছর শেষে 
শহীদগণের কবর যিয়ারত করিবার জন্য যাইতেন এবং 5, als LSE SL 
১6৷ 5442235 বলতেন। হযরত আৰু বকর উমর এবং উসমান (রা) ও অনুরপ 
যিয়ারত করিতেন । 
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২৫. যাহারা আল্লাহর সহিত দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভংগ করে 
যে সম্পর্ক অক্ষু রাখিতে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং 
পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় তাহাদিগের জন্য আছে লা‘নত এবং 
তাহাদিগের জন্য আছে মন্দ আবাস! 
তাফসীর ৪ আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে অসৎলোক ও তাহাদের গুণাবনী 
বর্ণনা করিয়াছেন! এবং মুমিনগণ যে .সমস্ত উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে 
উত্তম বাসস্থানের অধিকারী হইবে অসৎ কাফিররা উহার বিপরীত জঘন্য বাসস্থানের 
অধিকারী হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মুমিনগণ দুনিয়ায় প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি 
' পালন করিত আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখিত এবং কাফিররা 444 ৯4০ 
ASO fe ECE a cl 
আল্লাহর সহিত ‘প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার্র পর উহা ভংগ করিত এবং আর্জীয়তার সম্পর্ক 
বিচ্ছিয করিত। এবং দুনিয়ায় ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিত। যেমন হাদীসে বনিত, 
* মুনাফিকের আলামত হইতেছে তিনটি, যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা 
‘ করে, ভংগ করে আর যখন তাহার নিকট আমানত রাখা হয়, উহার খিয়ানত করে। 
অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত, যখন পারস্পরিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তখন উহা ভংগ করে এবং 
যখন ঝগড়া করে তখন অশালীন কথা বলে। এই কারণে, আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে 
ঘোষণা করিয়াছেন। £4. 4 তাহাদের জন্য রহিয়াছে অভিশাপ, অৰ্থাৎ 


PaP APL 


তাহারা আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হইবে । 2/3". 4 আর তাহাদের পরিণাম 
হইবে অতি জঘন্য । ১-০4 0-5,594(9 {1549 তাহাদের ঠিকানা জাহান্ম এবং 
অতি জঘন্য বাসস্থান । হযরত আবুল আলীয়া PETA EEN (, এর 
তাফসীর প্রসংগে বলেন, মানুষের ওপর যখন মুনাফিকদের কর্তৃত্ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন 
তাহাদের মধ্যে ছয়টি অভ্যাস প্রকাশ পায়, যখন তাহারা কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন 
ওয়াদা করে ভংগ করে, যখন আমানত রাখা হয় উহার খিয়ানত করে। আল্লাহর সহিত 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর তাহারা ভংগ করে। আল্লাহ যাহা মিলাইয়া রাখিবার জন্য 
আদেশ করিয়াছেন, তাহারা উহা বিচ্ছিন্ন করে এবং যমীনে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করে। 
আর যখন তাহাদের ওপর অন্যের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও তাহারা তিনটি অভ্যাসে 
লিপ্ত থাকে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, ভংগ করে আর যখন 
আমানত রাখা হয় উহার মধ্যে খিয়ানত করে। 
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২৬. আনার বাহার দন্য ইছা তাহার ভাবলোনক বর্ধিত করেন এবং 
সংকুচিত করেন কিন্তু ইহারা পার্থিব জীবনে উল্লসিত অথচ ইহ্‌ জীবনতো পর 
জীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র । 
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তাফসীর $ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনিই যাহাকে ইচ্ছা তাহার রুজী 
বৃদ্ধি করেন আর যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহার রুজী ত্রাস করিয়া দেন। ইহা সব কিছুই 
হিকমত ও ইনসাফের ভিত্তিতে হইয়া থাকে কিন্তু এই সকল কাফিরদিগকে আল্লাহ 
তা'আলা যে নিয়ামত দান করিয়াছে তাহাতে মগ্ন হইয়া তাহারা আনন্দে মাতিয়া আছে। 
অথচ আল্লাহ তা'আলা টিল দিয়াছেন, হঠাৎ তাহাদিগকে তিনি পাকড়াও করিবেন যেমন 
তিমি ই়পাদ করিয়াছেন 4416 bab boty PSSST Oa 
St YL 25d “ত “তাহারা কি ধারণা করিতেছে যে আমি তাহাদিগকে 
লও ত ত তি বরা দাত বর। তাডাহডা কিয় জমি 
তাহাদিগের জন্য সর্ব প্রকার ভালাই পৌছাইয়া দিতেছি-_কিন্তু তাহারা অনুভবই করিতে 
পারিতেছে না” । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পরকালে মুমিনদের জন্য যে সমস্ত নিয়ামত 
প্ৰভুত করিয়া রাখিয়াছেন উহার তুলনায় পার্থিব জীবন যেন অতি নিকৃষ্ট তাহা উল্লেখ 
করিয়াছেন । ইরশাদ হইয়াছে 81528 $Y SN 11 04১555 বরং 
তোমরা পাথিব জীবনকেই প্রাধন্য দিতেছ অথচ পারলৌকিক জীবনই অধিক উত্তম ও 
স্থায়ী । ইমাম আহমদ (র)....মুসৃতাওরিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন, “পরকালের তুলনায় দুনিয়া ঠিক তদ্রাপ যেমন কেহ তাহার 
এই আঙ্গুলীটি সমুদ্রের মধ্যে ডুবাইয়া ইহা উঠাইয়া দেখিবে যে, আঙ্গুলের সহিত 
কতটুকু পানি আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই কথা বলিতে সময় তাহার শাহদাত 
আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করিয়াছিলেন । (মুসলিম) অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত, একবার 
রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ছোট কানবিশিষ্ট মৃত ছাগলের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন 
উহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই মৃত ছাগলের মালিকরা যখন ইহা 
নিক্ষেপ করিয়াছিল তখন তাহাদের নিকট যেমন ইহা তুচ্ছ ও ঘৃণিত ছিল সমস্ত জগতের 
ধন-সম্পদ আল্লাহর নিকট তদ্রুপ নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত । 
Hl EL CB 5 C2 8S OF IIHT GH OF 3 (0) 
6 LE ES 2 38 
: A 2525 20/1384) পপ? {A 
iy V5 Seg S50 BBS BSS GGT STON 
Lr 0D 25 
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২৭. যাহারা কুফরী করিয়াছে, তাহারা বলে, তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে 
তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা 
বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাহাদিগকে তাহার পথ দেখান যাহারা তাহার অভিমুখী । 
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8৫8 তাফসীরে ইবনে কাছীর 


২৮. বল তাহ ক ত ত তত 
জানিয়া রাখ আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয় । 

২৯. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে কল্যাণ এবং শুভ পরিণাম 
তাহাদিগেরই । 

তাফসীর ৪ আল্লাহ তা'আলা আরব পৌত্তলিকদের সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া ইরশাদ 
করিতেছেন, তাহারা বলে, LE lle U5 9,1 মুহাম্মদ (সা)-এর উপর তাহার 
প্রতিপালকের পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন অবতরণ হয় নাই কেন? যেমন তাহারা ইহাও 
বলিয়া থাকে 291 02, ৫ ২00,4:0415 “সে যেন পূৰ্ববৰ্তী লোকদের প্রতি যেমন 
নিদর্শন প্রেরণ করাইয়াছিল তদ্রুপ নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ করে” । পূর্বে তাহাদের 
এই ধরনের বক্তব্য সম্পর্কে একাধিকবার আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহারা যা চায় 
আল্লাহ তাহা পেশ করিতে সক্ষম । কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ তাহাদের কথায় কর্ণপাত 
করেন না । হাদীসে বর্ণিত, আরবের মুশরিকরা যখন তাহার নিকট সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে 
পরিণত করিতে, তাহাদের দেশে নহর ও নদীনালা প্রবাহিত করিতে এবং মক্কার 
পাহাড়গুলিকে সরাইয়া তথায় ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচায় পরিণত করিবার জন্য 
বলিল, তখন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অহী পাঠাইলেন যে, যদি আপনি চান, 
তবে তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিব কিন্তু তাহার পরও যদি তাহারা কুফরী করে তবে 
তাহাদিগকে এমনি শাস্তি দিব যাহা পৃথিবীর কাহাকেও দেই নাই। আর যদি আপনি 
বলেন, তবে ইহার পরিবর্তে তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উনুক্ত করিয়া দিব। 
তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ডান হলা তহরা ত বহর তার ভরাক কব 
হউক । এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, $= 0. $0 
zl be ROE “আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন 
আর যে তাহার প্রতি নিবিষ্ট হয় তাহাকে তাহার নিকট পৌছাবার পথ দেখান” । অর্থাৎ 
আল্লাহই গুমরাহ করেন এবং তাহাদের কথামত কোন নিদর্শন ছাড়া যাহাকে ইচ্ছা 
তাহাকে তিনি হেদায়াত দান করেন। হেদায়াত ও গুমরাহীর সম্পর্ক নির্দশন পেশ করা 
ও উহা পেশ না করিবার সহিত নহে । যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন,, যাহারা কোন 
RRO CNT OT SE CN UCET TE 


আসেন না ।.আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন Y 05,4 ০৬৪০ > asi 
Yl ENT ED KLEE LILI যাহাদের জন্য শান্তির বাণী 
নির্ধারিত হইয়া আছে তাহারা ঈমান আনিবে না যাবত না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 


দেখিবে যদিও তাহাদের নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শন উপস্থিত হউক না কেন। তিনি আরো 
ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 
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“যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশৃতা অবতীর্ণ করি. এবং তাহাদের সহিত মৃত 
লোকজন জীবিত হইয়া কথা বলে, এবং সমস্ত জিনিস তাহাদের সন্মুখে পেশ করিয়া 
দেই তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না। কিন্তু যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন । কিন্তু অধিকাংশ 
লোক জাহেল, EN Hohe আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ১52! «3% 
241 2-549 যাহারা আল্লাহ নিকট বিনয়ী হইয়া তাহার নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করে আল্লাহ তাহাদিগকে হেদায়াত দান করেন। LR 0% Cf 
ol Hon REI tote We von UNE AGEN one get AIT 
হইয়াছে এবং আল্লাহর যিকিরে তাহারা শান্তি লাভ করে এবং আল্লাহকে মাওলা ও 
সাহায্যকারী হিসাবে মানিয়া লইয়াছে $৬১০৭, < 2১, 9। আর প্রকৃত 
পক্ষে আল্লাহর যিকিরেই অন্তরে শান্তি লাভ হয়। 

sn MH sie sla ৮০০১ 3152541 ইবনে আবু তালহা 
(র) 4,32 শব্দের অর্থ বলেন, আনন্দ ও চক্ষুর শীতলতা, ইকরিমাহ (রা) 241,32 
-এর অর্থ করেন, তাহাদের মাল অতি চমৎকার ! যাহ্‌হাক (রা) বলেন, তাহাদের প্রতি 
ঈর্ষা হইবে ৷ ইবরাহীম নখয়ী (র) বলেন, তাহাদের জন্য কল্যাণ হইবে । কাতাদাহ (র) 

বলেন, ১% একটি আরবী শব্দ, বলা হইয়া থাকে 41 ১2 তুমি যেন মঙ্গলময় 
হও। ১ ১2,5 সুন্দর আশ্রয়স্থল ও সুন্দর ঠিকানা । হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর 
(র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ?2{ 56 এর তাফসীর বর্ণনা করেন, ইহা 
হাবশী ভাষায় বেহেশতের যমীন । 

সায়ীদ ইবনে মাসূজ বলেন, ,2% হিন্দী ভাষায় বেহেশতের এক নাম । আল্লামা 
সুদ্দী ও হযরত ইকরিমাহ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 2, বেহেশতের 
এক নাম ৷ মুজাহিদ (র)ও অনুরূপ মৃত পোষণ করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন বেহেশত সৃষ্টি করিলেন তখন 
তিনি বলিলেন, LL Ml Bb sat lat bl oi 

ইবনে জরীর (র)....শাহর ইব্নে হাওশাব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তুবা 
হযরত আবূ হুরায়রা ইবনে আব্বাস (রা) মুগীস ইবনে সুমাইযান আবূ ইসহাক 
সুবাইয়ী (র) এবং আরো অনেক হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে “তূবা” বেহেশতের 
একটি গাছের নাম বেহেশতের প্রত্যেক ঘরে উহার ডাল গ্রালা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
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কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মুক্তার দানা হইতে গাছটি 
রোপন করিয়াছেন। এবং তিনি উহাকে বিস্তৃত হইতে নিদেশ দিয়াছেন অতঃপর আল্লাহর 
যতদূর ইচ্ছা উহা বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই গাছেরই মূল হইতে বেহেশতের মধু, 
শরাব, দুধ ও পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওহব (র)....হযরত 
আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে মারফুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, “তুরা 
বেহেশতের একটি গাছ যাহা এক শত বছরের পথ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বেহেশত 
বাসীদের কাপড়সমূহ উহার পাপড়ী হইতে বাহির হয়” ৷ 

ইমাম আহমদ (র)....আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ 
(রা)-এর নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! সেই ব্যক্তি বড় মুবারক যে আপনাকে দেখিয়াছে এবং ঈমান আনিয়াছে। 
তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বলিলেন? ১৮ + PT SE RE sb 
EME lb Bh ‘সেই ব্যক্তি মুবারক যে আমাকে দেখিয়াছে এবং ঈমান 
আনিয়াছে অর্তঃপর সেই ব্যক্তি অতঃপর সেই ব্যক্তি অতঃপর সেই ব্যক্তি মুবারক যে 
আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে অথচ আমাকে সে দেখিতে পায় নাই৷” এক ব্যক্তি 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ‘তুবা’ কি? তিনি বলিলেন, 
“বেহেশতের একটি গাছ যাহা তিনশত বৎসরের পথ পর্যন্ত বিস্তৃত বেহশতবাসীদের 
কাপড় উহার পাপড়ী হইতে নির্গত হইবে৷” ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ই ইসহাক 
ইবনে রাহওয়াহ (র).... সাহল ইবনে সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসলুল্লাহ (সা) 
ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে উহার ছায়ায় সাওয়ারী এক 
শত বৎসর চলিলেও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না । রাবী বলেন অতঃপর আমি 
নুমান ইবনে আবূ আইয়াশ-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন আবূ 
সায়ীদ খুদরী (রা) নবী করীম (সা) হইতে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, 
বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে অতি্দ্রিত অশ্বরোহী একশত বৎসর পর্যন্ত চলিয়াও 
উহা অতিক্ৰম করিতে সক্ষম হইবে না। বুখারী শরীফে বর্ণিত ইয়ায়ীদ ইবনে যুবাইর 
(রা)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) $324 0% এর 
ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে সাওযারী উহার ছায়ায় 
একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে না। 

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে। 
সাওয়ারী উহার ছায়ায় একশত বৎসর যাবৎ চলিতে থাকিবে । যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় 
তবে পড় La {5 হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে। 
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ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম 
(সা) ইর্শাদ করিয়াছেন, “বেহেশ্তের মধ্যে একটি গাছ আছে যাহার ছায়ায় কোন 
সাওয়ারী সত্নুর কিংবা একশত বৎসর চলিতে পারে। এই গাছটি ‘শাজারাতুল খুলদ' 
নামে পরিচিত ৷ মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাক (রা)....আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ‘সিদ্রাতুল মুস্তাহা'-এর 
আলোচনা করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, সাওয়ারী উহার একটি ডালের ছায়ায় 
একশত বৎসর চলিতে পারিবে অথবা বলিয়াছেন উহার এক একটি ছায়ার নীচে শত 
শত সাওয়ারী অবস্থান করিতে পারিবে সেখানে স্বর্ণের পঙ্গপাল রহিয়াছে এবং উহার 
একটি একটি ফল বড় বড় ডেগের ন্যায়। (তিরমিযী) ইস্মাইল ইবনে আইয়াশ 
(র)....আবূ উমামাহ বাহেলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) 
ইরশাদ করিয়াছেন ‘তোমাদের যে কেহ বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে চলিতে চলিতে 
‘তুবা’ এর নিকট যাইবে অতঃপর তাহার জন্য উহার পাপড়ীসমূহ উন্ুক্ত করা হইবে 
এবং সে উহার যে কোন একটি পছন্দ করিবে, সাদা, লাল, হলুদ, কালো যাহা ইচ্ছা 
উহা সে নির্বাচন করিয়া লইবে। 

ইমাম আবূ জাফর ইবনে জরীর (র)....হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা 
মত জিনিস তাহার নিকট ফেলিতে থাক, অতঃপর গাছটি জিনসহ ঘোড়া, লাগামসহ 
উট এবং তাহার ইচ্ছামত কাপড় বর্ষণ করিতে থাকিবে। ইবনে জরীর (র) ওহাব ইবনে 
মুনাব্বাহ (র) হইতে এখানে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ওহব (র) 
বলেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে উহার নাম তুবা সাওয়ারী উহার ছায়ায় 
একশত বৎসর চলিতে থাকিবে তবুও উহার শেষ প্রান্তে পৌছতে পারিবে না । গাছটি 
উনুক্ত বাগানের ন্যায় স্বজীব হইবে, উহার পাতাসমূহ মনোরম হইবে, উহার শাখাসমূহ 
আম্বরের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত হইবে, উহার প্রস্তরসমূহ ইয়াকুত হইবে । উহার মাটি কর্পুর 
হইবে এবং কাদা হইবে মিসক উহার মুল হইতে দুধ ও শরাবের নহর প্রবাহিত 
হইবে । উহার নীচে বেহেশতবাসীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে ফিরিশৃতাগণ তাহাদের 
নিকট উত্তম উট লইয়া আসিবে যাহার লাগাম হইবে স্বর্ণের উহার মুখমন্ডলী হইবে 
প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল । উহার পশম রেশমের ন্যায় কোমল উহার হাওদা, তক্তা হইবে 
ইয়াকুতের যাহা স্বর্ণ খচিত হইবে মোটা ও পাতলা রেশমের কাপড় দ্বারা উহা সজ্জিত 
হইবে । এই ধরনের উট তাহারা বেহেশতবাসীদের নিকট পেশ করিবে এবং তাহারা 
বলিবে আমাদের প্রতিপালক তাহার সহিত সাক্ষাত ও সালাম করিবার জন্য এই 
সাওয়ারীসহ আপনাদের নিকট আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর তাহারা উক্ত 
সাওয়ারীতে আরোহণ করিবেন, উহা পাখী হইতেও অধিক দ্রুত চলিতে থাকিবে । গদী 
হইতে উহা অধিক নরম হইবে বেহেশতীগণ পরস্পর একে অন্যের সহিত আলাপ 
কাছীর-৫৮ - (৫) 
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করিতে করিতে চলিবে । অথচ এক উটের কর্ণ অন্য উটের কর্ণকে স্পর্শও করিবে না 
আর না কোনটির পশ্চাদভাগকে স্পর্শ করিবে। চলার পথে কোন গাছ পড়িলে উহা 
আপনা আপনই সরিয়া যাইবে যেন কোন সাথীর তার অন্য সাথী হইতে পৃথক হইতে 
না হয়। অবশেষে তাহার পরম করুনাময় আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবেন। আল্লাহ্‌ 
তাহার পর্দা সরাইয়া দিবেন তখন তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইবেন যখন তাহারা 
আল্লাহকে দেখিতে পাইবেন তখন বলিবে এ 5৯১ Salt al) 0 oie 
ll ie ME LIA SAS REA SL SCN II আমি 
সালাম এবং আমার পক্ষ হইতেই তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হয় তোমাদের প্রতি 
আমার দয়া ও অনুগ্রহ নিশ্চিত হইয়াছে হে আমার বান্দাগণ! তোমাদিগকে আমি খোশ 
এবং আমার নির্দেশ পালন করিয়াছ। তখন তাহারা বলিবেন,“হে আমাদের প্রতিপালক । 
আমরা আপনার সঠিক ইবাদত করিতে পারি নাই যেমন করা উচিৎ ছিল। আপনার 
মর্যাদার প্রতি যে সম্মান করা উচিৎ ছিল আমরা তাহা করিতে পারি নাই । অতএব হে 
আল্লাহ । আপনি আমাদিগকে আপনার সম্মুখে একবার সিজদা করিতে অনুমতি দান 
করুন । আল্লাহ বলিবেন ইহা ইবাদতের স্থান নহে ইহা তো সুখ ভোগ ও আয়েশ 
আরামের স্থান । আমি ইবাদতের কষ্ট তোমাদের ওপর হইতে শেষ করিয়া দিয়াছি। 
এখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা আমার নিকট চাও তোমরা যে যাহা চাহিবে আমি উহা 
দান করিব । 

অত তাহার ভানিতে খাকিৱে তাত সা না লাভ সর ইতো কয 
চাইবে, সে বলিবে হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়ায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছিলেন দুনিয়ার 
মানুষ উহা লইয়া বহু হিংসা প্রতিহিংসার মগ্ন ছিল, হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়ায় যাহা 
কিছু সৃষ্টি করিয়াছিলেন উহার আদী-অস্ত সব কিছুই আমাকে দান করুন, ইহা শুনিয়া 
. আল্লাহ বলিবেন, তুমি তোমার মর্যাদা অপেক্ষা অনেক কম জিনিসের প্রার্থনা করিয়াছ। 
আচ্ছা, উহা তোমাকে দান করা হইল । অতঃপর তাহাদের অন্তরে সে সকল জিনিসের 
কল্পনাও হয় নাই তিনি তাহাও তাহাদিগকে দান করিবেন, এখন আল্লাহ তাহাদিগকে যা 
দান করিবেন উহাতে তাহাদের মনের সকল চাহিদা মিটিয়া যাইবে । এখানে তাহারা 
যাহা লাভ করিবেন উহার মধ্যে থাকিবে দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়া যাহার প্রতি চারটি 
ঘোড়ার ইয়াকুতের তৈরী ও খাট পালংক রাখা হইবে প্রত্যেক খাটের ওপর স্বর্ণের 
তেরী তাবু (4:3) হইবে এবং উহার ওপর বেহেশতের বিছানা হইবে । বড় বড় চক্ষু 
বিশিষ্ট দুই দুই জন সুন্দরী রমনী থাকিবে যাহারা বেহেশতের পোশাক পরিহিতা হইবেন 
তাহারা বেহেশতের সর্বপ্রকার রং এবং সর্বপ্রকার সুগন্ধিযুক্তা হইবে । তাহাদের চেহারা 
এতই উজ্জ্বল হইবে যে তাবুর বাহির হইতে মনে হইবে যে তাহারা তাবুর ভিতরে নহে, 
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তাবুর বাহিরেই বসিয়া আছে। তাহাদের পায়ের গোছা এতই স্বচ্ছ হইবে যে গোছার 
ভিতরের মগজও দেখা যাইবে যেন উহা পায়ের গোছার ওপর রেখাবিশিষ্ট লাল ইয়াকৃত 
প্রস্তর । তাহাদের সকলেই নিজের সম্পর্কে ধারণা করিবে তিনি যেন সূর্য সমতুল্য এবং 
তাহার সাথী পাথর সমতুল্য । তাহারা বেহেশতবাসীর নিকট যাইবে তাহাকে অভিনন্দন 
জানাইবে এবং তাহার সহিত আলিঙ্গন করিবে এবং তাহারা বলিতে থাকিবে আমরা 
এই কথা জানিতাম না যে আপনার ন্যায় এত উত্তম লোক আল্লাহ আমাদের জন্য সৃষ্টি 
করিবেন । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফিরিশৃতাদিগকে নির্দেশ দিবেন অতঃপর তাহারা 
সারিবদ্ধ হইয়া বেহেশতে ভ্রমণ করিতে থাকিবেন। ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে 
সকলেই নিজ নিজ বাসস্থানে পৌছাইয়া যাইবে । এই রেওয়ায়েতই ইবনে আবূ হাতিম 
ওহব ইবনে মুনাববহ হইতে তাহারা নিজস্ব সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । তাহার বর্ণনায় 
তিনি এতটুকু অধিক বৰ্ণনা করিয়াছেন; তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে যে নিয়ামত দান 
করিয়াছেন উহা তোমরা প্রত্যক্ষ কর। অতঃপর তাহারা দেখিতে পাইবেন, অনেকগুলি 
তাবু (45) এবং মারজান ও মুক্তা দ্বারা নির্মিত ঘর যাহার দ্বারসমূহ স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত 
এবং খাট নির্মিত ইয়াকুত পাথর হইতে । আর উহার বিছানা বিভিন্ন প্রকার রেশমের 
তৈরী এবং মিম্বরসমূহ নূরের তৈরী ঘরের দরজা ও আঙ্গিনা সূর্যের কিরণের ন্যায় হইতে 
নূর ও আলোচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে। আবার হঠাৎ তাহারা আলা ইনল্য়্যানে সুউচ্চ 
বালাখানা ও প্রসাদ দেখিতে পাইবেন যাহা সাদা ইয়াকূতের নির্মিত সাদা রেশমের 
বিছানা পাতান যে বালাখানাটি লাল ইয়াকুতের তৈরী উহাতে লাল বিছানা পাতান আর 
যে প্রাসাদটি সবুজ ইয়াকুতের নির্মিত, উহাতে সবুজ বিছানা পাতান রহিয়াছে যে 
দরজাসমূহ সবুজ যমাররদ পাথর স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত । উহার খুঁটি মূল্যমান 
পাথর দ্বারা নির্মিত এবং প্রাসাদের ছাদ মুক্তার দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে। 

সেখানে তাহারা পৌছাবার সাথেই তাহারা দেখিতে পাইবে যে তাহাদের জন্য সাদা 
নিয়োজিত রহিয়াছে। ঘোড়ার লাগামও গাঢ় সাদা রৌপ্যের তৈয়ারী ইয়াকৃত ও মুক্তার 
হার দ্বারা সজ্জিত । উহার জিন রেশম দ্বারা প্রস্তুত । অতঃপর তাহারা এই সকল ঘোড়ায় 
আরোহণ করিয়া বড় আনন্দ উল্লাসের সহিত বেহেশত ভ্রমণ করিবে। অবশেষে যখন 
তাহারা তাহাদের বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত হইবে তখন তাহারা সেখানে 
ফিরিশৃতাদিগকে নূরের মিম্বরে উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে । যাহারা এই সকল 
বেহেশতবাসীদের সহিত সাক্ষাৎ মুসাফাহা ও তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য 
অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা যখন তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিবে তখন তথায় তাহারা 
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তাদের সকল কাংখিত বস্তু মজুদ পাইবে । প্রত্যেক প্রাসাদের সম্মুখে তাহারা চারটি 
বাগান দেখিতে পাইবে উহার দুইট বাগানে ডালপালা বিশিষ্ট অগণিত সবুজ গাছপালা 
রহিয়াছে এবং দুইটি বাগানে বেশুমার ফল মূল রহিয়াছে। উভয় বাগানে উচ্ছলগতিতে 
প্রবাহমান দুইটি নহরও রহিয়াছে। উভয়টির মধ্যে জোড়া জোড়া ফল রহিয়াছে। 
সেখানে সুন্দরী রূপসী তরুণী তাবুর মধ্যে রহিয়াছে । অতঃপর তাহারা যখন নিজ নিজ 
বাসস্থানে অবস্থান গ্রহণ করিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবৈন, 
তোমাদের প্রভু যাহার ওয়াদা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমারা সত্য পাইয়াছ? তাহারা 
বলিবে জী হা, হে আমাদের প্রভু? তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের প্রভুর পুরস্কারে 
কি তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ? তাহারা বলিবে জী হা; হে আমাদের প্রতিপালক? আপনিও 
আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান। তখন তিনি বলিবেন, আমার সন্তুষ্টির কারণেই তো 
তোমরা আমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছ । আমাকে তোমরা দেখিতে পাইয়াছ 
এবং আমার ফিরিশৃতাগণ তোমাদের সহিত মুসাফাহা করিয়াছেন, অতএব তোমরা ধন্য 
হও, তোমরা ধন্য হও। 3342572£ 77 অর্থাৎ আল্লাহর এই দান কখনো কমিবে না 
কখনো বন্ধ হইবে না। তখন তাহারা বলিবে সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি 
আমাদিগকে স্থান দিয়াছেন আর কোন দিন কোন দুঃখ কষ্ট আমাদিগকে স্পর্শ করিবে 
না। আমাদের প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল এবং মর্যাদা দানকারী । এই রেওয়ায়েতটি গরীব 
অবশ্য ইহার অনুরূপ আরো রেওয়ায়েত রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত 
আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষে বেহেশতে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে বলিবেন তুমি আকাঙ্কা কর, 
তখন সে আকাঙ্ঞকা করিতে থাকিবে কিন্তু এক পর্যায়ে তাহার আকাঙ্ক্ষা যখন শেষ 
হইয়া যাইবে তখন আল্লাহ নিজেই বলিবেন, তুমি অমুক জিনিসের আকাঙ্কা কর, 
অমুক জিনিসের আকাজ্কা কর । এইভাবে তিনি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন। 
অতঃপর তিনি বলিবেন, তুমি যাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ উহার আরো দশগুণ বেশী 
তোমাকে আমি দান করিলাম । 

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ বলেন, “হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদি-অন্ত 
মানব-দানব সকলেই এক বিশাল ময়দানে জমায়েত হয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করে, 
অতঃপর আমি প্রত্যেককে তাহার প্রার্থনানুসারে দান করি তবে আমার বিশাল সাম্রাজ্য 
হইতে ইহার কিছুই কমিবে না যেমন কোন সুচ সমুদ্রের পানি হইতে কম করিতে পারে 
না। খালেদ হবনে মাদাম (র) বলেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে যাহা 
“তুবা” নামে পরিচিত উহাতে দুধের স্তন আছে। বেহেশতবাসীদের শিশুরা উহা হইতে 
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দুধ পান করিবে। যদি কোন নারী অসম্পূর্ণ বাচ্চা প্রসব করে তবে সে বেহেশতের 
কোন এক নহরে ডুবাইতে থাকিবে অতঃপর কিয়ামতে চল্লিশ বৎসর বয়সী হইয়া 
উঠিবে। 


18S el GF Cs 2% BEST SSI (r-) 
2w//s 4 124 / 29522 2 5 23d / 
(2) > LO Sb? SEG ্ট্ণ NEN 
SAREE 22S 


৩০. এইভাবে আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি এক জাতির প্রতি যাহার পূর্বে বহু 
জাতি গত হইয়াছে উহাদিগের নিকট আবৃত্তি করিবার জন্য যাহা আমি তোমার 
প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি। তথাপি উহারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বল তিনিই 
আমার প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই তাহারই উপর আমি নির্ভর 
করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাহারই নিকট । 


তাফসীর ৪ আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ 
করেন, হে মুহাম্মদ! আপনাকে আমি এই উম্মতের প্রতি প্রেরণ করিয়া 2/4195 
SLATE &%4। যেন তাহাদিগকে আমার অবতারিত ওহী পাঠ করিয়া শুনাইতে 
পারেন এবং রিসালাতের যে দায়িত্‌ আপনার _ প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে উহা পালন 
করিতে পারেন। যেমন আপনাকে এই উন্মতের নিকট প্রেরণ করিয়াছি অনুরূপভাবে 
পূর্ববর্তী কাফিরদের নিকটও আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে সকল 
কাফিররা রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল অতএব ইহারাও আপনাকে অমান্য করিবে 
ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই । আর যেমন তাহাদের প্রতি আমি শাস্তি অবতীর্ণ 
করিয়াছিলাম যদি ইহারা আপনার কথা অমান্য করিয়াই চলে তবে ইহাদের প্রতিও 
শাস্তি অবতীর্ণ হইবে অতএব ইহাদের অধিক সতর্ক হওয়া উচিৎ । কারণ অন্যান্য 
রাসূলগণকে অমান্য করিবার অপরাধের অপেক্ষা আপনাকে অমান্য করিবার অপরাধ 
অধিক মারাত্রক। ইরশাদ হইয়াছে এ 113 ১ EN OnC TAIT RTT ES 
নাহ কলম আনা থর আমি রাসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম।” আরো 
ইরশাদ হইয়াছে” = ০ Le BLS URLS LD LS Li 
wl Uiyeai2alii - “আপনার পূর্বেও রাসূলগণকে অমান্য করা হইয়াছে অতঃপর 
তাহারা তাহাদের অমান্য করিবার ও কষ্ট দেওয়ার পর ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন এমন কি 
আল্লাহর সাহায্য সমাগত হইয়াছে। আপনার নিকট পূর্ববর্তী সে সকল রাসূলগণের 
সংবাদ তো অবশ্যই আসিয়াছে।” অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে কিভাবে সাহায্য করিয়াছি 
এবং পরিশেষে দুনিয়া ও আখিরাতে শুভ পরিণতি তাহাদের জন্যই নির্দিষ্ট 
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৪৬২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 
করিয়াছি। ০১২৪/০, 24% 45 454 অর্থাৎ এই উন্মত যাহাদের প্রতি আমি 


আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি তাহারা পরম করুণাময় আল্লাহকে অমান্য করে তাহারা 
আল্লাহর এই গুণবাচক নামকে স্বীকারই করিতে চায় না। এই কারণেই তাহারা 
এবং ‘রাহমান ও রাহীম’ কি তাহা আমরা জানি না, বলিয়া তাহারা ইহার ঘোর 
বিরোধিতা করিয়াছিল । হযরত কাতাদাহ (র) এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। (বুখারী) 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন (7535 4 AA, ft NE 
£22 170203। 415 1% আপনি বলিয়া দিন আল্লাহ বলিয়া ডাক কিংবা রহমান 
বলিয়া ডাক যে নামেই তাহাকে ডাক আল্লাহর অনেক উত্তম নাম রহিয়াছে। হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় নাম হইল, আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান । }$ 
3৯31409 27, 4 অৰ্থ যে বিষয়টিকে তোমরা অস্বীকার করিতেছ আমি উহার প্রতি 
ঈমান রাখি ও উহা স্বীকার করি আল্লাহ প্রতিপালন ও তাহার একমাত্র উপাস্য হওয়ার 
গুণকে আমি স্বীকার করি। তিনি আমার প্রতিপালক এবং তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ 
নাই। $144 {2 তাহার ওপরই আমি সমস্ত ব্যাপারে ভরসা করি। এবং তাহার 
প্রতিই আমি প্রত্যাবর্তন করি তিনি ব্যতীত আর কেহই ইহার অধিকারী নহে। 
5 B59 4 SI 5H UU Hy SIA ES OFS Cv) 
Bl GY BE Tt 2 4 O40 By S$ 
BS GE O54 5a GM SUG 4 Es Yo 
SION ES 223 03 G2 E450 aio Cs rains 
0 5G BES GANG 
৩১. যদি কোন কুরআন এমন হইত যদ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যাইত 

অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যাইত অথবা মৃতের সহিত কথা বলা যাইত তবুও 
উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত । 
তবে কি যাহারা ইমান আনিয়াছে তাহাদিগের প্রত্যয় হয় নাই যে, আল্লাহ ইচ্ছা 
করিলে নিশ্চয় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন? যাহারা কুফরী 
করিয়াছে তাহাদিগের কর্মফলের জন্য তাহাদিগের বিপর্যয় ঘটিতে থাকিবে । অথবা 
বিপর্যয় তাহাদিগের আশে পাশে আপতিত হইতে থাকিবে । যতক্ষণ পর্যন্ত না 
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ঘটিতে ৷ আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না । 
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তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে প্রশংসা 
করিয়াছেন যাহা হযরত মহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী সমস্ত 
আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে যাহা সমধিক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন ২,7, ৫1256) 31, 
?)4;'| ০, অৰ্থাৎ পূৰ্ববৰ্তী কোন কিতাব যদি এমন হইত যে উহার সাহায্যে পাহাড়কে 
উহার স্থান হইতে স্থানান্তরিত করা যাইত কিংবা যমীনকে টুকরা টুকরা করিয়া 
ফেলিয়া দেওয়া যাইত অথবা কবরসমূহের মধ্যে মৃতদের সহিত কথা বলা হইত তবে 
এই কুরআন ছিল ইহার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী যোগ্য কারণ, কুরআনের মধ্যে যে 
অপ্রতিদ্বন্ধ ভাষার মাধুর্য ও লালিত ও মহত্ব রহিয়াছে, অথবা পৃথিবীর মানব-দানব 
যাহার প্রতিদ্বন্ধিতা করিতে এবং উহার একটি ছোট্ট সূরার ন্যায় সূরা রচনা করিয়া পেশ 
করিতে ব্যর্থ হইয়াছে এই মহান গ্রন্থ দ্বারাই উপরোক্ত অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া 
সম্ভব ছিল । কিন্তু এতদসত্বেও এই সকল মুশরিকরা উহা স্বীকার করিয়া লইতে চায় না। 
(2,,22/3। 44 4/ আসল কথা হইল সমস্ত জিনিসের এখতিয়ার হইল একমাত্র 
আল্লাহর । অতএব তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই সংঘটিত হইবে আর যাহা ইচ্ছা 
করিবেন.না তাহা সংঘটিত হইতে পারিবে না। তিনি যাহাকে হেদায়াত দান করিবেন 
সে হেদায়াত লাভ করিবে তাহাকে কেহ গুমরাহ করিতে পারিবে না আর যাহাকে 
গুমরাহ করিবেন তাহাকে কেহ হেদায়াত দান করিতে পারিবে না। 

কুরআন শব্দটি কোন কোন সময় পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতিও প্রয়োগ 
করা হইয়া থাকে। কারণ ইহার আভিধানিক অর্থ হইল একত্রিত করা । ইমাম আহমদ 
(র) আব্দুর রাষ্যাক আমাদের নিকট....হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হযরত দাউদ (আ)-এর উপর কুরআন 
এতই সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে তিনি সাওয়ারীর উপর জিন বাধিয়া দেওয়ার 
আদেশ করিয়া কুরআন পাঠ করিতে শুরু করিতেন কিন্তু জিন বাধা হইবার পূর্বেই 
তিনি উহা পাঠ করিয়া শেষ করিতেন । হযরত দাউদ (আ) স্বীয় হাতের উপার্জন দ্বারাই 
জীবন যাপন করিতেন উপরে কুরআন দ্বারা যাবুর গ্রন্থ বুঝান হইয়াছে। 

MAE: 5১ ০১০১ 215143 মুমিনগণকি এখনো ইহা হইতে নিরাশ হয় নাই 
যে সমস্ত ঈমান আনিবে না। তাহাদের জানা উচিৎ যে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই 
হইতে পারে না। ৫2০% ৷ 6১0/২১ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে 
সকল মানুষকেই তিনি হেদায়াত দান করিতেন। পবিত্র কুরআন এই মহান গ্রন্থ যদি 
উহা পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করা হইত তবে আল্লাহর ভয়ে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া 
যাইত । অতএব এই কুরআন অপেক্ষা বড় মু‘জিযা আর কি হইতে পারে? মানুষের 
অন্তরে এই মহান গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী আর কোন বস্তু হইতে পারে না। 
সহীহ হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন “আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীকে 
মু‘জিযা দান করা হইয়াছিল যাহার প্রতি মানুষ ঈমান আনিয়াছে আর আল্লাহ তা'আলা 
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আমাকে যে মু'জিযা দান করিয়াছেন, তাহা হইল ওহী যাহা আমার প্রতি প্রেরণ 
করিয়াছেন, আমি আশা করি আমার অনুসারীদের সংখ্যা সর্বাধিক বেশী হইবে ।” 
অর্থাৎ প্রতেক নবীর মু‘জিযা তাহার ইন্তেকালের পরপরই শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু 
শেষ হইবে না বার বার পাঠ করিবার পরও উহা পুরাতন বলিয়া ধারণা হয় না। 
উলামায়ে কিরাম উহার গভীর সমুদ্রে ডুবিয়াও পরিতৃপ্ত হন না। সত্য ও বাতিলের মাঝে 
উহা পাৰ্থক্য সৃষ্টিকারী । উহা কোন উপহাসের বস্তু নহে। যে কোন পরাক্রমশালী রাজা 
বাদশাহ উহাকে পরিত্যক্ত করিবে আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন আর যে ব্যক্তি 
TORTI তেরা মা 
দিবেন। 

ইবনে আবূ হাতিম উমর ইবনে হামান (রা)....আতীয়্যাহ ইবনে আওফী হইতে 
বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি তাহাকে J 4241/9 ১১১, ৫1354130 এর আফসীর 

প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলিল 
যদি মঙ্ধার পাহাড়সমূহ সরাইয়া দেওয়া হয় এবং এখানের সমস্ত জমি চাষাবাদের 
উপযোগী হইয়া যায় কিংবা যেমন হযরত সুলায়মান (আ) তার উম্মতের জন্য যমীন 
খনন করিয়া দিতেন আপনিও যদি আমাদের জন্য যমীন খনন করিয়া দেন অথবা যেমন 
হযরত ঈসা (আ) মৃতকে জীবিত করিয়া দিতেন আপনিও যদি মৃতকে জীবিত করিয়া 
দেন তাহা হইলেই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
আয়াত অবতীর্ণ করেন । রাবী বলেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই হাদীস কি রাসূলুল্লাহ 
(সা) এর কোন সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হা, হযরত আবু সায়ীদ 
খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত । হ্যরত ইবনে আব্বাস, সা'বী, কাতাদাহ্‌, সাওরী এবং 
আরো অনেক হইতে আয়াতের শানে নুযূল ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। হযরত কাতাদাহ 
(র) বলেন, যদি কুরআন ব্যতীত অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহ দ্বারা এই ধরনের ঘটনা 
সংঘটিত হইত তবে কুরআন দ্বারাও এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইত । কিন্তু সবকিছুর 
ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর অতএব তাহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু সংঘটিত হইতে 
পারে না। (52, 3১3৷ 44 44 হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহারা যাহা দাবী 
করিতেছে উহার কিছু করা হইবে যাহা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। কিন্তু ইহার ইচ্ছা করিবেন 
না। ইবনে ইসহাক (র) স্বীয় সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ও 
অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিয়াম $4 Ll 
এর তাফসীর প্রসংগে বলেন,যু'মিনগণ কি ইহা জানে না। অনেক উলামায়ে কিরাম 
2. 23h uals LU এ স্থানে 2 Ld 2 151 পড়িয়াছেন অর্থাৎ 
মুমিনদের জন্য কি ইহা স্পষ্ট নহে যে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে সমস্ত মানুষকে 
তিনি হেদায়াত দান করিতেন আবুল আলীয়াহ (র) বলেন, মুমিনগণ কাফিরদের 
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হেদায়াত গ্রহণ হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছেন কিন্তু যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে 
সমস্ত মানুষকে তিনি হেদায়াত দান করিতেন । + 5 4 sll JY os 
AE TO SE 7০ U১, অৰ্থাৎ কাফিরদের অমান্য করিবার 
কারণে ইহকালেই তাহাদের উপর বিপদ চাপিয়া থাকিবে কিংবা তাহাদের জনপদের 
পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিপদ অবতীর্ণ হইতে থাকিবে। যেন উহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা 
NO RT Ls Lie ial Ll, 

k as lf UN Ui as 0) ১০4122 আমি তোমাদের পার্শ্ববর্তী বহু 
জনপদকে ধ্বংস করিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আরো ইরশাদ 
হইয়াছে 5321001 ? al WATE HT 0S REO I ISAEE HY 

তাহারা কি ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছে না যে আমি যমীনকে সংকুচিত করিয়! 
আনিতেছি ইহার পরও কি তাহারা বিজয়ী বলিয়া ধারণা করিতেছে? হযরত কাতাদাহ 
হযরত হাসান (র) হইতে £1১ ৬% (7,4 :/- 35] এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা 
ORANG LS MAL RRM 
ভাবভঙ্গিতে এই অর্থই স্পষ্ট ৷ আবু দাউদ তায়ালসী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন আয়াতের মধ্যে £৮ অর্থ {{, -, অর্থাৎ ছোট সেনাদল অর্থাৎ 
হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার সেনাদলসহ তাহাদের পার্শববর্তা এলাকায় আক্রমণ 
করবেন। 41]! ৬০১ 6534 ৮ এমনকি মক্কা বিজয় হইবে । ইকরিমাহ, সায়ীদ ইবৃন 
জুবাইর ও ও মুজাহিদ (র) এক বর্ণনায় এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হযরত আওফী 
(র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে (5,5 ৮০ ০4০; এর ব্যাখ্যা 
করেন, “তাহাদের অপরাধের কারণে আল্লাহর আসমানী আযাব তাহাদের উপর অবতীর্ণ 
হইবে ? ১ ৬3 54১57 1 অথবা রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উপর আক্রমণ 
করিবেন” মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এই তাফসীর করিয়াছেন, হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা) হইতে ইকরিমাহ (রা) এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন, £40 অর্থ আল্লাহর শাস্তি 
এবং 41!/১০ অর্থ মঙ্ধা বিজয় । হযরত হাসান বসরী (র) বলেন 41,০, অর্থ কিয়ামত 
দিবস। 

salt ALY dll 4,5 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও দুনিয়া ও আখিরাতে 
তাহার রাসূলের ও তাহার অনুসারীগণের সাহায্য করিবার যে, ওয়াদা করিয়াছেন, 
তিনি উহা খেলাফ করেন না। a2 bl seg Mss Ly 
155155 আল্লাহকে তাঁহার রাসূলের সহিত ওয়াদা খিলাফকারী অবশ্যই মনে করিবেন 
না। আল্লাহ অবশ্যই বিজয়ী ও শাস্তি প্রদানকারী । 
কাছীর-৫৯ - (৫.১ 


Contents 


৪৬৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


SAT CIEL IG OE ys CEA IDS (ry) 
ols LF EN 5G 


৩২. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা বিদ্বপ করা হইয়াছে এবং যাহারা 
কুফরী করিয়াছে তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম। তাহার পর উহাদিগকে 
শাস্তি দিয়াছিলাম ৷ কেমন ছিল আমার শাস্তি? 


তাফসীর ঃ যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অমান্য করিয়াছিল তাহাদের অমান্যতার 
bhert ous kay li-b SEaSMN EDS a Ln Fon Mgr 
41" আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও ঠাট্রা বিদ্বূপ করিয়া কষ্ট দেয়া হইয়াছিল । 
অর্তএব এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে আপনার জন্য অনুকরণীয় বিষয় রহিয়াছে। 
4502 1,44 505115010 অতঃপর আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছি 
অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছি। আপনি কি জানেন যে কি ভাবে 
তাহাদের প্রতি আমার শাপ্তি আগ্িয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ৩১১ META AES 


Al A264 


UE UE ঢ (4 { অনেক জনপদের লোকজনকে আমি 


অর্বকাশ দিয়া Ta অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও 
করিয়াছি এবং আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে । বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, 
আল্লাহ যালেমকে অবকাশ দান করেন, অতঃপর যখন তাহাকে পাকড়াও করেন তখন 


আর ছাড়েন না। VE ALD এই আয়াত ETA RICE 


Le 4 EL PA 


ON EY GE 3 sy ML পড়িলেন আপনার প্রতিপালক যখন 


যালেম সম্পদায়কে পাকড়াও করেন তখন তাহার পাকড়াও এইরূপই হইয়া থাকে । 
CSA 0 LA 


+2655 4b | PAA BELLE BIE 4 BI BB LI (YY) 


GAA GN G LIC CG HbR CY 
Cig? BSI ABSST Gh L052 04% 
0.2৫ . ANAT 


৩৩. তত কি ভক মাতত খাহা কয তাহা বি পাৰন্ত তিৰি 
হহাদিগের অক্ষম ইলাহগুলির মত অথচ উহারা আল্লাহর বহু শরীক করিয়াছে। 
বল, উহাদিগের পরিচয় চাও তোমরা পৃথিবীর মধ্যে অথবা প্রকাশ্য বর্ণনা হইতে 
এমন কিছুর সংবাদ তাহাকে দিতে দাও, যাহা তিনি জানেন না । না উহাদিগের 
ছলনা উহাদিগের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং উহারা সৎপথ হইতে নিবৃত্ত 
হয় । আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথ প্রদর্শক নাই । 
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তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন EAE al 
24 ২, অৰ্থাৎ যিনি সকল মানুষের কীর্তিকলাপ সংরক্ষণ করিতেছে ভাল মন্দ যে 
যাহা করিতেছে তিনি সবই জানেন কিছুই তাহার নিকট গোপন থাকে না। আল্লাহ 
অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন & LL LL LIE LS Ss La GL 
0521214591 J, আপনি যেকোন অবস্থায় থাকুন, আর কুরআনের যাহা 
কিছু পাঠ করুন আর তোমরা যে কাজই কর না কেন আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত 
থাকি (ইউনুস-৬১) ৷ ৫-91 55 Le) গাছের যে পাতাটাই পড়ুক না 
কেন আল্লাহ তাহা জানেন +1১ i Le 2 3 Ls 2 LY 
rs iS LYS EBL SG UBRELS, ’, যমীনের সকল প্রাণীর রুজীর দায়িত্‌ 
আল্লাহর উপর অর্পিত । তিনি প্রত্যেকের বাসস্থান ও কবরস্থান জানেন। সব কিছুই স্পষ্ট 
তাৰ ৰ 1 + ee Er LEC EET |e 
SEE leet ১২৫28, তোমাদের মধ্যে যে কেহ চুপে কথা বলে 
আর যে উচ্চস্বরে কথা বলে আর যে রাতের অন্ধকারে লুকাইয়া থাকে আর যে দিনের 
আলোতে চলিতে থাকে আল্লাহর নিকট সবই সমান। bt pa তিনি 
গোপন অতিগোপন সবই জানেন ১১০১5 = « ii EE i ECA 
27,5; তোমরা যেখানে থাক তিনি তোমাদের সাথেই থাকেন তোমরা যাহা কিছু কর 
আল্লাহ উহা দেখেন। আচ্ছা, বলতো যিনি এই সমস্ত গুণের অধিকারী তাহার সহিত 
সেই সকল মূর্তিকে কি তুলনা করা চলে যাহার পূজা তাহারা করিতেছে। অথচ সেই 
সকল মূর্তি না শ্রবণ করিতে পারে না দেখিতে পারে, না তাহারা কোন জ্ঞানের 
অধিকারী এবং না তাহারা নিজেদের ও তাহাদের উপাসকদের কোন প্রকার উপকার 
কিংবা অপকার করিতে সক্ষম । 7৫,4 «1 ৮1222, 4125 কাফিরা আল্লাহর 
সহিত অন্যান্য মূর্তিকে শরীক বানাইয়াছে এবং তাহাদের উপাসনা করিতেছে। J 
34%, আপনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা তাহাদের নাম বলতো 
যাহাদের তোমরা উপাসনা করিতেছ। তাহা হইলেই তাহাদিগকে পরিচয় করিতে 
পারিবে। আসলে তাহাদের কোন অস্তিতুই নাই। এই কারণেই আল্লাহ বলেন /| 
2১ ৮4:1, 9, ২3,555 অৰ্থাৎ তাহাদের কোন অস্তিত্ব নাই যদি তাহাদের 
কোন অস্তিত্ব থাকিত তবে তো আল্লাহ অবশ্যই জানিতেন, কারণ তাহার নিকট কোন 
কিছুই গোপন নহে,। তবে তোমরা কি আল্লাহকে এমন জিনিস জানাইতেছ যাহা তিনি 
জানেন না? Gl 2 alk মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করেন 4381 
অর্থাৎ ধারণা করিয়া কোন যুক্তি প্রমাণ ছাড়া কথা বলা । যাহৃহাক ও কাতাদাহ (র) 
বলেন ১5 2 Za এর অর্থ বাতিল কথা । অর্থাৎ তোমরা এই সমস্ত মূর্তি পূজা 
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এই ধারণা করিয়া করিতেছ যে, তাহারা তোমাদের উপকার করিবে। এবং এই 
কারণেই তোমরা উহাদিগকে ইলাহ বলিয়া নাম রাধিয়াছ :. ss al Tah 

Molle lp Jl ETE HE (২,০১০ অৰ্থাৎ, ইহা শুধু নামই 
মাত্র যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রাখিয়া লইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা 
ইহার জন্য কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই । তাহারা কেবল তাহাদের ধারণা ও 
প্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরণ করিয়া চলে। নিঃসন্দেহে তাহাদের নিকট তাহাদের 
প্রতিপালকের নিকট হইতে হেদায়াত আসিয়া পৌছিয়াছে। 1,44 0০%: 
"8১২% বরং কাফিরদের ফেরেব তাহাদের জন্য বড় সজ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
অর্থাৎ তাহাদের গুমরাহী ও দিনে রাতে উহার প্রতি মানুষকে আহবান করা তাহাদের 
গর্বের বিষয় হইয়াছে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন 3955 24,4 ০%, 
244 আমি তাহাদের জন্য তাহাদের শয়তান সাথী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি। অতঃপর 
তাহারা তাহাদের গুমরাহী ও অসৎ কার্যকলাপকে সুন্দর ও সজ্জিত করিয়া দিয়াছে। 

HL oe £০) যাহারা 4 কে যবর দিয়া পড়েন তাহাদের মতে অর্থ হইল, 
আর কাফিররা মানুষকে রাসূলের সঠিক পথের অনুসরণ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। 
আর যাহারা পেশ দিয়া পড়েন তাহাদের মতে অর্থ হইল, তাহাদের গুমরাহী তাহাদের 
নিকট সজ্জিত হওয়ার কারণে তাহাদিগকে সঠিক পথ হইতে নিবৃত্ত রাখা হইয়াছে। 

soa Li ‘৷ J 1.52 $4 আল্লাহ যাহাকে গুমরাহ করেন, ত তাহাকে কেহ পথ 
দেখাইতে পারে না। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন NEE CE iu PE 
£775] 5 এ যাহাকে আল্লাহ ফিৎনায় নিক্ষেপ করিতে চান, আপনি আল্লাহর 
এই কাহে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার রাখেন না (মাইদা- 8১)। Ele 
ERE CA AON Ya Le GY 11,45 74 15% যদিও আপনি তাহাদের 
হেদায়াতের প্রতি লোভ করেন কিন্তু আল্লাহ যাহাকে গুমরাহ করেন তাহাকে সঠিক পথ 
প্রদর্শন করেন না আর তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও নাই । 

03 8 U5 HESS SEMI NG GE 2 (v0) 

055 02 2 
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৩৪. উহাদিগের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরলোকের শাস্তি তো 
আরো কঠোর এবং আল্লাহর শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার উহাদিগের কেহ নাই । 

৩৫. মুত্তাকীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহার উপমা এই 
রূপ-- উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, উহার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী । যাহারা 
মুক্তাকী ইহা তাহাদিগের কর্মফল এবং কাফিরদিগের কর্ম ফল অগ্নি । 

তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের শাস্তি ও সৎলোকদের 
প্রতিদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মুশরিকদের অবস্থা এবং তাহাদের 
TTT ER COUR RT TA CR | ioe 
(১ মুসলমানদের হাতে হত্যা ও বন্দি হইয়া এই দুনিয়ার জীবনেই তাহাদের শাস্তি 
হইবে । 5 Gl al A দুনিয়ার এই শাস্তি ও লাঞ্ছনার পর পরকালের শাস্তি 
আরো অনেক গুণ কঠিন হইবে । রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, “দুনিয়ার শাস্তি 
পরকালের শাস্তির তুলনায় হালকা” তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন দুনিয়ার শাস্তি 
অস্থায়ী এবং একদিন ইহা শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু পরকালের শাস্তির কোন শেষ 
নাই । উহা অসীম ও চিরস্থায়ী । দোযখের আগুন দুনিয়ার আগুন হইতে সতুর গুণ অধিক 
উত্তাপ । পরকালের : বন্ধনেরও কোন কল্পনা করা যায় না। যেমন আন্মাহ তা'আলা 
ইরশাদ করিয়াছেন $' eA RET CEC OER be EOC EE সেদিনে 
আল্লাহর কঠিন শাস্তির ন্যায় শান্তি আর কেহ দিবে না আর না তাহার ন্যায় কঠিন শক্ত 
বন্ধন আর কেহ বাধিবে। ইরশাদ হইয়াছে ($24 LU ০% Sd Lisi যে 
ব্যক্তি কিয়ামতকে অস্বীকার করিবে তাহার জন্য জলন্ত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। 
235 BLES Ud bine 3224 BS 5 145 151 দূর হইতে যখন দেখিবে 
তখন তাহারা উহার ক্রোধ ও ভয়ানক গর্জন শুনিতে পাইবে ৷ ০ ০ JE 
5 LIL 1১23 ১১,৪১ £775 যখন তাহাদিগকে দোযখের সংকির্ণ স্থানে 
TE ERE 4 তখন তাহারা মৃত্যু কামনা করিতে থাকিবে। ১% 
25৫ 10325 05301550 1045 9:4 আর তোমরা একটি মৃত্যু কামনা করিও না বরং 
তোমরা বহু মুত্যু কামনা কর । $4 asl SEED HE WH 
2০০5 :62 748 5% হে নবী ।! আপনি বলিয়া দিন এই দারুন শাস্তি ভোগ করা 
ভাল না মুত্তাকীদের জন্য যে চিরস্থায়ী জান্নাতের ওয়াদা করা হইয়াছে উহা ভাল? উহা 
তাহাদের প্রতিদান ও ঠিকানা হইবে । 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সৎলোকদের জন্য প্রতিদ[ুনের উল্লেখ করিয়া বলেন J£- 

Sallie ১ ০51 24%0/ মুত্তাকীদের জন্য যে বেহেশতের ওয়াদা করা হইয়াছে 
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উহার অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য হইল ',4:3' UE25 be GL উহার তলদেশ হইতে 
নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। অর্থাৎ বেহেশতের চতুর্দিকে বেহেশতবাসীগণ যেখানে ইচ্ছা 
যেভাবে ইচ্ছা প্রবাহিত করিতে পারিবে। যেমন এরশাদ হইয়াছে 


SUT al SEG Co bn UT UE SEE i iss alii J 
wee ft UG Sa EEE EPEC ak 5 EH 
Pat slatutge > be Lt মুত্তাকীদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা করা 
হইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট হইল, উহাতে এমন নহর থাকিবে যাহার পানি নষ্ট হইবে না 
এমন দুধের নহর থাকিবে যাহার স্বাদে কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। এমন শরাবের ঝর্ণা 
থাকিবে যাহা পানকারীদের জন্য স্বাদ বৃদ্ধি করিবে উহা পানে কেহ মাতালও হইবে না 
ida LE Dory y sia AafislnaAba bia lllaip 
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HOLS CAVA PE cre EM SE CE NUD UNI BO Bn 
ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যখন নবী করীম (সা) সূর্য গ্রহণের সালাত 
পড়িতেছিলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনাকে 
আমরা সালাতের মধ্যে কি যেন ধরিতে দেখিলাম? অতঃপর দেখিতে পাইলাম আপনি 
পশ্চাতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন আমি বেহেশ্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং 
সেখান হইতে একটি আঙ্গুরের ছড়া ধরিবার ইচ্ছা করিলাম যদি আমি উহা আনিতে 
পারিতাম তবে সারা জীবন উহা হইতে তোমরা খাইতে পারিতে । 

হাফিয আবূ ইয়া’'লা (র)....জাবের (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, 
“একবার আমরা যোহরের সালাত পড়িতেছিলাম হঠাৎ রাসুলুল্লাহ (সা) সম্মুখে অগ্রসর 
হইলেন । আমরাও তাহার সহিত অগ্রসর হইলাম । অতঃপর তিনি কিছু ধরিতে চাহিলেন 
কিন্তু তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া আসিলেন। যখন সালাম শেষ হইল তখন উবাই ইবনে 
ক্া’ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ সালাতের মধ্যে আপনি এমন 
এক কাজ করিয়াছেন যাহা আমরা আপনাকে কখনো করিতে দেখি নাই । তখন তিনি 
বলিলেন, আমার নিকট বেহেশত তাহার পূর্ণ সাজ-সজ্জাসহ পেশ করা হইয়াছিল। 
অতঃপর আমি উহার একটি আঙ্গুরের ছড়া ধরিতে চাহিলাম কিন্তু বাধার সৃষ্টি হইল । 
যদি আমি উহা আনিতে পারিতাম তবে আসমান যমীনের সমস্ত সৃষ্টিজীব উহা হইতে 
খাইলেও উহা শেষ হইত না। মুসলিম শরীফে হযরত জাবের ও উৎ্বা ইবনে আব্দ 
সুলামী হইতে বর্ণিত, একদা একজন বেদুঈন নবী করীম (সা)-কে বেহেশত সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহাতে কি আঙ্গুর আছে। তিনি বলিরেন, হা অতঃপর জিজ্ঞাসা 
করিল, কতবড় ছড়া হইবে? তিনি বলিলেন, এতবড় ছড়া হইবে যে যদি একটি কাল 
কাক এক মাস যাবৎ যতদূর উড়িতে পারে যতদূর পর্যন্ত উহা বিভ্তৃত থাকিবে। ইমাম 
আহমদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 
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তবরানী (র)....সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (র) 
ইরশাদ করিয়াছেন, কোন বেহেশতবাসী যখন বেহেশতের ফল ছিড়িবে তখন সাথে 
সাথেই আর একটি ফল তথায় লাগিয়া যাইবে । হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) 
হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বেহেশতবাসীগণ 
পানাহার করিবে, কিন্তু না তাহারা থুথু ফেলিবে না নাক হইতে ময়লা বাহির হইবে । 
আর না তাহারা পেশাব পায়খানা করিবে। মিসকের ন্যায় সুগন্ধি বিশিষ্ট ঘাম বাহির 
হইবে এবং উহা উহাতেই তাহাদের খাবার হজম হইয়া যাইবে । যেমন শ্বাস প্রশ্বাস 
নিয়মিতভাবে সেচ্ছায় চলিতে থাকে অনুরূপভাবে তাহাদের মুখ দিয়া তাসবীহ তাকদীস 
নির্গত হইতে থাকিবে । (মুসলিম) ইমাম আহমদ ও নাসায়ী....যায়েদ ইব্‌নে আরকাম 
হইতে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন আহলে কিতাব রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট 
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল কাসেম! (সা) আপনি তো বলিয়া থাকেন যে 
বেহেশতবাসীগণ. পানাহার করিবে। তিনি বলিলেন, হা সেই সত্তার কসম যাহার হাতে 
আমার জীবন, প্রত্যেক বেহেশতবাসীকে একশত মানুষের পানাহার ও স্ত্রী মিলনের শক্তি 
দান করা হইবে৷” লোকটি বলিল যে ব্যক্তি পানাহার করে তাহার পেশাব পায়খানার 
প্রয়োজন হইয়া থাকে কিন্তু বেহেশতের মধ্যে এই ময়লা হইলে কেমন হইবে? তিনি 
বলিলেন এমন হইবে না, বরং ঘামের আকারে সব কিছু বাহির হইয়া যাইবে কিন্তু ঘাম 
হইবে মিসক সমতুল সুগন্ধি । (আহমদ ও নাসায়ী) হাসান ইব্‌নে আরাফাহ 
(র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
ইরশাদ করিয়াছেন, মাংস খাইবার উদ্দেশ্যে বেহেশতের যে পাখীর প্রতি তুমি 
তাকাইবে উহা সাথে সাথেই ভুনা হইয়া তোমার নিকট পেশ হইবে । 

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত অতঃপর যখন সে আহার শেষ করিবে পুনরায় উহা 
আল্লাহর নিদেশে পাখী হইয়া উড়িয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ২44, 
si EMEA 5234 অৰ্থাৎ, বেহেশতে অসংখ্য ফলমূল থাকিবে যাহা ন! 
ফুরাইবে আর না উহা ভক্ষণ করিতে কোন বাধার সৃষ্টি হইবে । 
EE Kei Wy উহার ছায়া নিকটে ঝাকিয়া থাকিবে। এবং উহার ফল তাহাদের 


নাগালের মধ্যে থাকিবে। আল্লাহ ইরশাদ করেন ssi 4 52 


2+ 


CE LEE eb olin Hii 
AEG £% 1 & যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, 
আমি তাহাদিগকে এমন বাগানসমূহে দাখিল করিব যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত 
হইবে। তাহারা সদা সেখানে অবস্থান করিবে। সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী 

বুখারী মুসলিমের এই রেওয়ায়েত বিভিন্ন সূত্রে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন, “বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে যাহার ছায়ায় অতিদ্রুত 
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৪৭২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


ঘোড়ায় আরোহণকারা একশত বৎসর চলিয়াও উহার শেষ প্রান্তে পৌছিতে পারিবে না। 
অতঃপর তিনি ১১০১৪ ১7 পাঠ করিলেন। 

পবিত্র কুরআনে অধিকাংশ স্থানে বেহেশত ও দোযখের আলোচনা আল্লাহ তা'আলা 
একই স্থানে করিয়াছেন, যেন মানুষ বেহেশতের প্রতি উৎসাহিত হয় এবং দোযখের 
শাস্তি হইতে ভীত হয়। আল্লাহ তা'আলা এখানে এই কারণেই বেহেশতের অবস্থা 
আলোচনা করিবার পর ইরশাদ করিয়াছেন 0&2 $ 04% 1 0 
oy “47,5441 তিনি আরো এরশাদ করিয়াছেন, ১] ১১ | EEE 
* EES wT ial LAOS দোযখবাসীরা ও বেহেশবাসীগণ 
ee ee Hl বেহেশতবাসীগণইঁ হইবে সফল । দামেশকের খতীব বিলাল ইবৃনে 
সা‘দ তাহার এক খুতবায় বলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের নিকট কি কোন 
ংবাদ দাতা এই সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে যে, তোমাদের কোন আমল কবূল 
করা হইয়াছে কিংযা কোন গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে”? তোমরা কি ধারণা 
করিয়াছ যে, তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করা হইয়াছে আর তোমরা আল্লাহর নিকট 
প্রত্যাবর্তন করিবে না । আল্লাহর কসম যদি তোমাদের নেক আমলের প্রতিদান আল্লাহ 
তা‘আলা এই দুনিয়ায়ই দান করিতেন তবে তোমরা নেককাজ করিতে অস্থির হইয়া 
পড়িতে ৷ আল্লাহর ইবাদত কি শুধু দুনিয়ার ধনসমূহ লাভের জন্য করিতে চাও_ 
বেহেশতের প্রতি কি তোমাদের কোন উৎসাহ নাই যাহার খাদ্য-সামগ্রি চিরস্থায়ী । 
(ইবনে আব হাতিম) 


sl 22 DLC GC A223 GS AA LN (Y") 


sh SASS BO es 0 eS 
0 431715531 
AIA ES) 8 54058 EE AIT YLT (vv) 
0613 BO C2 Gs AL RCTESTS AES 

৩৬. আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ 
হইয়াছে তাহাতে আনন্দ পায় কিন্তু কোন কোন দল উহার কতক অংশ অস্বীকার 
করে। বল আমি তো আল্লাহর ইবাদত করিতে ও তাহার কোন শরীক না করিতে 
অদিষ্ট হইয়াছ। আমি তাহারই প্রতি আহ্বান করি এবং তাহারই নিকট আমার 
প্রত্যাবর্তন । 

৩৭. এবং এই ভাবেই আমি উহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক নির্দেশ আরবী 


ভাষায় । জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদিগের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর তবে 
আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকিবেনা। 
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তাফসীর ৪ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন <! ? HE ail অর্থাৎ 
যাহাদিগকে আমি কিতাব দান করিয়াছি এবং তাহারা কিতাবের নির্দেশ মাফিক আমল 
করে তাহারা তো 21 0১21 =; 535); আপনার প্রতি নাযিল কৃত পবিত্র কুরআন 
দ্বারা আনন্দিত হয়, কারণ তাহাদের কিতাবেই উহার সুসংবাদ ও উহার সত্যতা 
বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন £40 Gi A a 
£231 {555.5 => অৰ্থাৎ যাহাদিগকে আমি কিতাব দান করিয়াছি তাহাদের মধ্যে যাহারা 
উহার সঠিকভাবে পাঠ করে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ও আল-কুরআনের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ১4 2/1... SCE HEME 
(55 10%, "25 হে কুরাইশগোত্র! তোমরা ঈমান আন কিংবা না আন পূর্ববর্তী 
আসমানী কিতাব যাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহারা তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
অনুসারী হইয়া যায়। কারণ তাহাদের কিতাবে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ 
বিদ্যমান ছিল এবং রাসূল প্রেরণের সেই ওয়াদা পূর্ণ হইতে দেখিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হয়। 
এবং তাহারা তাহাকে ও তাঁহার প্রতি প্রেরিত কিতাবকে মানিয়া লয়। আল্লাহ তা'আলা 
তাহার ওয়াদা খেলাফ করা হইতে পবিত্র । 2১১১৯১ ৬১৫৯ SUES IU 
(১5 ২এবং তাহারা কীদিতে কাদিতে আল্লাহর দরবারে শুকরানার সিজদা করে এবং 
আল্লাহর রতি নিবিষ্টতা আরো বৃদ্ধি পায়। ০,৫১ $১ ৩5331 ১৬% অবশ্য 
এই দলের কোন কোন লোক আপনার প্রতি অবতারিত ওহীর কিছু কিছু অস্বীকার 
করে। মুজাহিদ (র) বলেন, ৩1১২3 দ্বারা ইয়াহনদী ও নাসারাদেরকে বুঝান হইয়াছে। 
5: 3434 5 অৰ্থাৎ আপনার প্রতি যে মহাসত্য অবতীর্ণ হইয়াছে উহার কিছু মান্য 
করে আর কিছু অমান্য করে! কাতাদাহ ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়দ (র) এইরূপ 
তাফসীর করিয়াছেন । যেমন ইরশাদ হইয়াছে 4, basi ba list Jl Sail 
আরো ইরশাদ হইয়াছে 4, ৯% 4 ১41 Ed 4) %% 5 আপনি 
ঘোষণা করুন আমাকে তো কেবল আল্লাহর ইবাদত করিতে ও তাহার সহিত কাহাকে 
শরীক না করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেমন আমার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামকেও 
এই নির্দেশই দেয়া হইয়াছিল। 12-231 «21 তাহার পথের দিকেই আমি মানুষকে 
আহ্বান করিতেছি। 24 $2.40, এবং তাহার নিকট আমার আশ্রয় স্থল ও আমার 
ঠিকানা । ৪,75 ১১ ১25% 4034, যেমন আপনার পূর্বে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি 
আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছিলাম । অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আরবী ভাষায় 
মযবুত কুরআন অবতীর্ণ করিয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছি এবং অন্যান্যের উপর এই 
কিতাব দ্বারা আপনাকে মর্যাদা দান করিয়াছি। 
কাছীর-৬০ - 1৫' 
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2" 2797.2 “) 5 


DELS ali bls be JEU LUY অ 
CE 5 উহার সহিত বাতিল আসিয়া মিলিত হইতে পারে না উঁহা কৌশলী 
ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত ৷ ১ 4 20 8 9 4 
111 ০ 4425 আসমানী ইলম সমাগত হইবার পরও যদি আপনি তাহাদের 
প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহর পাকড়াও হইতে আপনার 
সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী কাহাকেও পাইবেন না। যাহারা আলেম, যাহারা রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর সুন্নাত ও তাহার মত-পথ সম্পর্কে অবগত তাহাদের কোন গুমরাহীর 
bE 
॥ 855551951 ০3 sity ESS (YA) 


DESI ES hl SU NRLTELUYRD OL 


EARN OY 4h 1 (৭) 
৩৮. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও 


. সন্তান-সন্ভুতি দিয়াছিলাম। আমাদের অনুমতি ব্যতীত কোন নির্দশন উপস্থিত করা 
কোন রাসূলের কাজ নহে । প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ । 


৩৯. আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহা 
প্রতিষ্ঠিত রাখেন । এবং তাহারই নিকট আছে কিতাবের মূল । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে মুহাম্মদ! (সা) যেমন আপনি 
একজন মানুষ, আপনাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি অনুরূপভাবে আপনার পূর্বে বহু 
রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম । তাহারাও মানুষই ছিলেন, তাহারাও আপনার ন্যায় 
পানাহার করিতেন ATO HCC ECG এবং 
সন্তান-সন্ভুতিও ছিল। গ্ৰ) ১ 34 157550504 4/ J অতএব আপনি ঘোষণা 
করুন, আমিও তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ, আমার নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে ওহী 
অবতীর্ণ হয়। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন অবশ্য 
আমি রোযা রাখি এবং ইফতারও করি রাতের বেলা উঠিয়া সালাত পড়ি এবং ন্দ্রাও 
যাই । আমি গোস্ত খাই এবং বিবাহও করি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ 
করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে। 


ঈমাম আহমদ (র)....আবু আইয়ুব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, “চারটি জিনিস আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নত, আতর 
ব্যবহার করা, বিবাহ করা, মিসওয়াক করা ও মেন্দি ব্যবহার করা । আবু ঈসা তিরমিযী 
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(র)....আবূ আইয়ুব (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন অতঃপর তিনি বলেন, যে 
Uo ER OE TO এই সূত্রটি অধিক বিশুদ্ধ ৷ 


$4) - 


cll st 1 ul Ald ১-১] ৩২০5 <1}5 অৰ্থ কোন রাসূলের পক্ষে ইহা 
সম্ভব নহে যে, তিনি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন ও অলৌকিক কিছু পেশ 
করিতে পারেন বরং অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটাইবার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর তিনি 
যাহা ইচ্ছা করেন এবং যাহা ইচ্ছা হুকুম দেন | ৬৬ 210 প্ৰত্যেক জিনিসের 
নিদিষ্ট সময় কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং থত্যেক জিনিসের একটি পরিমাণ 
SRE PAA IHRE lg Flt oat 2a ad ules ll 
52d alll a! lis 5 STEN “আপনার কি ইহা জানা নাই যে, আল্লাহ 
oo EE COVE Ro Ce wenn i Tir fetes Hes 
রহিয়াছে । ইহা আল্লাহর জন্য সহজ ।” যাহৃহাক ইবনে মুযাহেম বলেন, EEG 
_< অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত আসমানী কিতাবের জন্য আল্লাহর নিকট একটি নির্দি 
সময় নির্ধারিত আছে। এবং উহার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণও নির্ধারিত আছে। এই 
কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, £5; ১১, উহা হইতে আল্লাহ যাহা 
কিছু মিটাইয়া দেন এমন কি কজন অবতীর্ণ হওয়া পর্য্তপূর্বের সমস্ত কিতাবই ভিনি 
রহিত করিয়াছেন। 
উলামায়ে কিরাম অবশ্য ১০ ৷ 2১ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে মত 
বিরোধ করিয়াছেন, সাওরী, অকী ও হুশাইম ইবনে আবু লায়লা (র)...হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইহার অর্থ হইল আল্লাহ তা'আলা সারা 
বৎসরের যাবতীয় বিষয় ঠিক করিয়া দেন অতঃপর উহাতে যাহা ইচ্ছা তিনি পরিবর্তন 
করেন এবং যাহা ইচ্ছা তিনি অপরিবর্তিত রাখেন । অবশ্য সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য জীবন ও 
মৃত্যুর মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইহার মধ্যে তিনি কোন পরিবর্তন করেন না। 
মুজাহিদ (র) বলেন, ১১১০৯৬ ১; ; অৰ্থ হইল, আল্লাহ তা'আলার যাহা 
ইচ্ছা তাহার মধ্য পরিবর্তন করেন কিন্তু জীবন-মৃত্যু সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে কোন 
পরিবর্তন করেন না। মানসূর (র) বলেন, আমি একবার মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, আমাদের কেহ কেহ যে এই দু'আ করিয়া থাকে, হে আল্লাহ! আমার নাম 
যদি সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তবে উহা আপনি অবশিষ্ট রাখুন । আর 
যদি দুর্ভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তবে আপনি উহা মিটাইয়া দিন এবং 
সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিন । ইহা সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বলিলেন 
ইহা তো একটি ভাল দুআ? এক বৎসর কিংবা কিছু বেশী দিন পরে আমার পুনরায় 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন আমি পুনরায় তাহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
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করিলাম তখন তিনি 4, ২% £41551 (| এই আয়াত পড়িয়া বলিলেন, 
আল্লাহ তা'আলা. পবিত্র লাইলাতুল কদরে সারা বৎসরে যে রিযিক কিংবা মুসীবত 
অবতীর্ণ হইবে উহার ফায়সালা করেন ৷ অতঃপর উহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা তিনি পরিবর্তন 
করিয়া ফেলেন, কিন্তু সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্পর্কে কোন পরিবর্তন তিনি করেন না। 


আ‘মাশ (র) আবূ ওয়ায়েল শকীক ইবনে সালামাহ হইতে বর্ণনা করেন, তিনি 
অধিকাংশ সময়ে এই দু'আ করিতেন হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া 
লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে উহা মিঠাইয়া দিন এবং সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত 
করুন। আর যদি সৌভাগ্যশালীদের মধ্যে আমার নাম লিখিয়া থাকেন তবে উহা 
অবশিষ্ট রাখুন। আপনিই যাহা ইচ্ছা উহা মিটাইয়া থাকেন আর যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট 
রাখেন। আর আপনার নিকটই মূল কিতাব রহিয়াছে। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) 
বর্ণনা করিয়াছেন । ইবনে জরীর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন....হযরত উমর ইবনুল 
খাত্তাব (রা) একবার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ কালে কাদিয়া কাদিয়া এই দু‘আ 
করিতেছিলেন, হে আল্লাহ! যদি আপনি আমার জন্য দুর্ভাগ্য কিংবা গুনাহ লিখিয়া 
থাকেন তবে উহা মিটাইয়া দিন আপনি যাহা ইচ্ছা মিটাইয়া থাকেন যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট 
রাখেন ৷ উন্মুল কিতাব আপনার কাছেই রহিয়াছে। আপনি উহা .সৌভাগ্য ও ক্ষমা দ্বারা 
পরিবর্তন করুন । 

হাম্মাদ (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনিও এই 
দু'আ করিতেন। শরীফ (র)....হযরত আবব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতেও এই 
হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র)....হযরত কা’ব (রা) হইতে বর্ণিত 
হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমীরুল মু‘মিনীন! যদি আল্লাহর 
কিতাবে একটি আয়াত না থাকিত তবে কিয়ামত পর্যন্ত কি কি সংঘটিত হইবে আমি 
তার সবই আপনাকে জানাইয়া দিতাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আয়াতটি? তিনি 


473 22 2 


বলেন: eG 


এই সমস্ত SE SEE HEE CE EOE NET "SUE 
লিখিয়া রাখিয়াছেন উহার কিছু মিটাইয়া দেওয়া হয় আর কিছু অবশিষ্ট রাখা হয়। এই 
রেওয়ায়েত দ্বারাও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ (র)....সাওবান 
(রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বান্দা 
তাহার গুনাহের কারণে রিযিক হইতে বঞ্চিত হয় আর তাকদীর কেবল দু‘আই রদ 
করিতে পারে। আর নেকী ছাড়া বয়স বৃদ্ধি পায় না। ইমাম নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ 
ও সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ 
আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়িয়া রাখিবার দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায়। অন্য একটি রেওয়ায়েতে 
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বর্ণিত, আসমান ও যমীনের মাঝে দু'আ ও তাকদীরের সংঘাত ঘটে । ইবনে জরীর 
(রা)....হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর নিকট যে 
লওহে মাহফুয আছে উহা সাদা মুক্তা দ্বারা নির্মিত এবং পাচ শত বৎসরের রাস্তায় 
বিস্তৃত ৷ উহার দুইটি ইয়াকূতের মলাট রহিয়াছে উহার প্রতি আল্লাহ তাআলার প্রতি 
দিন তিন শত ষাট বার লক্ষ্য করেন এবং যাহা ইচ্ছা উহা হইতে রহিত করেন এবং 
যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন। লায়েস ইবনে সা'দ (র).... আবূ দরদা (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন রাতের তিন পহর অবশিষ্ট 
থাকিতে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে লওহে মাহফুয খোলা হয়। এবং উহার প্রথম 
পহরেই আল্লাহ তা'আলা উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যাহা ইচ্ছা উহা হইতে 
মিটাইয়া ফেলেন এবং যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন । ইবনে জরীর (র) হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন । কালবী (র) 11 744 ১.১২, প্রসংগে বলেন, আল্লাহ রিযিকের 
কিছু মিটাইয়া দেন এবং কিছু অবশিষ্ট রাখেন । অনুরূপভাবে বয়সও তিনি কম করেন 
এবং বৃদ্ধি করেন। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করল আপনার নিকট ইহা বর্ণনা করিয়াছে 
কে? তখন তিনি বলেন, আবূ সালেহ (র) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে রবাব (র) 
হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে এই আয়াত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, সকল কথাই লিপিবদ্ধ করা হয় অবশেষ 
বৃহস্পতিবার আসিলে যাহাতে কোন সওয়াব ও আযাব নাই উহা নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া 
হয়। যেমন আমি খাইয়াছি, আমি প্রবেশ করিয়াছি, আমি বাহির হইয়াছি এবং এই 
প্রকারের সত্য কথা । এবং যে সমস্ত কাজে ও কথায় সওয়াব কিংবা আযাব হয় উহা 
অবশিষ্ট রাখা হয়। ইকরিমাহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন 
কিতাবটি মোট দুই খান একখান হইতে আল্লাহ তা'আলা যাহা ইচ্ছা মিটাইয়া দেন 
এবং যাহা হচ্ছ অৱ তাচ এবং অপর: /কতাৰ স্বামি হরর বুলা /কতার যাহা 
আল্লাহর নিকট থাকে । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) Ell EC RC {11 ১১২, প্রসংগে 
বলেন, যে ব্যক্তি কিছু কাল যাবৎ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে নিয়োজিত ছিল, 
অতঃপর সে গুনায় লিপ্ত হইয়া গুমরাহ হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে আল্লাহ তাহার নেক 
আমল মিটাইয়া দেন। আর যে ব্যক্তি কিছু কাল গুনাহর কাজে লিপ্ত ছিল কিন্তু আল্লাহর 
পক্ষ হইতে তাহার জন্য সৎকাজ করাই পূর্বে নির্ধারিত হইয়াছিল অতএব সে আল্লাহর 
ইবাদত করিতে করিতেই মৃত্যুবরণ করিবে। এই ব্যক্তি হইল সেই ব্যক্তি যাহার নেক 
MLN SNE LS 
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আয়াতটি এই আয়াতের $৯ TEMP RLS CS TEES CE 
১258 অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন আর 
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. 8৭৮ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করিবেন। তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান । হযরত 
আলী ইবনে তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে 0 0 3১২! 
৩১%, এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ তা‘আলা যাহা ইচ্ছা পরিবর্তন করেন 
এবং উহা রহিত করিয়া দেন। আর যাহা ইচ্ছা তিনি অবশিষ্ট রাখেন। অতএব উহার 
মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটেনা । হযরত কাতাদাহ (র) বলেন ০ 3১ 
54% আয়াতটি (৷ ২5| $০ ০45 5 এর অনুরূপ আয়াত । অর্থাৎ যাহা 
ইচ্ছা তিনি মানসুখ ও রহিত করেন এবং যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট ও অপরিবর্তিত রাখিয়া 
দেন। ইবনে আবূ নজীহ (র) হযরত মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যখন ১০ 
sl 51 4: 50 21,1}",04 অবতীৰ্ণ হইল, তখন কুরাইশ কাফিররা বলিল, 
“মুহান্মদকে দেখিতেছি যে, সে কোন জিনিসেরই মালিক নয়।” কাজ হইতে অবসর 
হইয়া গিয়াছে, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, তাহাদিগকে ভীত ও ধমক দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে । অর্থাৎ “আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে তাহার জন্য নতুন যে কোন নির্দেশ দিতে 
পারি এবং নতুন যে কোন ফয়সালা আমি রমযানে করিয়া থাকি । অতঃপর যাহা ইচ্ছা 
মিটাইয়া ফেলি এবং যাহা ইচ্ছা অপরিবর্তঁত রাখি ।” অর্থাৎ, মানুষের রিযিক, বিপদ, 
মুসীবত এবং নিয়ামতসমূহ ও তাহাদের জন্য যাহা কিছু বিতরণ করা হয় উহার মধ্যে 
. আল্লাহ পরিবর্তন করেন, নতুন কোন ফায়সালা দান করেন কিংবা পূর্বের ফায়সালা 
বহাল রাখেন । 

হাসান বসরী (র) বলেন, ১,5: ৯/০ ২ $১২; এর অর্থ হইল যাহার মৃত্যু 
আসে সে চলিয়া যায় এবং যাহার মৃত্যু দূরে তাহার জীবন-তরী মৃত্যুর ছার পর্যন্ত 
চলিতে থাকে। আবূ জা‘ফর ইবনে জবীর (র)ও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। esd Ee 
<] 1 তাহার নিকট উন্মুল কিতাব রহিয়াছে অর্থাৎ হালাল হারাম রহিয়াছে। 
কাতাদাহ ইহার অর্থ করেন, তাহার নিকট মূল কিতাব রহিয়াছে। যাহৃহাক (র) বলেন, 
ইহার অর্থ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট একখানি কিতাব আছে । সুলাইদ ইবনে 
দাউদ (রা)....হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক বার তিনি হযরত 
কা'ব এর নিকট ০1 সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহা হইল 
আল্লাহর জ্ঞান অর্থাৎ তিনি কি কি সৃষ্টি করিবেন, আর কি কি সৃষ্টি করিয়াছেন আর 
আল্লাহর বান্দারা কি কি কাজ করিবে উহা সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানকে ০411 বলা 
হয়। অতঃপর আল্লাহ তাহার সেই ইলমকে বলিলেন তুমি কিতাবে রূপান্তরিত হয়ে যাও । 

অতঃপর উহা কিতাবে পরিণত হইয়া গিয়াছে।-ইবনে জুরাইজ (রা) হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, উম্মুল কিতাব অর্থ যিকির । 
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৪০. উহাদিগকে যে শাস্তি কথা বলি, তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই 


দিই অথবা যদি ইহার পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটাইয়াই দেই তোমার কর্তব্য তো 
কেবল প্রচার করা এবং হিসাব নিকাশ তো আমার কাজ । 


8৪১. উহারা কি দেখে না যে আমি উহাদিগের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত 
এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর । 


তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা) কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ 
করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) যদি আপনার শকত্রুদিগকে আপনার সম্মুখেই দুনিয়াতে শাস্তি 
দান করি কিংবা শাস্তির পূর্বেই আপনাকে মৃত্যু দান করি তবে ইহাতে আপনার তো 
কোন লাভ নাই । আপনার কাজ তো আল্লাহর দাও‘'আত পৌচছাইয়া দেওয়া আর তাহা 
আপনি রীতিমতই পালন করিয়াছেন। ০.১১1৷ 2155 আর আমার দায়িত্ব হইল 
তাহাদের কর্মকাণ্ডের হিসাব লওয়া ও তাহাদিগকে তাহাদের কাজের শাস্তি দেওয়া । 
EULER ah CELE ib ts Le 
st ৫৫ “আপনি তো কেবল একজন উপদেশ দানকারী, তাহাদের 
ওপর আপনি দারোগা নহেন। অবশ্য যে আপনার উপদেশ হইতে বিমুখ হইবে এবং 
অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে । অতঃপর আমি তাহাদের হিসাব লইব ৷” 

Ul, Li 2s Ua La GILL 2 LD I হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহারা কি ইহা দেখিতে পাইতেছে না যে, হ্যরত 
মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য একের পর এক ভূখন্ডের ওপর বিজয় দান করিতেছি । অপর 
এক রেওয়াতে তিনি বলেন, তাহারা কি দেখিতেছে না যে, বড় বড় জন পদের এক 
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প্রান্ত বিধ্বস্ত হইয়া বড় বড় গহবরে পরিণত হইতেছে এবং অপর এক প্রান্ত আবাদ 
হইতেছে। ইকরিমাহ ও মুজাহিদ (র) বলেন, চতুর্দিকে সংকুচিত করিবার অর্থ হইল 

ংস করিয়া দেওয়া ৷ হাসান ও যাহৃ্‌হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল মুশারিকদের 
উপর মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার করা । আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন, “জনপদের বাসিন্দাদের ক্ষতি হওয়া ও উহার বরকত কমিয়া 
যাওয়া ৷” 


মুজাহিদ (র) বলেন, মানুষ ও ফলমূলের ক্ষতি হওয়া এবং যমীন ধ্বংস হওয়া । 
শা'বী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল মানুষ ও তাহাদের বাগানের ফলমূল নষ্ট হইয়া 
যাওয়া । যমীন ছোট হইয়া যাওয়া ইহার অর্থ নহে । হযরত ইকরিমাহ (র)ও অনুরূপ 
তাফসীর করিয়াছেন তিনি বলেন, যদি যমীন সংকীর্ণ হইত তাহা হইলে তো মানুষের 
জন্য একটি ছোট কুড়ে ঘর নির্মাণ করাও সম্ভব হইত না। বরং ইহার অর্থ মানুষের 
মৃত্যু বরণ করা । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এক রেওয়ায়েতে ইহার তাফসীর 
করিয়াছেন, “জনপদের উলামা ফুকাহা ও সৎলোকদের মৃত্যুর কারণে জনপদের নষ্ট 
হইয়া যাওয়া ৷” মুজাহিদ (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। হাফিয ইবনে 
আসাকির (র) আহমদ ইবনে আব্দুল আযীয আবুল কাসেম মিসরী এর আলোচনায় 
উল্লেখ করিয়াছেন, আবূ মুহাম্মদ তালহা ইবনে আসাদ আলমুররী দামেস্কি আমাদের 
নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আবূ বকর আজেরী পবিত্র মন্ধায় কবিতা পাঠ 
করিয়া শুনাইয়াছেন তিনি বলেন, আহমদ ইবন গযাল আমাদের নিকট কবিতা পাঠ 
করিয়া শুনাইয়াছেন। 


OU Ee FEE HELENE 
ALES Ld se 2ASN + Ula EACLE Lae 

অর্থাৎ যতকাল আলেম কোন ভূখন্ডে জীবিত থাকেন সে ভূ-খন্ডও স্বজীব থাকে। 
আর যখন আলেমের মৃত্যু হইয়া যায় তখন সেই অঞ্চলটি নিজীব হইয়া পড়ে । যেমন 
বৃষ্টি বর্ষিত হইলে যমীন স্বজীব হয়। আর যদি বৃষ্টি বর্ষিত না হয়, তবে তথায় ধ্বংস 
আসিয়া উপস্থিত হয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটি সর্বোত্তম । অর্থাৎ 
একের পর এক জনপদে শিরকের উপর ইসলামের বিজয় লাভ। 4৫14 331, 
sll fish FRAUEN SONG ROPE SEER REC OA SPOOL ART 
করিয়াছেন। 
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সূরা রা‘দ ৪৮১ 
ও ৩০৩১ EIA LL s 2 3 2 (tv) 
0 AD AL Ad2f? 2/7 TS pti? 5 
Ss eons SIO: TUE EE BI SY 
চক্রান্ত আল্লাহর ইখতিয়ার । প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করে তাহা তিনি জানেন এবং 
কাফিরগণ শীঘ্রই জানিবে শুভ পরিণাম কাহাদিগের জন্য । 
তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন 1415 3০ 525% ১৫% 25 পূৰ্ববৰ্তী 
কাফিররা তাহাদের রাসূলগণের সহিত ফেরেববাজী করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে 
তাহাদের দেশ হইতে বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
তাহাদের ফেরেববজীর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন এবং মুত্তাকী ও খোদাভীরুদের জন্য 
পরকালের পুরস্কার নির্ধারণ করিয়াছেন । আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন। 
UES IU LINDL LILA Onl $25 
EEE TRE rE 
আর যখন আপনার যামানার কাফিররা আপনাকে গ্রেফতার করিবার কিংবা হত্যা 
করিবার কিংবা দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাহারা 
ফেরেবব্বাজী করিতেছিল, আল্লাহও তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার কৌশল করিতেছিলেন। 
আর বলুনতো, আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম কৌশলী আর কে"? আল্লাহ তা'আলা আরো 
ইরশাদ করিয়াছেন ১৯১9 ০% 15 5,45, 2 19,55 তাহারা ফেরেবাজীতে 
লিপ্ত আর আমিও তাহাদের ফেরেববাজীর জন্য শাস্তি দেওয়ার কৌশল করিয়াছি । 
অথচ, তাহারা টেরও পাইতেছেনা। 
CH EAE ONE CEL) ORES ET EE AT 
- balk ls tse 
তাহাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কি তাহা আপনি দেখুন আমি তাহাদিগকে ধ্বংস 
করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদের সমস্ত কওমকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছি। তাহাদের যুলমের 
সাক্ষ্য বহনকারী বিধ্বস্ত জনপদের ধংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান । 5 ০ 
45 9 অৰ্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গোপন বিষয়সমূহ সম্পৰ্কে অবগত । অতএব 
যে যাহা কিছু করিতেছে তাহাও তিনি জানেন এবং তিনি উহার পুরস্কার ও শাস্তি দান 
করিবেন। এ ৯১ ১০] 31/14, 49 এক ক্বরাতে এখানে কাফির পড়া 
হইয়া থাকে । অর্থাৎ পরকালের শুভ পরিণতি কাহাদের জন্য নির্ধারিত কাফিরদের জন্য, 
কাছীর-৬১৭৫) 
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না রাসূলগণ ও তাহাদের অনুসারীদের জন্য, তাহা তাহারা শীর্ঘই জানিতে পারিবে। 
অর্থাৎ তাহাদের জন্য কখনো না । বরং দুনিয়া ও আখিরাতের শুভ পরিণতি কেবল 
রাসূলগণ ny plete prt ete A 

>. ELIE BS OS: র্যা YTS CIS 0 OR (£Y) 

Ele ie CAI 

৪৩. যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে তুমি আল্লাহর প্রেরিত নহ । বল 
আল্লাহ এবং যাহাদিগের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে, তাহারা আমার ও 
. তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট । 

তাফসীর $ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে নবী! (সা) এই কাফিরদল 
আপনাকে অমান্য করিয়া বলেন $55 ৩%, “আপনি নবী নহেন।” অর্থাৎ আপনাকে 
আমি নবী বানাইয়া প্রেরণ করি নাই । (4১১ ০: 22 ৬ ৮% 3% আপনি 
বলুন আমার ও তোমাদের উপর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, আল্লাহর পক্ষ হইতে 
রিসালাতের যে দায়িত্‌ আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল তাহা আমি যথারীতি পালন 
করিয়াছি কিনা এবং তোমরা আমার প্রতি যে মিথ্যা অপবাদ করিতেছ উভয়ের উপর 
আল্লাহকে সাক্ষী হিসাবে আমি যথেষ্ট মনে করি। ০% ০১১১০ ৬১ (১ কোন 
কোন তাফসীরকার বলেন, আয়াতটি হযরত আব্দুল্পাহ ইবনে সালাম (রা) সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা মুজাহিদ (র)-এর মন্তব্য । কিন্তু বক্তব্যটি বড় দুর্বল । কারণ 
আয়াতটি হইতেছে মক্কী আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবৃনে সালাম (রা) মদীনায় ইসলাম 
গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত আবব্দুল্পাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আওযফী যাহা বর্ণনা 
করিয়াছেন উহাই অধিক সঠিক বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, যাহাদের কিতাবের জ্ঞান 
আছে তাহাদের দ্বারা ইয়াহ্দী ও নাসারাদিগকে বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (রা) বলেন, 
UE ACE ON HET OA a RE SRE AOR 
রেওয়াত অনুসারে মুজাহিদ (রা) বলেন, £4 Le: ১১৫০১5; দ্বারা এখানে 
আল্লাহকে বুঝান হইয়াছে। হযরত দাদ হনব ও) ২ ৰত আনা ন 
সালামকে বুঝান হইয়াছে এইকথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে আয়াতটি 
মক্কী এবং তিনি তিনি <1 1 ১১2০ 5 পড়িতেন অৰ্থাৎ মীমকে যেরসহ পড়িতেন। 
অর্থ হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে ৷ মুজাহিদ এবং হাসান বসরীও অনুরূপ পড়িতেন। 
ইবনে জরীর (র)....হযরত ইবনে উমর হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (র)ও অনুরূপ 
কিরাত পড়িতেন । অতঃপর তিনি বলেন, এই হাদীসটি নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের মতে 
বিশুদ্ধ নহে । হাফিয আবূ ইয়ালা (র) তাহার মুসমাদ গ্রন্থে....ইবনে উমর (রা) হইতে 
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সূরা রাদ ৪৮৩ 
মারফুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু ইহাও যয়ীফ এবং বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত নহে । এই 


ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হইল ০! ০১১০ ৪3 এর মধ্যে ১5 শব্দটি ০১০ 4 


PA 


(জাতি বাচক বিশেষ্য) আহলে কিতাবের সমস্ত উলামা ইহার অন্তর্ভুক্ত যাহারা হযরত 
মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাবলী তাহাদের পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ পাইয়াছে 
' যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 
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জন্য লিখিয়া রাখিব যাহারা আল্লাহকে ভয় করে ও যাকাত আদায় করে। আর যাহারা 
আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আমার সেই উন্নী রাসূলের 
অনুসরণ করে। তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যেও যাহার গুণাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে। অন্য 
আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে 02/7 2 ০ ? AEE LILLE 215 এই 
কথাও কি তাহার সত্য হওয়ার জন্য প্রমাণ নহে যে তাহাকে বনী ইসরাঈলের 
আলেমগণ জানেন? এই ধরনের আরো প্রমাণ রহিয়াছে যাহাতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে 
যে বনী ইসরাঈলের আমেলগণ তাহাদের আসমানী কিতাবের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ 
(সা) এর রিসালাত ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে 
সালাম (রা) হইতে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত যে তিনি মক্কায়ই ইসলাম গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

হাফিয আবু নু‘আইন ইসফাহানী (র) তাহার সুপসিদ্ধ ‘দালায়েলুন নবুয়ত’ গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন, সুলায়মান ইবনে আহমদ তবরানী....আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত যে তিনি 
ইয়াহ্দী আলেমদের নিকট বলিলেন একবার আমি ইচ্ছা করিলাম যে আমাদের পিতা 
হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর মসজিদে সময় কাটাইব। অতঃপর 
তিনি বলেন, তিনি যখন, মক্কায় পৌছালেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তথায় অবস্থান 
করতেছিলেন তাহারা যখন হজ্জ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তাহাদের সহিত 
সাক্ষাৎ ঘটিল ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মিনায় ছিলেন এবং অন্যান্য লোক ও তাহার 
চতুৰ্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি যখন উঠিয়া দাড়াইলেন তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে 
সালামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম নও 
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কি। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন, আমি বলিলাম জী হা, তিনি বলিলেন, তুমি 
নিকটে আস, আব্দুল্লাহ ইবন সালাম বলেন, অতঃপর আমি তাহার নিকটে পৌছালাম 
তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা 
করিতেছি, হে আব্দুল্লাহ! তাওরাতে কি তুমি আমাকে রাসূলুল্লাহ হিসাবে উল্লেখ পাও 
নাই? তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি আল্লাহর পরিচয় দান করুন । 
তখন হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্মুখে দন্ডায়মান 
হইয়া বলিলেন, ৫4০ 1/ 4111 £51 ৷ ৯% আপনি বলুন, আল্লাহ একক তিনি 
বে-নিয়ায । অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইলেন। অতঃপর 
আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলিলেন আমি সাক্ষ্য দিতেছি “আল্লাহ ব্যতীত আর কোন 
ইলাহ নাই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রসূল ।” অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম 
মদীনায় রওনা হইয়া গেলেন, এবং ইসলাম গোপন করিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন 
মদীনায় হিজরত করিয়া আসিলেন, তখন আমি একটি খেজুর গাছের মাথায় খেজুর 
পাড়িতেছিলাম যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের সংবাদ শুনিতে পাইলাম তখন 
গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। আমার আম্মা আমাকে বলিলেন, হযরত মূসা 
(আ)-এর আগমন ঘটিলেও তো তুমি গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িতে না । ব্যাপার কি? 
তখন আমি বলিলাম, আল্লাহ্‌র কসম, আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর আগমনে হযরত মূসা 
(আ) ইবনে ইমরান (আ)-এর নবুয়াত হইতেও অধিক বেশী খুশী হইয়াছি। 
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১. আলিফ-লাম-রা এই কিতাব । ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে 
পার অন্ধকার হইতে আলোকে তাহার পথে, তিনি পরাক্রমশালী প্রশধ্সার্হ 

২. আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহারই । কঠিন 
শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য ৷ 

৩. তাহারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রধান্য দেয় ৷ মানুষকে নিবৃত্ত করে 


আল্লাহর পথ হইতে এবং আল্লাহর পথ বক্র করিতে চাহে উহারাই তো ঘোর 
বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। 
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তাফসীর ঃ সূরাসমূহের প্রারম্ভে যে সমস্ত মুকাত্তা'আত হরফ রহিয়াছে উহা সম্পর্কে 
আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ১15১31 2, হে মুহাম্মদ! (সা) এই মহান গ্রন্থ যাহা 
আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম গ্রন্থ । যাহা 
সারা জাহানের সর্বোত্তম রাসূলের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করিয়াছেন। £>4] 
Sl dl ১১৮ ০5 0 অৰ্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা) এই মহান গ্ৰন্থ আপনার 
প্রতি এইজন্য অবতীর্ণ করা হইয়াছে যেন আপনি ইহা দ্বারা গুমরাহীর অন্ধকারে 
ent baled Bidinsan টানিয়া আনিতে পারেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা 


ইরশাদ করিয়াছেন ১ 3 sialon bli 


) 177? *# 


axed Ro EE oH AT 14 অর্থাৎ আল্লাহ 
মুমিনদের বন্ধু যিনি তাহাদিগকে অন্ধকারসমূহ হইতে আলোর দিক বাহির করেন। 
আর কাফিরদের বন্ধু হইল তাগুত যাহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারসমূহের 


vw 


দিকে বাহির করে। তিনি আরো ইরশাদ করেন ও ৪১১০ 2 53 G3 


2454/4 22 


Al slain Sas 2,১1 ০0547 তিনি তাঁহার বান্দার উপর স্পষ্ট 
আয়াতসমূহ অবতীৰ্ণ করেন, যেন তিনি তোমাদিগকে অন্ধকারসমূহ হইতে আলোর 
দিকে বাহির করেন। } 45 55} খঃ$ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)- এর 
হাতে যাহাদের ভাগ্যে হেদায়াত নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তীহার নির্দেশেই তিনি 
তাহাদিগকে সঠিক পথের দিকে দিক দর্শন করিবেন। }?,২1! ১1,০ ০! মহা 
প্রতাপশালী-সত্তার পথের দিকে যাহার ইচ্ছাকে না প্রতিশোধ করা যায় আর না তাহার 
উপর কেহ বিজয়ী হইতে পারে। তিনিই সকলের উপর বিজয়ী 32-1 তিনি তাঁহার 
সকল কার্যকলাপে আদেশ নিষেধে প্রশংসিত এবং তাহার সকল সংবাদে সত্যবাদী } 

4S OE CE 5 OCA Ba VEE Ee আপনি 
বলিয়াদিন হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ রাসূল হিসাবে 
প্রেরিত যাহার জন্য আসমান ও যমীনের সাম্রাজ্য রহিয়াছে। lie Sa Sali 
24-5 অৰ্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা) যেহেতু তাহারা আপনার কথা অমান্য করিতেছে এই 
কারণে, কিয়ামতে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তির বড়ই অনিষ্টি রহিয়াছে। অতঃপর 
আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, যেহেতু তাহারা পার্থিব জীবনকে 
পারলৌকিক জীবনের উপর প্রাধান্য দিত এবং পরকালকে বাদ দিয়া কেবল পার্থিব 
জীবনের জন্য তাহারা কাজ করিত । এবং আখিরাতকে তাহারা তাহাদের পশ্চাতে 
রাখিয়া দিত। এ J} 3% ০4, এবং তাহারা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর 
আনুসারীদিগকে আল্লাহ পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিত 9০49৯355 আর বস্তুতঃ 
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আল্লাহর রাহ সঠিক সরল হওয়া সত্বেও তাহারা উহাতে বক্রতা পছন্দ করিত । অথচ, 
বিরোধীদের এই তৎপরতা উহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না । তাহারা এই ব্যাপারে 
মূর্খতা ও ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত । অতঃপর এই পরিস্থিতে তাহাদের নিকট হইতে 
সংশোধনের কোন আশা করা যাইতে পারে না। 
Usd GBS IMLS WIL 
onl; LASTS GGT TE 2 
8৪. আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়াই পাঠাইয়াছি। 
তিনি তাহাদিগের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা 
বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তনি 
পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় । 
তাফসীর $ আল্লাহর বান্দাদের সহিত ইহা তাহার বড়ই অনুগ্রহ যে, তিনি বিভিন্ন 
কওমের নিকট এমন সকল রাসূল পাঠাইয়াছেন যাহারা তাহাদের ভাষায়ই কথা 
বলিতেন যেন তাহারা তাহাদের মনের ইচ্ছা এবং আল্লাহর যে বাণীসহ তাহাদিগকে 
প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদের কওমকে বুঝাইয়া দিতে পারেন । যেমন ইমাম আহমদ 
(র)....হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন, “আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকেই তাহার কওমের ভাষার সহিত প্রেরণ 
করিয়াছেন।' Ua Fae ১০5 অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক কওমকে 
স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া ও তাহাদের নিকট দলীল প্রমাণ কায়েম করিবার পর তিনি 
করেন। £১1! +, অর্থাৎ তিনি পরম প্রতাপশালী তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা 
অস্তিত্ব লাভ করে এবং যাহার তিনি ইচ্ছা করেন না তাহা অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে 
না। ১451 তিনি পরম কৌশলী । অতঃপর যে ব্যক্তি গুমরাহির যোগ্য তাহাকে তিনি 
গুমরাহ করেন। আর যে হেদায়াত পাওয়ার উপযুক্ত তাহাকে তিনি হেদায়াত দান 
করেন। পূর্ব হইতেই আল্লাহর এই নিয়ম রহিয়াছে যে তিনি প্রত্যেক নবীকেই তিনি 
তাহার উম্মতের ভাষায়ই আল্লাহর বাণী পৌছাইবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছে। স্বীয় 
ভাষাভাষী ব্যতীত আর কোন কওযমের প্রতি কোন নবীকে তিনি প্রেরণ করেন নাই । 
কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) কে তাহার ব্যাপক রিসালাতের মাধ্যমে সকল মানুষের প্রতি 
রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রা) হইতে 
বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমাকে পাঁচটি বিশেষ জিনিস 
দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নাই । (১) এক মাস দূরত্বের 
পথে আমার ভীতি বিস্তার করিয়া আমার সাহায্য করা হইয়াছে। (২) যমীনকে আমার 
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সিজদার স্থান ও পবিত্রতা লাভের উপায় হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে। (৩) গনীমতের 
মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহারো জন্য হালাল করা হয় 
নাই ৷ (৪) আমাকে শাফাআতের অধিকার দান করা হইয়াছে। (৫) পূর্বে কোন নবীকে 
কেবল তাহার নিজের কওমের নিকট প্রেরণ করা হইত । আর আমাকে সমগ্র 
মানবকুলের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার জন্য বিভিন্ন সূত্রের আরো অনেক প্রমাণ 
রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ১4 1) 029 ১ Ll AL I 
(২5 আপনি বলিয়া দিন, হে লোক সকল! আর্মি তোমাদের পরঁকলের প্রতি রাসূল 
হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। 

13 SBN GSE rs EE os ELIS (0) 


0S NL BI 5 DSL Oh sil SL BITS 


৫. মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম । এবং বলিয়াছিলাম 
তোমার সম্পৃদায়কে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন কর । এবং উহাদিগকে 
আল্লাহর দিবসগুলির দ্বারা উপদেশ দাও ৷ ইহাতে তো নিদর্শন রহিয়াছে পরম 
ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য । 

তাফসীর £$ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে মুহাম্মদ! (সা) মানবকুলের 
হেদায়াতের জন্য এবং তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর প্রতি আহ্বান করিবার 
জন্য যেমন আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ)- 
কেও বনী ইসরাঈলের নিকট আমার অনেক নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম । মুজাহিদ 
(র) বলেন মূসা (আ)-এর নিদর্শন ও মু‘জিযার সংখ্যা ছিলো মোট নয়টি । £3410 
“5১৪ অৰ্থাৎ আমি তাহাকে এইভাবে নির্দেশ দিয়াছিলাম যে আপনি আপনার কওমকে 
অন্ধকার হইতে আলোর দিকে টানিয়া আনুন । অর্থাৎ তাহাদিগকে কল্যাণের প্রতি ডাকুন 
যেন তাহারা গুমরাহির ও বর্বতার অন্ধকার হইতে হেদায়াতের আলো ও ঈমানের 
জ্যোতির দিকে বাহির হইয়া আসে। 4 ১,249 অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে 
ফিরআউনের অত্যাচার অবিচার ও তাহার কয়েদ হইতে মুক্ত করিয়া ও তাহাদের শত্রু 
হইতে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দান করিয়া নদীর মধ্য দিয়া তাহাদের জন্য পথ করিয়া দিয়া 
মেঘ মালার সাহায্যে তাহাদের জন্য ছায়া দান করিয়া এবং মারা ও সালওয়া তাহাদের 
উপর অবতীর্ণ করিয়া ইহা ছাড়া আরো যে অনেক নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা 
তাহাদিগকে দান করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া আপনি বনী ইসরাঈলকে উপদেশ 
দান্‌ করুন । হযরত মুজাহিদ কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর 
করিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি মারফ্‌ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবনে 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) তাহার পিতার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তিনি... ‘উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা) ॥ ৯১২১ 
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ll ১_U-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া 
তাহাদিগকে নসীহত করুন । ইবনে জরীর ইবনে আবূ হাতিম (র) মুহাম্মদ ইবনে 
আবান হইতে ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পুত্র আব্দুল্লাহ মওক্ফরূপে হাদীসটি 
বৰ্ণনা করিয়াছেন ১৫ ১০০341 23 ১ 25%141,5 অৰ্থাৎ বনী ইসরাঈলকে 
ফিরাউনের হাত হইতে মুক্তি দান এবং তাহারা যে লাঞ্চনাজনক শাস্তি ভোগ করিতে 
ছিল তাহা হইতে পবিত্রাণ দানের মধ্যে বিপদে ধৈর্যধারণকারী ও মুখে শোকরকারীদের 
জন্য অনেক নিদর্শন রহ্িয়াছে। যেমন হযরত কাতাদাহ (রা) সেই বান্দা বড় ভাল যে 
কোন বিপদে পতিত হইয়া ধৈর্যধারণ করে এবং যখন তাহাকে নিয়ামত দান করা হয় 
তখন শোকর করে। অপর একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত তিনি 
বলেন, মুমিনের ব্যাপারটাই বড় আশ্চার্যজনক আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য যে কোন 
ফয়সালা করেন উহাতে তাহার জন্য কল্যাণ নিশ্চিত থাকে। যদি কোন কষ্টে পতিত 
হইয়া সে ধৈর্যধারণ করে তবে তাহার পক্ষে কল্যাণকর আর যদি সুখী হইয়া শোকর 
CE EU J 


ESTE s 40 23 | 3555) RSTO Pi 
52 DHS pO 17 E24 Om Ul 

b ABS 9 EATER “2৯2১ 

ৰ) PORT 4/5 NLP 5 CS SS OE L(Y) 


পর্ন পন 


oid: 
SAI ET) € Yt HAS SIE G62 


a 


927 8B Ad st 
0 Us (5) aul 
৬. স্মরণ কর মূসা তাহার সম্পৃ্দায়কে বলিয়াছিল তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ 
স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ফিরআউনী সম্প্রদায়ের 
কবল হইতে তাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তোমাদিগের পুত্রগণকে 
যবাহ করিত ও তোমাদিগের নারীগণকে জীবিত রাখিত এবং ইহাতে ছিল 
তোমাদিগের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহাপরাীক্ষা 


৭. স্মরণ কর তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে 


তোমাদিগকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হইলে অবশ্যই আমার শাস্তি 
হইবে কঠোর । 


কাছীর_৬২- /৫। 
~ 
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৮. মূসা বলিয়াছিল তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি 
আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সেই সময় সম্পর্কে সং 
দিতেছেন, যখন তিনি তাহার কওমকে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া 
উপদেশ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ফিরআউনের বংশধর 
হইতে এবং তাহাদের শাস্তি হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন যাহারা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত 
করিয়াছিল । তাহাদের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিয়াছিল এবং কন্যা সন্তানদিগকে 
জীবিত ছাড়িয়া দিত । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন, 
হেছে হযা তাক তা রজত কত যক 
উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে নসীহত করিতেন । ETC 1১ ১% উহাতে 
তোমাদের তিপালবের পা হই তোমাদেদ এডি রড পরম রহিযে। এবং 
ey Et. Teneo Un oncont Wort tet Tie es 
তোমাদের জন্য বড় পরীক্ষা রহিয়াছে। এখানে উভয় তাফসীর-ই উদ্দেশ্য হইতে পারে। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ৬; Et calislis 
Ee [445 আর তাহাদিগকে আমি ভাল ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন 
তাহারা ফিরিয়া আসে £১, 550% <4 অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক যখন তাহার 
ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদিগকে অবগত করিয়াছেন ও জানাইয়াছেন। এখানে আয়াতের 
এই অর্থও হইতে পারে যে, ন গা তোমাদর ত লক তার হত ত 
কসম খাইয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে এ ০৬% Ls, SEG 
AE ১১2 অৰ্থাৎ আর যখন আপনার প্রতিপালক এই কসম খাইয়াছেন যে, তিনি 
অবশ্যই তাহাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত নবী পাঠাইতে থাকিবেন। ৫ ০ ০ 
LEE “যদি তোমরা আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে অবশ্যই আমার 
নিয়ামত বৃদ্ধি করিয়া দিব। ?* 7% ৬: অর্থাৎ যদি তোমরা আমার নিয়ামতের না 
শোকরী কর অর্থাৎ উহা গোপন করিয়া রাখ উহা অস্বীকার কর তবে] 2 
উহা কাড়িয়া লওয়া হইবে ও না শোকরীর কারণে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে হাদীস 
শরীফে বর্ণিত বান্দার গুনাহর কারণে তাহাকে রিযিক হইতে বঞ্চিত করা হয়। মুসনাদ 
গ্রন্থে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দিয়া একজন ভিক্ষুক অতিক্রম করিল 
তিনি তাহাকে একটি খেজুর দান করিলেন কিন্তু সে উহাতে অসন্তুষ্ট হইল এবং উহা 
গ্রহণ করিল না অতঃপর অপর একজন ভিক্ষুক তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে 
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তিনি তাহাকেও একটি খেজুর দান করিলেন, সে উহা গ্রহণ করিয়া খুশিতে বলিল, ইহা 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দান । অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে চল্লিশ দিরহাম দেওয়ার 
জন্য হুকুম করিলেন.। 

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একদা একজন ভিক্ষুক আসিল অতঃপর তিনি তাহাকে 
একটি খেজুর দিতে আদেশ করিলেন কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিল না । রাবী বলেন, 
অতঃপর অপর একজন ভিক্ষুক তাহার নিকট আসিলে তাহাকে তিনি একটি খেজুর 
দিতে হুকুম করিলেন তখন সে বলিল । সোবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হইতে 
ইহা একটি দান! তখন তিনি একটি বাদীকে বলিলেন, “তুমি উন্মে সালমার নিকট 
গিয়া তাহার নিকট যে চল্লিশ দিরহাম রহিয়াছে উহা তাহাকে দান কর । হাদীসটি শুধু 
ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের রাবী উমারাহ ইব্ন যা-যানকে ইমাম 
ইবনে হাব্বান, ইমাম আহমদ, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান (র) নির্ভরযোগ্য বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইবনে মায়ীন (র) বলেন, লোকটি সালেহ ও সৎ। আবু যুরআহ বলেন, 
তাহার বর্ণনায় ক্ষতির কিছু নাই। আবূ হাতিম (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস লেখা 
যাইতে পারে। কিন্তু দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 
অনেক সময় লোকটি হাদীস বর্ণনায় ইযৃতিরাব (4॥১৮.5]) করেন। ইমাম আহমদ (র) 
হইতে ইহাও বর্ণিত যে, তিনি অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবু 
দাউদ (র) বলেন, তিনি এমন গুরুত্বপূর্ণ রাবী নহেন। দারে কুতনী (র) তাহাকে দুর্বল 
রাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ইবনে আবূ আদা বলেন, তাহাতে কোন দোষ নাই । 
তাহার হাদীস লেখা যাইতে পারে। 3 ১০১ MASS Bd IU Ty 
Has Siig SU Ee) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের শোকর 
হইতে বে-নিয়ায, তিনি প্রশংসিত । যদিও কেহ তাহার না শোকরী করুক না কেন। 
যেমন ইরশাদ হইয়াছে ৫: এ £ 548134<5 51 যদি তোমরা না শোকরী 
কর তবে তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই তিনি তোমাদের শোকর হইতে বে-নিয়ায ৷ 
Gs Hii ELL LC 1, ।,> 444 1,3 অতঃ পর তাহারা কুফর 
করিল ও বিমুখ হইল, আর আল্লাহ তা'আলা বে-নিয়ায ও প্রশংসিত । সহীহ মুসলিম 
শরীফে হযরত আবূ যর (র) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন 
তিনি আল্লাহ তা‘আলা হইতে বৰ্ণনা করেন, হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের 
আদী-অন্ত মানব-দানব সকলেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ব্যক্তির ন্যায় 
অন্তরবিশিষ্ট হয় তবে ইহা আমার সাম্রাজ্যের কিছুই বৃদ্ধি করিবে না। হে আমার 
বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী-অন্ত মানব-দানব সকলেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
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পারে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী-অন্ত তোমাদের মানব-দানব 
সকলেই এক বিশাল সমতল ভূমিতে একত্রিত হয়ে আমার নিকট তাহাদের আরাধনা 
পেশ করে অতঃপর আমি তাহাদের প্রত্যেকেই তাহাদের মনোবাঞ্চনা পূর্ণ করিয়া দেই, 
তবে উহা আমার সাম্বাজ্য হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক কম করিত না কোন সমুদ্র 
হইতে একটি সুচ কম করে । 

আল্লাহ পবিত্র তিনি বে-নিয়ায ও প্রশংসিত । 

; 5555 205 73 23 POSE 03 CASES PSL of x) 
5 857 0) 543 2 24 bs 
SS ENS SEES Bz nl 1 B37 SL 

0 i HERG IE GUS 

৯. তোমাদিগের নিকট কি সংবাদ আসে নাই তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের 
নূহের সন্পৃদায়ের আদের ও সামূদের এবং তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের? উহাদিগের 
বিষয় আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেহ্‌ জানে না । উহাদিগের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ 
উহাদিগের রাসূল আসিয়াছিল উহারা উহাদিগের হাত উহাদিগের মুখে স্থাপন 
করিত এবং বলিত যাহাসহ তোমরা প্রেরীত হইয়াছ তাহা আমরা প্রত্যাখ্যান করি 
এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে যাহার প্রতি 
তোমরা তাহাদিগকে আহবান করিতেছ। 

তাফসীর ৪ ইবনে জরীর (র) বলেন, ইহা হযরত মূসা (আ)-এর কওমের জন্য 
তাহার অবশিষ্ট উপদেশ ৷ অর্থাৎ পূর্ববর্তী উন্মতদের মধ্য হইতে যাহারা রাসূলগণকে 
অমান্য করিয়াছিল তাহাদিগকে আল্লাহ যে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন, হযরত মূসা (আ) 
সে শাস্তির উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে নসীহত করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) যাহা 
বলিয়াছেন উহা সমালোচনার উর্ধ্বে নহে। প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয় মূসা (আ)-এর 
নসীহত পূৰ্বেই শেষ হইয়াছে। এখন হইতে আল্লাহ তাআলা এই উন্মতকে নতুনভাবে 
সম্বোধন করিয়াছেন। এই কথাও বলা হইয়াছে যে, আদ ও সামূদ জাতির ঘটনা 
তাওরাতে বর্ণিত হইয়াছে। যদি ইহা হযরত মূসা (আ)-এর নসীহত হইত তবে 
অবশ্যই উভয় ঘটনা তাওরাতে বর্ণিত হইত ৷ সারকথা হইল, আল্লাহ তা'আলা হযরত 
নূহ (আ)-এর কওম, আদ ও সামূদ জাতির ঘটনা এবং পূর্ববর্তী আরো অনেক জাতির 
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ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল যাহাদের সংখ্যা 
আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা ৷ 4 2 4S £2 তাহাদের নিকট স্পষ্ট 
দলীল-প্রমাণ ও মুজিযাসহ আগমন করিয়াছিলেন। ইবনে ইস্হাক (র) আমর ইবনে 
মায়মূন হইতে তিনি আব্দুল্লাহ (রা) হইতে 2/451: এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, 
যাহারা বংশ পরিচয় দান করিয়া থাকেন তাহারা ভুল বলেন, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর 
বলেন, মূআদ ইবনে আদনান এর পরে বংশ পরিচয় দান করিতে পারে এমন কোন 
ব্যক্তিকে আমরা পাই নাই । Le slil ন EGA এই আয়াতের ব্যাখ্যা 
সম্পর্কে তাফসীরকারগণ মত বিরোধ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, তাহারা নবীগণকে 
উপদেশ দান হইতে নীরব করিবার জন্য তাহারা নবীগণের মুখের প্রতি ইশারা করিত । 
কেহ কেহ বলেন, কাফিররা নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নিজেরাই 
নিজেদের মুখের উপর হাত রাখিত। কেহ কেহ বলেন আয়াতের অর্থ হইল কাফিররা 
নবীগণের জওয়াবদান হইতে অক্ষম হইয়া মুখে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া থাকিত । 
হযরত মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা’ব ও কাতাদাহ (র) বলেন আয়াতের অর্থ হইল 
কাফিররা রাসূলগণকে অমান্য করিয়া স্বীয় মুখ দ্বারা তাহাদের বক্তব্যকে রদ করিয়া 
দিত। ইবনে জরীর (র) বলেন, আয়াতের মধ্যে ১5 অব্যয়টি (; এর অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। যেমন আরবগণ বলিয়া থাকে ru EH UL ade 2a dln SL 
£0 কবি বলেন ৪ 


7° wf ~ 2? 17° De 


EON I EN CE EC 

উক্ত কাব্যাংশে (23 2 9 বাক্যটি +21 এর অর্থে ব্যবহত হইয়াছে। আর 
পরবর্তী বাক্যটি দ্বারা উহার তাফসীর মুজাহিদের কথারই, সমর্থন করে। WHE 
2" AEE Es ts 2a tijd Cy EU এই আয়াত যেন 
পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা! সুফিয়ান সাওরী ও ইসরাঈল... আব্দুল্পাহ হইতে 1, 
24-8041 23779231 এর তাফসীর প্রসংগে বলেন কাফিররা রাগের বশীভূত হইয়৷ 
তাহাদের আঙ্গুল কাটিত ৷ শু'বা (র)....আব্দুল্লাহ (র) হইতেও অনুরূপ তাফসীর 
করিয়াছেন। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ও এই তাফসীর পছন্দ 
TEC OT TO 

25 Ll 1 2210 350115 দ্বারা উপরোক্ত তাফসীরের পক্ষে দলীল পেশ 
করিয়াছেন । আওফী (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যখন 
কাফিররা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করিত, তখন তাহারা আশ্চার্যান্রিত হইত এবং মুখে 
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হাত দিয়া ফিরিয়া যাইত । আর তাহারা বলিত, “অবশ্যই আমরা সেই বস্তুকে অস্বীকার 
করি যাহাসহ তোমাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে । তাহারা বলিত, যাহা লইয়া তোমরা 
আগমন করিয়াছ আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। আমাদের অন্তরে এই সম্পর্কে বড় 


সন্দেহ রহিয়াছে! 

2042 EE 13 3m |b SE 4h tl 223 LEHI LE ‘) 
3 24 2 যব CA CY 22 es. 
Hedley উচ aid 385838 05 SY 
BEGIN LX LE LS VLE Lf O30 3 এ 5) 


0 bl 
LL 7 £2 A) 22 3 8 ৩১ ()') 
5b By FG Gein oe iG Ed 


EOE 
ত 


Se 0%) CE" BCA! 41 S27 + abl 
Ke OTe) GND PER IYES OY) 


0 GFE BES 4h PIETERSEN 

১০. উহাদিগের রাসূলগণ বলিয়াছিল, আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে 
যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করেন 
তোমাদিগের পাপ মার্জনা করিবার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে 
অবকাশ দিবার জন্য । উহারা বলিত তোমরা তো আমাদিগেরই মত মানুষ । 
আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ যাহাদিগের ইবাদত করিত তোমরা তাহাদিগের ইবাদত 
হইতে আমাদিগকে বিরত রাখিতে চাহ । অতএব তোমরা আমাদিগের নিকট কোন 
অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর । 

১১. উহাদিগের রাসূলগণ উহাদিগকে বলিত সত্য বটে আমরা তোমাদিগের 
মত মানুষই বটে কিন্তু আল্লাহ তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ 
করেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদিগের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা 
আমাদিগের কাজ নহে । মু‘মিনগণের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত । 

১২. আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করিব না কেন? তিনিই তো আমাদিগকে 
পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তোমরা আমাদিগকে যে ক্লেশ দিতেছ আমরা অবশ্যই 
তাহা ধৈর্যের সহিত সহ্য করিব এবং নির্ভরকারীগণ আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক । 
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তাফসীর ঃ£ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কাফির এবং 
রাসূলগণের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের রাসূলগণ যখন 
কেবল মাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করিবার জন্য তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়! 
বলিয়াছিলেন .£ (]৷ ৪ অৰ্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব সম্পর্কে কি কোন সন্দেহ আছে? 
মানুষের সৃষ্টিই তাহার অস্তিত্বের প্রকাশ্য প্রমাণ মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই তাহার অস্তিত্বের 
স্বীকৃতি বিদ্যমান । ফিৎরাতে সালীমাহ ও সুষ্ঠৃজ্ঞান তাহার অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে 
বাধ্য । কিন্তু কোন কোন সময়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয় সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্বের দলীল 
প্রমাণের প্রতি চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়। এই কারণেই রাসূলগণ ত তাহাদিগকে 
আল্লাহ্র জ্ঞান লাভের পথ নির্দেশ করিয়া বলেন, AH oll ১ অৰ্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলা হইলেন তিনি যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কোন 
নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। আসমান ও যমীনে সৃষ্ট বস্তু এবং উহা আদীকাল হইতে 
অবিদ্যমান ছিলনা বরং পরবর্তীকালে সৃষ্টি করা হইয়াছে অতএব উহার জন্য সৃষ্টিকর্তার 
প্রয়োজন রহিয়াছে। আর তিনিই হইলেন আল্লাহ । তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই 
তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা সকলের মা'বৃদ ও সকলের মালিক । £401 ,&/ এর অপর 
একটি অর্থ ইহাও হইতে পারে, আল্লাহর উপাস্য হওয়া সম্পর্কে এবং কেবল মাত্র 
তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য ইহা সম্পর্কে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে। তিনিই 
সকলেই সৃষ্টিকর্তা অতএব কেবল তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য । 

অধিকাংশ লোক আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করে কিন্তু' অন্যান্য এমন 
কিছু বস্তুকেও পূজা করে যাহাদের সম্পর্কে তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা তাহাদের 
উপকার করিতে পারে কিংবা আল্লাহর নৈকট্যলাভে তাহাদের সাহায্য করিতে পারে। 
তাহাদিগকে তাহাদের রাসূলগণ আরো বলিলেন, $৯ ৬০ 
আল্লাহ তা‘আলা যেন তোমাদিগকে পরকালে তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দিতে 
পারেন এই জন্যই তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন J 1 8,53 ১ 
এ এবং পৃথিবীতে তোমাদিগকে তিনি যেন একটি নির্ি্ট কাল পর্যন্ত বিলম্বিত 
করেন। যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন। 42 PEE ails Lo 
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তওবা কর তবে তিনি তোমাদিগকে একটি নিদিষ্ট কাল পর্যন্ত উত্তম দ্রব্য দান করিবেন 
এবং প্রত্যেক মর্যাদাশীল ব্যক্তিকে তাহার মর্যাদা দান করিবেন (হুদ-৩)। অতঃপর 
রাসূলগণের উন্মতরা প্রথম বক্তব্যটি মানিয়া লইয়া তাহাদের রিসালাত সম্পর্কে আপত্তি 


চব 
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করিয়া বলিল, ৫154 77 ff । [4:10 তোমরা তো আমাদের মত মানুষই অর্থাৎ 
pee CUVEE WO Ue FAST 0 ounce crete Vis Fa 
অথচ, তোমাদের পক্ষ হইতে আমরা কোন মু'জিযা দেখিতে পারি নাই। 45 
IE (৮1, অতএব তোম্রা আমাদের নিকট কোন প্রকাশ্য মু'জিযা পেশ কর । 
EEE CS STL | অৰ্থাৎ তোমাদের কথাই সত্য যে আমরা 
তোমাদের মত মানুষ 8544 ১. | ৬, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা 
যাহাকে ইচ্ছা রিসালাত ও নবুওয়াত দ্বারা তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন। টা $1514 
EA SE অর্থাৎ তোমাদের কামনানুযায়ী মু'জিযা পেশ করিবার ক্ষমতা 
'আমাদের'নাই 1 ৬১০, %। অর্থাৎ অবশ্য যদি আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি 
এবং তিনি আমাদের প্রার্থনা গহণ করিয়া উহার নির্দেশ প্রদান করেন তবেই উহা সম্ভব । 
Cal 4940014 4)। এ% অৰ্থাৎ যাবতীয় কৰ্মকাণ্ে খুণমিনদের আল্লাহর উপরই 
ভরসা করা উচিৎ। অতঃপর রাসূলগণ বলেন «৷ 41949 (4445 অৰ্থাৎ 
আল্লাহর উপর ভরসা করিতে আমাদের বাধা কোথায় । অথচ তিনি আমাদিগকে সঠিক 
ও সর্বাধিক স্পষ্ট পথ দেখাইয়াছেন 4১4444 ১1209323 তোমরা আমাদিগকে 
অন্যায় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে যাতনা দিতেছ তাঁহার উপর আমরা অবশ্যই 
ধৈর্যধারণা করিব। 54) 94414 41 ০145 আর আল্লাহ উপরই সকল 
ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিৎ: 


S583 on ACEOE SY BT BMS OG 3 (OY) 
a i) <2 ss j LG el 


OLE SY, s DUS 3 TIN BILESLYS (1) 
oc 

ae IE HOE IRL LLL) (0) 

Las CARA E30 
ful OE ba ET SSSA SE 5 (১) 
0B SS BB C23 + kes +2220 


03 EE een Te Oe oN আমরা তোমাদিগকে 

অথবা গকে আমাদিগের 
ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতেই হইবে । অতঃপর রাসূলগণকে তাহাদিগের প্রতিপালক 
ওহী প্রেরণ করিলেন । যালিমদিগকে আমি অবশ্যই বিনাশ করিব । 


Contents 


সূরা ইবরাহীম ৪৯৭ 


১৪. উহাদিগের পরে আমি তোমাদিগকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবই ইহা 
তাহাদিগের জন্য যাহারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে 
আমার শাস্তির । 

১৫. উহারা বিজয় কামনা করিল এবং প্রত্যেক উদ্যত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ 
হইল । 

১৬. উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে 
পান করানো হইবে গলিত পুঁজ । 

১৭. যাহা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিবে এবং উহা গলাধঃকরণ করা প্রায় 
অসম্ভব হইয়া পড়িবে । সবদিক হইতে তাহার নিকট আসিবে মৃত্যু যন্ত্রণা কিন্তু 
তাহার মৃত্যু ঘটিবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে । 

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে পূর্ববর্তী কাফিররা তাহাদের 
রাসূলগণকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার যে ধমক দিয়াছিল আল্লাহ তা‘আলা 
তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, যম ত তদ আহ (গর কথাক রায় 
£31 CEE RT PE 0 ৯ ৬৫০,২5] হে শু'আইব! “আমরা 
বনাই তো ধৰংবাহরা তোত দয নাত যাহ ত হরি ডানাদর 
HLS NLL ! অনুরূপভাবে হযরত লূত (অ)-এর কওযম 
তাহাকে বলিয়াছিল NEE Ue Lo HATA ‘তোমরা লুত এর বংশধরকে 
WIONOMAULOUAE ARE og 3 -eRAs- A EDP SSEUAP INIA 
প্রদান করিয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ৯১ $+ LALLY bat ys 
SIG YY Ls GELLY Gd 7", তাহারা তো এই দেশে আপনাকে 
পতনের দিতে ঠেলিয়া দিতে চাইয়াছিল যেন আপনাকে তাহারা সেখান হইতে বহিষ্কার 
করিতে পারে তখন আপনার পিছনে অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আর কেহ থাকিত না। 
আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন 4214302 0 4 A a LE 
ASL oC BAVC va 220,972,255 আর কাফিররা যখন 
আপনার সহিত ফেরেববাজী করিতেছিল, আপনাকে কয়েদ করিবার জন্য কিংব' 
আপনাকে হত্য করিবার জন্য কিংবা আপনাকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য । 
তাহারা ফেরেববাজী করিতেছিল এবং আল্লাহও তাহাদিগকে পাকড়াও করিবার জন্য 
কৌশল করিতেছিলেন” অতএব আল্লাহ তা‘আলা তাহার রাসূল (সা)-কে সাহায্য 
করিলেন এবং তাহাকে বিজয়ী করিলেন এবং পবিত্র মক্কা হইতে তাহাকে বাহির 


কাছীর-৬৩ = (2) 
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করিবার পর মদীনায় তাহার অনেক সাহায্যকারী এবং তাহার রাহে জিহাদ করিবার 
জন্য বহু সৈন্য সামন্ত তৈয়ার করিয়া দিলেন। এবং ক্রমশ তাহাকে উন্নতি দান করিতে 
লাগিলেন এমনকি যে মক্কা শরীফ হইতে মুশরিকরা তাহাকে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিল 
সেখানে তাহাকে বিজয়ী করিলেন ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন আর শত্রুদের সকল পরিকল্পনা 
ধুলিস্যাত করিয়া দিলেন । ফলে দলে দলে লোক আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করিতে লাগিল 
এবং অতি অল্প কালেই পৃথিবীর সকল দ্বীনের উপর তাহার কালেমা ও দ্বীন বিজয়ী 
হইল । এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন (4% 14 lS 
Lis Gs AML OLLIE “অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক 
তাহাদের নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন, আমরা অবশ্যই তাহাদের পরে তোমাদিগকে 
যমীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিব” । যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন 44 ০০১41, 
SMITH ain blbsraiall td LL Lila আমার 
প্রেরিত বান্দাদের আমার ফয়সালার পূর্বেই সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে তাহারা সাহায্য 
প্রাপ্ত হইবেন । এবং আমার সৈন্যগণই বিজয়ী হইবেন (সাফ্‌ফাত-১৭১-১৭২) ৷ আল্লাহ 
SLL Lda: EOE 0 AME YEE FA HEE 

,£ “আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই 
Hod sibe tur at ap re VCE tng tT আরো ইরশাদ 
হইয়াছে। 1 ১৩১১। { 5) 2 2 32 22311 ০3 254 151 যিকিরের পর আমি 
যাৰুর গ্রস্থেও লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে যমীনের উপর আমার নেক বান্দাগণই কর্তৃত্ব লাভ 
করিবেন $442 2 (2 2 cli, ida 52 d Lal fay ua JU 
SEA TE ME all sslie 2a Un হযরত মূসা তাহার কওমকে বলিলেন, 
“তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর: যমীন আল্লাহর; তাহার 
বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তিনি উহার ওয়ারিশ করিয়া দেন। আর শুভ 


পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই নি্দিষ্ট”। তিনি আরো বলিয়াছেন ৪ 
EET NEEL NET ERE ae cane A. Deco 3 0G 2.1 ,260- 
LSU cl Hla DU EG ESE 5 rol 


ES A SEAR StL > 3 Hote Ae REA LAL) 


“)* 


“যমীনের দুর্বল লোকদিগকে আমি মাশরিক ও মাগরিরের অধিকারী করিয়াছি 
যেখানে আমি বরকত দান করিয়াছি আর বনী ইসরাঈলের ধৈর্যের দরুন তাহাদের প্রতি 
আমার উত্তম ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে আর ফিরাউন ও তাহার কওমকে এবং তাহাদের 
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কৃতকর্ম সবই ধুলিস্যাত করিয়া দিয়াছি।” AG GLI Al GLE LU 3 
অর্থাৎ এই ওয়াদা হইল তাহার জন্য যে কিয়ামতের দিনে আমার সন্মুখে দন্ডায়মান 
CS TER SNE OE nL TS Ca 
করিয়াছেন 55 ial LUG C34) HAVA (0 যে ব্যক্তি 
Moet egos 5s tt rare sd Sohos bina tue 
হইয়াছে চি 5১ ১4০ ১5 ৬০], যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সন্মুখে 
দন্ডায়মান হইবার ভরয় করে তাহার জন্য দুইটি বাগান রহিয়াছে। (2১44420 034 
অর্থাৎ রাসূলগণ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের কওমের উপর বিজয় লাভের 
জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) 
এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন । হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) 
বলেন, রাসূলগণের কওম বিজয়ী হওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। যেমন 
তাহারা বলিয়াছিল £৯ 1 IG I a SG ASAE 
pall oli List 4,৷ {০ হে আল্লাহ যদি ইঁহা সত্য হয় এবং আপনার নিকট 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে তবে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন 
কিংবা কোন অতি কঠিন শাস্তি দান করুন। এখানে এই সম্ভাবনাও আছে যে এক দিকে 
কাফিররা এরূপ বলিতেছিল অপরদিকে রাসূলগণও আন্লাহর নিকট প্রার্থনা 
করিতেছিলেন-_যেমন বদর যুদ্ধের দিনে কাফিররা আল্লাহর নিকট বিজয়ের প্রার্থনা 
করিতেছিল অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা)ও বিজয় এবং সাহায্যের জন্য আল্লাহর নিকট 
দু'আ করিতেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদিগকে বলেন 43+ 255 GAELS 
dE TOE EE SS YEA PEAT “যদি তোমরা বিজয় চাহিতেছিলে তবে 
তোমাদের নিকট তাহা সমাগত হইয়াছে। যদি এখনো তোমরা বিরত থাক তবে উহা 
তোমাদের পক্ষে উত্তম” 2252 5544 555 অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক অহংকারী ব্যক্তি এবং 
হক ও সত্যের প্রতি শত্রুতা োষণকারী বঞ্চিত। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ 
করিয়াছেন $2 ৭ ১০০? A Jp LEO Gala 
SE ll A SUL AT Ll oll প্রত্যেক অহংকারী কাফিরকে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ কর যে ভাল ও কল্যাণকর কাজ হইতে নিষেধ করে, সীমা অতিক্ৰম 
করে সন্দেহ পোষণ করে, যে আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে, অতএব তাহাকে 
কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর (ক্বাফ-২৪-২৬) ৷ হাদীস শরীফে বর্ণিত, কিয়ামতের দিনে 
জাহান্নামকে আনা হইবে অতঃপর সে সমস্ত মখলুককে জানাইয়া দিবে, “আমাকে 
প্রত্যেক অহংকারী ও হটকারী ব্যক্তির জন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে।” যখন সকল 
নবীগণ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া ও ক্রন্দন করিয়া প্রার্থনা 
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করিতে থাকিবে তখন অহংকারীদের প্রত্যেকেই বঞ্চিত লাস্ছিত হইবে। ৬ <} 
{4 45, তাহাদের সন্থুখে হইবে জাহারনম। £15 শব্দটির অর্থ এখানে সম্মুখ যেমন 
ইরশাদ হইয়াছে (44, HES £4 4152১715, 5, আর তাহাদের সন্মুখে 
একজন যালেম বাদশাহ ছিল যে জোরপূর্বক সকল নৌকা অধিকার করিত । হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা) £৫51 ৩<9 পড়িতেন। অর্থাৎ প্রত্যেক অহংকারী হঠকারীর 
সন্মুখে জাহান্নাম থাকিবে সে জাহান্নাম তাহাকে পাকড়াও করিবার জন্য প্রতিক্ষায় 
LANL SE ALA LAE NEA 
জাহান্নামের সম্মুখেই পেশ করা হইবে অবশেষে উহাই তাহার ঠিকানা হইবে। ১ 
2১:০ 2 3 অৰ্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে তাহাকে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি ও পুঁজ মিশিত 
পানি পান করিতে দেওয়া হইবে (সোয়াদ-৫৭)। একটি অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অপরটি 
অত্যধিক শীতল ও দু্গন্ধময়। যেমন অনত্র ইরশাদ হইয়াছে 2 4১১ a 
{514% & 22,544 মুজাহিদ ও ইকরিমাহ (রা) বলেন ১:১০ অর্থ পুঁজ ও 
রক্ত মিশ্রিত বস্তু । কাতাদাহ (র) বলেন যখমীর মাংস ও চামড়া হইতে যে পানি নির্গত 
হয় উহাকে ১1১.০ বলা হয়। এক রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝ যায় যে কাফিরের পেট হইতে 
যে রক্ত মিশ্রিম পুঁজ বাহির হইবে উহাকে , 7.5 কথা বলা হয়। শাহর ইবনে হাওশাব 
আসমা বিনতে ইয়াখীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! J4{০*৷ ££ কি? তিনি বলিলেন, দোযখবাসীদের শরীর হইতে 
নির্গত পুঁজ ও রক্ত । ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আলী ইবনে ইসহাক AH? 
বর্ণনা করিয়াছেন.. “আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) $2 

og EPL EG এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, Ee 
দোযখবাসীঁর নিকট পেশ করা হইলে তাহার অত্যধিক কষ্ট হইবে যখন তাহার আরো 
নিকটে পেশ করা হইবে তখন উহা তাহার মুখের চামড়া জ্বালাইয়া দিবে এবং তাহার 
মাথার চামড়া খুলিয়া পড়িবে । সে উহা পান করিলে তাহার সমস্ত নাড়ী ভুঁড়ী টুকরা 
ঠুকরা হইয়া যাইবে এবং মলছ্ার দ্বারা বাহির হইবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন 
- Ed VEE 227 13% অৰ্থাৎ তাহাদিগকে ফুটন্ত পানি পান করান 
হইবে অতঃপর উহা তাহাদের নাড়ী-ভুঁড়িসমূহ টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। 2 
LETT ORETATEAES (2,202 022::2,7 আর যদি তাহারা পানির জন্য 
ফরিয়াদ করে তবে গলিত তামার ন্যায় পানি দ্বারা তাহাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হইবে 
যাহা তাহাদের মুখমন্ডল জ্বালাইয়া ফেলিবে। হযরত ইবনে জরীর (র) আব্দুল্লাহ ইবনে 
মুবারক (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর ও ইবনে আবু হাতিম (র) 
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বাকীয়্যাহ ইবনে ওয়ালিদ সূত্রে সাফওয়ান ইবনে আমর হইতেও হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

APE HEHE অর্থাৎ ফুটন্ত পানি ও পুঁজ মিশ্রিত রক্ত বড়ই কষ্ট করিয়া এক 
এক ঢোক করিয়া গিলিতে থাকিবে । কিন্তু উহা মুখে দিতেই একজন ফিরিশৃতা লোহার 
হাতুড়ী দিয়া তাহাকে আঘাত করিবে যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন 4, 
২442 2০ (5134 অৰ্থাৎ তাহাদের জন্য লোহার হাতুড়ি থাকিবে। 42০ ১৫%, 
অর্থাৎ উহার স্বাদ ও গন্ধ খারাপ হওয়ার কারণে এবং অত্যধিক উত্তপ্ত অথবা অত্যধিক 
ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে গলা দিয়ে পেটে সহজে যাইতে চাহিবে না 94 $০ 53 ৩; 
১ আর চতুর্দিক হইতে তাহার নিকট মৃত্যু আসিতে থাকিবে। অর্থাৎ তাহার সমস্ 
অঙ্গ-প্রতঙ্গ ব্যধীত ও দুঃখিত হইবে। উমর ইবনে মায়মূন (র) বলেন, তাহার সমস্ত 
হাড় রগ ও সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের জোড়াসমূহ ব্যথিত হইবে । ইকরিমাহ (র) বলেন 
তাহার চুলের গোড়াও ব্যথিত হইবে৷ ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন, শরীরের সমস্ত 
লোমনুপ ব্যধিত হইবে। ইবনে জয়ীর () 448 8 5১০) 6 এর তাফসীর 

সংগে বলেন, তাহার সন্মুখ দিয়ে তাহার পশ্চাৎভাগ দিয়ে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে 
org oe COUR Ce WEE Hs Fs AUS. ‘wr Tor 0 oe Oa 
উপর হইতে ও নীচ হইতে মৃত্যু আসিবে এবং তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ অসহনীয় যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে থাকিবে। যাহ্‌হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত 
আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে নানা প্রকার শাস্তি দিতে 
থাকিবেন কিনু যদি সেখানে মৃত্যু হইত তবে উহার এক শাস্তিই তাহার মৃত্যুর জন্য 
RE হইয়াছে ১ EY 
Ulich 1/46 45095 ৪7 অৰ্থাৎ তাহাদের উপর মৃত্যুর ফয়সালাও করা 
হইবে না যে তাহাদের মৃত্যু আসিতে পারে আর তাহাদের শাস্তিও সহজ করা হইবে 
না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল, সমস্ত দোযখীকে যে 
সমস্ত শাস্তি দান করা হইবে মৃত্যুর ফয়সালা হইলে তাহার একটি শাত্তিই মৃত্যুর জন্য 
যথেষ্ট কিন্তু তাহার মৃত্যু হইবে না বরং চিরদিন সে শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এই 
কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ১4 $42 3 LY Ls SLL 
সর্বদিক হইতে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে অথচ, তাহার মৃত্যু হইবে না। ৬ 4 
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£216 4,152: এই শাস্তির পর তাহার সন্মুখে আরো কঠিন আরো ভয়ানক আরো 


যন্ত্রণাদায়ক শাপ্তি রহিয়াছে যেমন আল্লাহ যাক্কুম গাছ সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেনঃ 
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অর্থাৎ যাক্কুম জাহান্নামের মূল হইতে বাহির হয় তাহা যেন শয়তানের মাথা 
তাহারা উহা ভক্ষণ করিবে এবং উহা দ্বারা পেট পূর্ণ করিবে অতঃপর তাহারা ফুটস্ত 
উত্তপ্ত পানি পান করিবে অবশেষে দোযখের আগুনের মধ্যে তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা 
হইবে । আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদই প্রদান করিয়াছেন যে জাহান্নামীরা কখনো 
যাক্‌কৃম ফল খাইবে কখনো ফুটন্ত পানি পান করিবে, কখনো তাহাদিগকে দোযখের 
আগুনের মধ্যে প্রভ্ুলিত করা হইবে । আল্লাহ ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। 
SEE EE 


2¢ “2274 Ad al AES ASST A 


debit tM AE SC Hehe HEE 
পানির মধ্যে তাহারা ঘুরিতে থাকিবে (রহমান-৪৩) ৷ আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ 
করিয়াছেন ৪ 
EE 5 odo 2, 22 ni 5 
FRE PET LEE} HE RAAREA 
LSE LK Ca AO UG alt 21 
যাক্‌কুম্‌ গাছ গুনাহগারদের খাদ্য যাহা গলিত তামার ন্যায় উহা পেটের মধ্যে গিয়া 
গরম পানির ন্যায় উৎলাইতে থাকিবে তাহার সম্পর্কে বলা হইবে, উহাকে পাকড়াও 
কর এবং জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাহার মাথায় উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া 
দাও । তাহাকে আরো বলা হইবে, তুমি উহার স্বাদ গ্রহণ কর তুমি তো তোমার ধারণায় 
বড় প্রতাপের অধিকারী ও কৌশলী ছিলে। ইহাই হইল সেই শাস্তি যাহা তোমরা 
অস্বীকার করিতে । আরো ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


£,* 


ARES Een EES NES ES ie TEA Eye 2 
SINE 
বাম হাতে আমল নামা ধারণকারী ব্যক্তিরা কতই না খারাপ বাম তহাতে আমল 


নামাধারী ব্যক্তিরা । অর্থাৎ তাহারা আগুন ও উত্তপ্ত পানির মধ্যে অবস্থান করিবে এবং 
ধোয়ার ছায়ায় বসবাস করিবে যাহা না শীতল হইবে আর না আরামদায়ক । 
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সূরা ইবরাহীম ৫০৩ 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ৪ 

(7424-24 4. +? - 2" “42452 "8" 8-1-2. RANE 

SAG li Ud uk WET E UE SE AGS OA Ci CTS 4a 


- LBs 2 3 Wy a 

অহংকারীদের জন্য অত্যন্ত খাক্লুপ ঠিকানা অর্থাৎ জাহান্নাম যেখানে তাহারা প্রবেশ 
করিবে উহা হইল অত্যন্ত জঘন্য আশ্রয়স্থল । এই বিপদের সহিত তাহাদিগকে আরো 
বলা হইবে তোমরা ইহার স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক অর্থাৎ গরম পানি পুঁজ এবং এই 
ধরনের অন্যান্য আরো শাস্তি ভোগ করিতে থাক । পবিত্র কুরআনের আরো অনেক 
আয়াত রহিয়াছে যাহা দ্বারা তাহাদের উপর নানা প্রকার শাস্তি হইবে বলিয়া বুঝা যায় । 


১2,১1{/ ০5১,7১ 29 আর তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নহেন। 
22 Ld 330342 wl PECL U2 LA 
SE f 2% Ed 29 2/4 ll 7 2/ 322 22w 
B Wb ri lh FIRS 033 39s 2 3% 7221 
0 Uo 
১৮. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের উপমা 
তাহাদিগের কর্মসমূহ ভদ্র সদৃশ যাহা ঝড়ের দিনের প্রচন্ড বেগে উড়াইয়া লইয়া 


যায়। যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদিগের কাজে 
লাগাইতে পারে না । ইহাতে ঘোর বিভ্রান্তি । 


তাফসীর ৪ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল কাফিরদের 
উপমা পেশ করিয়াছেন যাহারা আল্লাহর সহিত শরীক করে এবং রাসূলগণকে অমান্য 
করে এবং দুর্বল ভিত্তির উপর তাহাদের আমলসমূহের সৌধ রচনা করে ফলে কঠিন 
প্রয়োজনের সময়ে উহা ভাংগিয়া পড়িয়াছে এবং উহার ফল হইতে তাহারা বঞ্চিত 
অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে যখন কাফিররা তাহাদের আমলের সওয়াব ও প্রতিদান চাহিবে 
তখন তাহারা উহার প্রতিদান হইতে ঠিক তদ্রুপ বঞ্চিত হইবে যেমন প্রচণ্ড ঝড়ের 
দিনে ছাই উড়িয়া যায় এবং কিছুই অবশিষ্ট থাকে না অনুরূপভাবে যে দুর্বল ভিত্তির উপর 
তাহারা তাহাদের আমলের সৌধ গড়িয়াছিল উহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে এবং 
তাহারা উহার কোন সুফল ভোগ করিতে পারিবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র 
ইরশাদ করিয়াছেন 44241054422, 3441 625% অর্থাৎ 
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“আমি তাহাদের আমলসমূহকে ধুলি কণার ন্যায় বিফল করিয়া দিয়াছি।” আরো 
ইরশাদ হইয়াছে 2p LE 2 G3 Ate UE 
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2127 এই পাৰ্থিব জীবনে তাহারা যাহা কিছু ব্যয় করে উহার তম হৱ ঢা 
Col wehr nies Gul wrap: Care cen tegoe Trt ft 
দিয়াছে। আল্লাহ তাহাদের উপর কোন যুলুম করেন্ব নাই তাহারাই তাহাদের সত্তার 
উপর যুলুম করিয়াছে। আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয্নাছেন, 
HESS Lon ES (OSE TA STEN ERAS TE RAS aE 
MHRA ECE EE SIATS DUE sR UE AY dG diy ss) pti 
LIAS od iy BE es is EDI RLS 
হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া তোমাদের সদকাসমূহকে নষ্ট 
করিও না যেমন কেহ্‌ রিয়া ও লৌকিকতার উদ্দেশ্যে ব্যয় করে অথচ আল্লাহ ও 
কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না তাহার উপমা হইল সেই পাথরের ন্যায় যাহার 
উপর কিছু মাটি রহিয়াছে কিন্তু বৃষ্টির পানিতে উহা ধুইয়া ফেলিয়াছে ফরে উহা সম্পূর্ণ 
পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তাহারা যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছে উহার লাভ করিতে 
তাহারা সক্ষম হইবে না। আল্লাহ তা'আলা কাফির সম্পৃদায়কে হেদায়াত দান করেন 
না। Lalani ইহাই হইল চরম গুমরাহী অর্থাৎ কোন ভিত্তি 
ব্যতীত তাহাদের প্রচেষ্টা ও কার্যাবলীর সৌধ নির্মাণ করা ফলে যখন তাহাদের 
কার্যাবলীর বিনিময় লাভের প্রতি সর্বাধিক বেশী মুখাপেক্ষী হইবে তখন তাহা হইতে 
বঞ্চিত হওয়া ইহাই হইল চরম গুমরাহী। 


PEC UE rl tatdnuatt: SY 5 201 (\৭) 
2৬> ৬৯ ৬৯৩৬; 
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১৯. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আল্লাহ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি 
করিয়াছেন । তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পারেন এবং 
এক নূতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনিতে পারে। 

২০. এবং ইহা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নহে । 

তাফসীর ঃ£ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যে কিয়ামতের দিনে সকল 
মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন কারণ, তিনিই মানুষ 
অপেক্ষা অনেক প্রকাণ্ড মাখলূখ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি এই 
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নক্ষত্ৰসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যিনি অন্যান্য নিদর্শনসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন আর এই বিশাল 
যমীনকে যিনি সৃষ্টি করিয়া উহাকে সুবিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং জল-স্থল 
পাহাড়-পর্বত মরুভূমি বিশাল ময়দান ও সাগর মহাসাগর সৃষ্টি করিয়াছেন গাছপালা ও 
বিভিন্ন প্রকার জীব-জস্তু নানা রংগে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি 
করতে সক্ষম নহেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 
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তাহারা কি দেখে নাই যে আল্লাহ তা'আলা যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি 

করিয়াছেন এবং উহা সৃষ্টি করিতে তিনি ক্লান্ত হন নাই । তিনি কি মৃতকে জীবিত 

করিতে সক্ষম নহেন? অবশ্যই সক্ষম নিঃসন্দেহে তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান 
(আলক্বফ-৩৩) । 


আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 
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মানুষ কি দেখিতে পাইতেছেনা যে আমি তাহাকে এক ফোটা পানি হইতে সৃষ্টি 
করিয়াছি অতঃপর সে ঝগড়াকারী সাজিয়া বসিয়াছে। আর সে আমার জন্য উপমা 
বর্ণনা করিয়াছে এবং সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া বসিয়াছে। সে বলে, হাড়গুলো যখন 
পচিয়া যাইবে তখন উহা কে জীবিত করিবে? আপনি বলিয়া দিন, যিনি উহা প্রথম 
বার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিবেন এবং তিনি যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে 
পরিজ্ঞাত। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ হইতে আগুন সৃষ্টি করিয়াছে এবং অকস্মাৎ 
তোমরা তাহা হইতে আগুন সংগ্রহ করিয়া থাক । যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি 
করিয়াছেন, তিনি কি তাহাদের ন্যায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? অবশ্যই তিনিই বড় 
সৃষ্টিকর্তা এবং বড়ই পরিজ্ঞাত। যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাহার 
নির্দেশ হইতেছে যে, হইয়া যা, অতঃপর তাহা হইয়া যায়। সুতরাং সে মহা সত্তা বড় 
পবিত্র যাহার ইখাতিয়ারে যাবতীয় জিনিসের কর্তৃত্ব রহিয়াছে এবং তাহারই দরবারে 


তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে (ইয়াসিন-৭৭-৮৩)। 2 0) a 
কাছীর-৬৪- &) 
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৫০৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


227 ?, 


dine ll ১১১১ 5১০০১৪2 অৰ্থাৎ যদি তে তোমরা আল্লাহর 
নির্দেশ পালন না কর তবে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া অন্য কোন 
জাতিকে সৃষ্টি করিতে পারেন যাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না আর ইহা আল্লাহর জন্য 
Wali আর অসম্ভবও নহে রবং ইহা তাহার পক্ষে সহজ । যেমন তিনি ইরশাদ 


272979 328748 2?- 


করিয়াছেন 2 9 Sk Lass Jui) (১1১55 5 তোমরা যদি 
আল্লাহর নির্দেশ পালনে বিমুখ হও তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে সৃষ্টি 
করিবেন অতঃপর তাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না।” তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন 
MEY 2 t Gs dis TALES bil ill 
2) হে ঈমানদারগণ তোমাদের মধ্যে হইতে যে ব্যক্তি দ্বীন হইতে ফিরিয়া 
যাইবে তবে আল্লাহ তা'আলা এমন জাতিকে সৃষ্টি করিবেন যাহাদিগকে আল্লাহ 
ভালবাসিবেন এবং তাহারাও আল্লাহকে ভালবাসিবে ৷ তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন 
Asan bal tt aiitCet 25! যদি তিনি ইচ্ছা করেন 
তোমাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া অন্যলোক সৃষ্টি করিবেন আল্লাহ তা'আলা ইহার উপর 
ক্ষমতাবান । 
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দুর্বলেরা তাহাদিগকে বলিবে আমরা তো তোমাদিগের অনুসারী ছিলাম এখন 
তোমরা আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাদিগকে কিছু মাত্র রক্ষা করিতে পারিবে ? 
উহারা বলিবে আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিলে আমরাও 
তোমদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম। এখানে আমাদিগের জন্য ধৈর্যচ্যুত 
হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা আমাদের কোন নিষ্কৃতি নাই । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিযাছেন 14,2, তাহারা সৎ-অসৎ সকলেই 
এক বিশ্বাস সমতল ভূমিতে মহান প্রতাপশালী আল্লাহর সন্থুখে একত্রিত হইয়া 
দন্ডায়মান হইবে। 1%, 42 ১ 745211 045 অতঃপর দুর্বল ও অধীনস্থ 
লোকেরা তাহাদের নেতাদিগকে যাহারা অহংকার করিয়া আল্লাহর ইবাদত হইতে এবং 
রাসূলগণের আনুসরণ করিতে বিরত রহিয়াছে বলিবে 2 5241 (4 (/ আমরা তো 
তোমাদের অধীনস্থ ছিলাম তোমরা যে নির্দেশ করিতে আমরা তাহাই পালন করিতাম 
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সূরা ইবরাহীম ৫০৭ 
ir ball lit cs iL 3% 53144 যেমন তোমরা পূর্বে আমাদের সহিত 
ওয়াদা করিয়াছিলে আজ তোমাদের সেই ওয়াদা অনুসারে আল্লাহর আযাব হইতে কিছু 
আযাব কি দূর করিয়া দিবে? তখন সেই নেতারা বলিবে 2৫৫১৫! 11412234 যদি 
আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতেন তবে আমরাও 
তোমাদিগকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারিতাম কিন্তু আমাদের ও তোমাদের ভাগ্যে 
যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়া গিয়াছে এবং কাফিরদের উপর শাস্তির বাণীই ঘটিয়া দিয়াছে। 
alas ba (U3 45,21 511%, আজ আমরা যে আযাবে 


নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, আমরা চাই অস্থির হইয়া পড়ি কিংবা ধৈর্যধারণ করি উভয়টিই 
আমাদের পক্ষে সমান ইহা হইতে মুক্তি পাইবার কোনই উপায় নাই । 

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, দোযখবাসীরা পরস্পরে 
বলিতে থাকিবে বেহেশতবাসীগণ ক্রন্দন করিয়াই বেহেশতের সুখ শাস্তি লাভ করিয়াছে 
করি অতঃপর তাহারাও ক্রন্দন করিতে থাকিবে এবং কাকুতি-মিনতি করিবে কিন্তু 
তাহাদের ক্রন্দনের কোনই ফল হইবে না দেখিয়া, তাহারা বলিবে বেহেশতবাসীগণ 
ধৈর্যধারণ করিয়া বেহেশতের সুখ শান্তি লাভ করিয়াছে, অতএব আস, আমরাও 
ধৈর্যধারণ করি অতঃপর তাহারা ধৈর্য ধারণ করিবে কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইবে না 
দেখিয়া তান্লারা বলিবে ২331 3০1 6152 11,1261", (ইবনে কাছীর (র) 
বলেন দোযখীদের এই কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা দোযখের মধ্যেই সংঘটিত 
Pore ote” 7PM Ae WLP PongPN 
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আর তাহারা যখন দোযখে ঝগড়া করিবে অতঃপর দুর্বল অধীনস্থ লোকেরা 
ংকারী নেতাদিগকে বলিবে আমরা তো তোমাদেরই অধীনস্থ ছিলাম, আর কি 

তোমরা দোযখের শাস্তি হইতে একটুও রক্ষা করিতে পারিবে? তখন অহংকারীরা 
বলিবে আমরা সকলেই উহার মধ্যে অবস্থান করিব আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের 
সম্পর্কে ফয়সালা সম্পন্ন করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন, 
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অর্থাৎ তিনি বলিবেন, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মত মানুষ ও ভি্বিনিদের 
সহিত দোযখে প্রবেশ কর ।-যখনই কোন দল প্রবেশ করিবে তখনই সে অন্য দলকে 
অভিশাপ দিবে। ধখন তাহারা সকলেই একত্রিত হইবে তখন পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দল 
সম্পর্কে বলিবে, তাহারা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। অতএব হে আল্লাহ! আপনি 
তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দান করুন । তিনি বলিবেন, সকলেরই দ্বিগুণ শাস্তি হইবে । 
কিন্তু তোমরা জান না। আর পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদিগকে বলিবে আমাদের উপর 
তোমাদের কোন অধিক মর্যাদা নাই অতএব তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ 
কর। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন, 
EE CEE ATES EMCEE EY 
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হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের অনুসরণ করিয়াছিলাম 
তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদিগকে 
দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাহাদের প্রতি বড়,রকমের অভিশাপ অবতীর্ণ করুন । 
এই সকল কাফিররা কিয়ামতের ময়দানেও ঝগড়া করিবে। 


যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ৪ L 
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আর যদি আপনি যালেমদিগকে তখন দেখিতেন, যখন তাহারা তাহাদের 
প্রতিপালকের নিকট দন্ডায়মান থাকিবে তখন তাহাদের একজন অপরজনের সহিত 
ঝগড়া করিবে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা অহংকারী কাফিরদিগকে 
বলিবে তোমরা না হইলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম তখন অহংকারীরা বলিবে 
আমরা কি তোমাদিগকে হেদায়াতের পথ হইতে বাধা দিয়াছিলাম? যখন তোমাদের 
নিকট উহা সমাগত হইয়াছিল। বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে। দুর্বল লোকেরা তখন 
অহংকারীদিগকে বলিবে বরং দিবারাত্রের মকর এবং আল্লাহর সহিত কুফর ও শিরক 
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করিবার জন্য তোমাদের নির্দেশেই বিভ্রান্ত হইয়াছি। আর যখন তাহারা আযাব দেখিতে 
পাইবে, তখন তাহারা চুপে চুপে অনুতপ্ত হইবে । আমি কাফিরদের গলায় আগুনের 
তাওক লাগাইয়া দিব আর তাহারা তাহাদের কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিবে 
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‘ ২২. যখন সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে তখন শয়তান বলিবে আল্লাহ 

তোমাদিগকে প্রতিশ্রচর্তি দিয়াছিলেন সত্য আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলাম কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই । আমার তো 
তোমাদিগের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদিগকে আহ্বান 
করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা 
আমার প্রতি দোষারোপ করি ও না । তোমরা নিজদিগেরই প্রতি দোষারোপ কর । 
আমি তোমাদিগের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহি । তোমরা যে পূর্বে আমাকে 
জন্য তো মর্মভুদ শাত্তি আছেই ৷ 

২৩. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে দাখিল করা হইবে 
জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহাদিগের 
প্রতিপালকের অনুমতিক্ৰমে সেথায় তাহাদিগের অভিবাদন হইবে সালাম । ' 
মু‘মিনদিগকে জান্নাতে দাখিল করা হইবে এবং কাফিরদিগকে জাহান্নানে তখন শয়তান 
তাহার আনুসারীদিগকে যে ভাষণ দান করিবে উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ 
তা‘আলা উহারুই সংবাদ দিয়াছেন। ইবলীস তাহার অনুসারীদের দুঃখ বেদনা ও 
অনুতাপ-অনুশোচনা আরো অধিক বৃদ্ধি করিবার জন্য এই ভাষণ দান করিবে, ২4 £/ 
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$4/ 3.29125 আল্লাহ তা'আলা তীহার রাসূলগণের মাধ্যমে ওয়াদা করিয়াছিলেন 
যে, তাহাদের অনুসরণ করিলেই তোমরা শাস্তি :হইতে রক্ষা পাইবে এবং শান্তি লাভ 
করিতে পারিবে এই ওয়াদা ছিল চরম সত্য । কিন্তু আমি তোমাদের সহিত যে ওয়াদা 
করিয়াছিলাম তাহা আমি ভংগ করিয়াছি। 


যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন $ 


aE 2 . oe O20 ee 


EAE J ERAT CRU PEAR BT Or iA 

সে তাহাদের সহিত ওয়াদা করে ও তাহাদিগকে মিথ্যা আশান্বিত করে আর 
শয়তান তাহাদের সহিত কেবল ধোকার ওয়াদাই করে। অতঃপর শয়তান বলিবে 
ull 2 2210 21544059 তোমাদের উপর আমার তো কোন ক্ষমতা ছিল না । 
অর্থাৎ যে বিষয়ের প্রতি আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমি 
তো কোন প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করি নাই। $1744 44 ৫5,5525 3 অবশ্য 
আমি তোমাদিগকে কেবল আহ্বানই করিয়াছি কোন দলীল প্রমাণ পেশ করি নাই । 
অথচ রাসূলগণ তাহাদের আনিত বিষয়ের দলীল-প্রমাণসমূহ তোমাদের নিকট পেশ 
করিয়াছিলেন কিন্তু তোমরা উহার বিরোধিতা করিয়াছ আর সেই কারণেই তোমরা 
আজ এই আযাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ। 2,:+4+15 ১4 অতএব তোমরা আজ আমাকে 
তিরস্কার করিও না। 2৫5%. 32; তোমরা নিজেদের সত্তাকেই তিরস্কার কর। 
কারণ তোমরা দলীল-প্রমাণসমূহের বিরোধিতা করিয়া অপরাধ করিয়াছ আর বাতিলের 
পতি আমার কেবল আহ্বানের কারণে তোমরা আমার অনুসরণ করিয়াছ। ($' 
EEE আজ আমি তোমাদের কোনই উপকার করিতে পারিব না আর না 
তোমাঁদিগকে মুক্তিদান করিতে পারিব। “, 5,2১, 4% 9 আর না তোমরা আমার 
কোন উপকার করিতে পারিবে আর না শান্তি হইতে মুক্তিদান করিতে পারিবে। ৫ 
A 534,41 [5১ হযরত কাতাদাহ (র) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, 
আমি তোমাদের শিরকের কারণে অস্বীকার করি। হযরত ইবনে জরীর (র) ইহার 
তাফসীর করেন, আমি আল্লাহর শরীক হওয়াকে অস্বীকার করি। এই তাফসীর অধিক 
গ্রহণযোগ্য । 
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অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গুমরাহ আর কে হইতে পারে? যে আল্লাহকে 
ছাড়িয়া এমন বস্তুকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার যাকে সাড়া দিবে না। আর 
তাহারা তো তাহার ডাক সম্পর্কেই অনবগত । যখন মানুষ একত্রিত করা হইবে তখন 
তাহারাই তাহাদের উপাসকদের শত্রু হইয়া দাড়াইবে এবং তাহাদের উপসনা অস্বীকার 
PE SCENT NUNC EE EOE AT Ug 
a ete AOR UU SARA 
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£21 অৰ্থাৎ সত্য হইতে বিরত থাকিবার ও বাতিলের অনুসরণের ব্যাপারে যাহারা যুলুম 
করিয়াছে তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে । আয়াতের অগ্রপশ্চাৎ দ্বারা বুঝা 
যায় যে ইবলীস তাহার উক্ত ভাষণ দোযখে প্রবেশ করিবার পরে দান করিবে যেমন 
আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু ইবনে আবূ হাতিম ও আব্দুর রহমান ইবনে যিয়াদ 
(র) হইতে ইবনে জরীরের এক রেওয়াতে বর্ণিত । ইবনে আবু হাতিম (র)....উকবা 
ইবনে আমির (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “পূর্ববতী ও পরবর্তী সমস্ত 
মানুষকে যখন একত্রিত করা হইবে অতঃপর আল্লাহ তাহাদের বিচার করিবেন। 
তাহাদের বিচার শেষ হইলে মুমিনগণ বলিবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিচার শেষ 
করিয়াছেন এখন আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে কে? অতঃপর তাহারা বলিবে তোমরা 
সকলে হযরত আদম (আ)-এর নিকট চল হযরত নূহ ইবরাহীম মূসা ও ঈসা 
(আ)-এর উল্লেখ করা হইবে হযর্নত ঈসা (আ)-এর নিকট আসিলেই তিনি বলিবেন, 
আমি তোমাদিগকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা বলিয়া দিতেছি। অতঃপর 
তাহারা আমার নিকট অসিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট দন্ডায়মান হইবার 
অনুমতি দান করিবেন । অতঃপর আমার মজলিস হইতে সর্বোত্তম সুগন্ধি নির্গত হইবে 
যাহা কেহ কখনো শুখিয়া দেখে নাই । আমি আমার প্রতিপালনের নিকট আসিলে তিনি 
আমাকে সুপারিশ করিতে অনুমতি দান করিবেন। এবং আমার মাথার চুল হইতে 
পায়ের নখ পর্যন্ত আমাকে নূর দান করিবেন । অতঃপর কাফিররা বলিবে মু‘মিনগণও 
তাহাদের সুপারিশকারীকে খুজিয়া বাহির করিয়াছে। আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে 
কে? সে লোকটি তো ইবলীস ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না, যে আমাদিগকে 
গুমরাহ করিয়াছিল । অতঃপর তাহারা ইবলীসের নিকট আসিয়া বলিবে মুমিনগণ তো 
তাহাদের সুপারিশকারীকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। উঠ তুমি আমাদের জন্য সুপারিশ কর । 
কারণ, তুমিই আমাদিগকে গুমরাহ করিয়াছিলে। তখন সে দন্ডায়মান হইবে এবং 
তাহার মজলিস হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হইবে যাহা কেহ কখনো শুঁখে নাই । তখন 
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সে কাফিরদিগকে বলিবে ১১1 : gpg i) HAL UN YU 
EET TT Po Le ae eae ন 
KE MMAG 030 ১১২১43 54 7,1 ইবনে আবু হাতিম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
মুবারক (র)....উকবাহ (রা) হইতে হাদীসটি মারফুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । মুহাম্মদ 
i AL AN দোযখবাসীরা যখন Cia EC CE 
৬০১০৭ ৬০৯ {£] 5 বলিবে “আমরা অধৈর্য হই কিংবা ধৈর্যধারণ করি উভয়টাই 
a a STA Ea Cla SN EEE 
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অতঃপর তাহারা যখন ইবলীসের এইকথা শ্রবণ করিবে তখন তাহারা স্বীয় সত্তাকে 
অপছন্দ করিবে তখন তাহাদিগকে ঘোষণা করা হইবে 34 ১০ ১4 241 
ASE UL A L225 514% অৰ্থাৎ যখন তে তোমাদিগকে ঈমানের প্রতি 
আহ্বান করা হইতেছিল এবং তোমরা উহা অমান্য করিতেছিলে তখন আল্লাহ তা'আলা 
আরো বহুগুণ বেশী তোমাদিগকে অপছন্দ করিতেন যতটুকু না অপছন্দ তোমরা 
করিতেছ। আমির শা'বী (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত লোকের সম্মুখে দুই ব্যক্তি 
ভাষণ দান করিবে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) কে জিজ্ঞাসা করিবেন এ! 
PETC AEAE Te 0১১% ০৩5 তুমি কি মানুষকে এই কথা 
বলিয়াছিলে যে আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ ব্যতীত দুইজন ইলাহ মানিয়া লও, 
oY আল্লাহ বলিবেন। আজকের দিন সত্যবাদীর্দের জন্য তাহাদের সত্যই উপকারী 
প্রমাণিত হইবে । 

তিনি বলেন, সেই দিন ইবালীসও দভ্তায়মান হইয়া বলিবে G45 6০ 
CEH FATS J! ০0, আমার তো আর কোন ক্ষমতা ছিল না, 
আমি তো কেবল তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম অতঃপর তোমরা উহাতে সাড়া 
দিয়াছিলে। 

Ms Sd ad le SELLA Lc PLL eB 

খিত জর তে করত ছওাকদর ভতগ যু জত কযা 
বরেন, " sibs saa PoC es CE 
আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকাজ করিয়াছে তাহাদিগকে এমন বাগানসমূহে 
দাখিল করা হইবে যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে । তাহারা যেমন ইচ্ছা 
এবং যেখানে ইচ্ছা যাতায়াত করিবে ($45 ০১1 তাহারা তথায় চিরকাল বসবাস 
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করিবে তাহারা স্থানান্তরিত হইবে না। ১১, (4৯ 2০ 2.64) ৩3} বেহেশতে 
তাহাদের অভিবাদন হইবে “সালাম” যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন 
EOL SL URE LH IG CEU 25 US: 13D যখন তাহারা 
বেহেশতের নিকট পৌছাইবে 'বেহেশতের দ্বারসমূহ তখন উন্ক্ত থাকিবে বেহেশতের 
খাযেন বলিবে আপনাদের প্রতি সালাম । আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন 
EOE SEE PE £4:3১54[, আর ফিরিশৃতাগণ প্রত্যেক দ্বার 
দিয়া প্রবেশ করিবে আর তাহারা বলিবেন তোমাদের উপর সালাম । আল্লাহ তা'আলা 
আরো ইরশাদ করিয়াছেন ১. Ee £০5 {25 53219 আর তথায় তাহারা সালাম ও 
সৰ্ঘনার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে। (24: EE iL Uni ply 
SEAL ET oi EE ul Zales al “54 আর সেখানে তাহাদের দু'আ 
হইবে.আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং স্বাগত সন্র্ধনা হইবে সালাম এর মাধামে । 
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২৪. তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়া থাকেন? সংৎ্বাক্যের 
তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যাহার মূল সুদূর ও যাহার শাখা প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত । 

২৫. যাহা প্রত্যেক মৌসূমে তাহার ফল দান কুরে তাহার প্রতিপালকের 
অনুমতিক্ৰমে । এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন যাহাতে তাহারা 
শিক্ষা গহণ করে। 

২৬. কুবাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যাহার মূল ভূপৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন যাহার 
কোন স্থায়িত্ব নাই । 

তাফসীর ঃ হযরত আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
হইতে £১০ {5414 35 এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, উহা হইল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
এর শাহাদাত প্রদান করা। এবং ২44 ১2454 পবিত্র গাছের মত । এই পবিত্র গাছ 


কাছীর-৬৫ ~ {2 
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হইল মুমিন (+51 অৰ্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মু‘মিনের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত । 
£১ ০3 {45১% অৰ্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দ্বারা মুমিনের আমল আসমান 
পর্যন্ত উন্নীত হয়। হযরত যাহ্হাক (র) সায়ীদ ইবনে জুবাইর । ইকরিমাহ, মুজাহিদ 
(র) এবং আরো অনেক তাফসীরকার এই ব্যাখ্যা প্রদান. করিয়াছেন যেন “পবিত্র বাণীর 
শাখা” দ্বারা মুমিনের আমল তাহার পবিত্র কথা ও সৎকাজ উদ্দেশ্য । মুমিন খেজুর 
গাছ সমতুল্য, সদাসর্বদা সকালে বিকালে তাহার নেক আমল আসমানে উঠান হয়। 
সুদ্দী (র) মুররাহ হইতে যিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে অনুরূপ তাফসীর 
বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ মু‘মিন খেজুর গাছ সমতুল্য । 

হযরত শু‘বা (র) মু‘আবিয়াহ ইবনে কুররাহ হইতে তিনি হযরত আনাস (রা) 
হইতে রর্ণনা করেন, পবিত্র গাছ দ্বারা খেজুর গাছ উদ্দেশ্য । হাম্মাদ ইবনে সালামাহ 
শু‘'আইব ইবনে হারহাব হইতে তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন একবার, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একটি খেজুরের ছড়া আনা হইলে তিনি £414 ১ 
সূত্রেও হযরত আনাস (রা) হইতে ইহা মওকুফরূপে বর্ণিত । হযরত মাসরূক, মুজাহিদ, 
ইকরিমাহ, সায়িদ ইবনে জুরাইর যাহ্‌হাক, কাতাদাহ (র) এবং অন্যান্য 
তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র)....হযরত ইবনে উমর 
(রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত 
ছিলাম তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তোমরা বল সেই গাছটি কোন গাছ 
' যাহার সহিত কোন মু‘মিনকে উপমিত করা যায়? শীত ও গ্রীষ্মে যাহার পাতা ঝরিয়া 
পড়ে না এবং প্রত্যেক মৌসুমে ফলদান করে? হযরত ইবনে' উমর (রা) বলেন আমি 
মনে মনে ভাবিলাম উহা তো খেজুর ছাড়া অন্য কোন গাছ নহে। কিন্তু হযরত আবৃূ 
বকর ও উমর (রা)-কে নীরব থাকিতে দেখিয়া আমি কিছু বলা সমীচীন মনে করিলাম 
না । যখন তাহারা কেহ কিছু বলিলেন না তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন উহা হইল 
খেজুর গাছ যখন আমরা সকালে উঠিয়া পড়িলাম তখন আমি হযরত উমর (রা)-কে 
বলিলাম, আব্বা! আমি মনে মনে ইহাই ধারণা করিয়াছিলাম যে সেই গাছটি হইল 
খেজুর গাছ। তখন তিনি বলিলেন, তুমি বলিলে না কেন? আমি বলিলাম, 
আপনাদিগকে নীরব থাকিবে দেখিয়াই আমি কিছু কথা বলা ভাল মনে করি নাই । 
হযরত উমর (রা) বলিলেন, তুমি এই জবাব দিলে ইহা হইত আমার নিকট সর্বাধিক 
পছন্দনীয় । } 


ইমাম আহমদ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন....আমি হযরত 
হবনে উমর (রা) এর সহিত মদীনা পর্যন্ত সফর সাথী হইয়াছিলাম কিন্তু এই দীর্ঘ 
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সময়ের মধ্যে তিনি একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি বলেন একবার 
আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় খেজুর গাছের আঠা 
আনা হইল । তখন তিনি বলিলেন কোন কোন গাছ এমন আছে যাহার সহিত মুমিনকে 
উপমিত করা যায় । আমার ইচ্ছা হইল যে আমি এই বলিয়া ফেলি যে সে গাছটি হইল 
খেজুর গাছ। কিন্তু সমবেত সকলের ছোট বলিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম ৷ তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই গাছটি হইল খেজুর গাছ। (বুখারী ও মুসলিম) মালেক 
ও আব্দুল আমীন (র) আব্দুল্লাহ ইবন দীনার হইতে তিনি হযরত ইবনে উমর (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন যে এক দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন 
কোন একটি গাছ এমন আছে যাহার পাতা ঝরেনা উহা হইল মুমিনের মত । রাবী 
বলেন, অতঃপর সকরের চিন্তা জংগলের গাছপালা সমূহের প্রতি নিবদ্ধ হইল । কিন্তু 
আমি সাথে সাথে বুঝিতে পারিলাম যে, সেই গাছটি হইল খেজুর গাছ। কিন্তু আমার 
বলিতে লজ্জা হইল । এমন সময় নবী করীম (সা) নিজেই বলিলেন যে গাছটি হইল 
খেজুর গাছ । (বুখারী ও মুসলিম) 

ইবনে আবূ হাতিম (রা)....কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি 
বলিল ইহা রাসূলুল্লাহ! ধনী লোকেরাই তো সমস্ত সওয়াব লুটপাট করিয়া লইয়া গেল, 
তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা বলতো যদি কেহ দুনিয়ার ধন-সম্পদ একত্রিত 
করিয়া তাহার উপর আরোহণ করে তবে কি সে আসমান পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম হইবে? 
আমি তোমাদিগকে কি এমন আমল বলিয়া দিব না যাহার মূল যমীনে এবং শাখা 
আসমানে বিস্তৃত । লোকটি জিজ্ঞাসা করিল ইহা রাসূলাল্লাহ! সে গাছটি কি? তিনি 
সুবহানাল্লাহ ও দশবার করিয়া আল হামদুলিল্পাহ বলিবে। যমীনে উহার মূল মযবুত ও 
আসমানে উহার শাখা বিস্তৃত । হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে 5, ৯৫ 
{১5১১ তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহা হইল বেহেশতের একটি গাছ। 4 (441 555: 
বলেন প্রত্যেক ছয় মাস পরে, কেহ কেহ বলেন, প্রত্যেক সাত মাস পরে। আবার কেহ 
কেহ বলেন, প্রতি এক বছর পর ফল দান করে। কিন্তু মুমিনের উপমা এমন গাছের 
সহিত হওয়া সমীচীন যে গাছে শীতে গ্রীষ্মে দিনে রাতে সদা সর্বদা ফল পাওয়া যায় । 
মুমিনের নেক আমল ও দিনে রাতে সকল সময়ে আসমানে চড়িতে থাকে। (45 530 
অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে উক্ত গাছের ফল অনেক হয় সুন্দর হয় এবং পূর্ণ ও সুস্বাদু হয় । 


CEE SEES SENT 04:91 44 ১, ২%, আর আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য 
উপমা বর্ণনা করেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। 
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Be CE £১১5৫ 2,5 41457 {03 আল্লাহ অত্ৰ আয়াত কাফিরের 
কুফরকে যাহার কোন সঁঠিক ভিত্তি নাই গাছের সহিত উপমিত করিয়াছেন। শু'বা 
(র)....আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন উক্ত গাছটি হইল হানজালা 
গাছ। হাফিয আবূ বকর বষ্যার (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে মারফুরূপে বর্ণনা 
করেন তিনি £5: :% 5১2-১4 £১০৮ £০ ১%, প্রসংগে বলেন অত্র আয়াতে পবিত্র 
গাছের দ্বারা খেজুর গাছ বুঝান হইয়াছে। আর ££ 2,4 54৫2, EEE 
এবং মধ্যে অপবিত্র গাছ দ্বারা হানজালা গাছ বুঝান হইয়াছে। অতঃপর তিন্নি মুহাম্মদ 
ইবনে মুছাল্লা (রা)....হযরত আনাস (রা) হইতে মওকুফরূপেও হাদীসটি বর্ণনা 
LA MAIL EEL Ls SNE LAT A Ldn ll 
করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) ££ 155) £1, ২414 15 পড়িয়া বলেন ইহা 
হইল হানজালা গাছ। রাবী বলেন, অতঃপর ইহা সম্পর্কে আমি আবুল আলী যাহ্হাক 
বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন আমরাও অনুরূপ শুনিয়াছি। ইবনে জবীর (র) হাম্মাদ 
ইবনে সালামাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ ইয়া'লা-(র) তাহার মুসনাদ 
গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন গাসসান (র)....হযরত আনাস 
(রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট খেজুরের 
ছড়া আনা হইলে তখন তিনি 4 Lh Dh LE 
U4 SU Lak Ul St LL 3 23% পাঠ কৰিয়া বৰ্লিলেন এই 
গাছটি হইল খেজুর গাছ। আর 533 ১ RL AC CUES HUTS UAE SE UTE 
১১% 3০ ({4543| পাঠ করিয়া বলিলেন অত্র আয়াতে উল্লেখিত গাছি হইল 
হানজালা গাছ। রাবী শু'আইব (র) বলেন অতঃপর হাদীসটি সম্পর্কে আমি আবুল 
আলীয়াহকে সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, আমরাও অনুরূপ শুনিয়াছি। ৬8444497 
অর্থাৎ যাহা উৎপাটিত করা হইয়াছে Dl be Us 45315582 যমীনে উহার 
কোন স্থায়িত্ব নাই। অনুরূপভাবে কুফরের কোন মযবুত বুনিয়াদ ও স্থায়িত্ব নাই. এবং 
উহার কোন শাখা প্রশাখাও নাই । আর না কাফিরের কোন আমল আসমানে উঠান হয় 
আর না উহা আল্লাহর দরবারে গহিত হয় ৷ 


ASUS TE Sil JOU BAG 2h ES OV) 
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২৭. যাহারা শাশ্বত বাণাতে বিশ্বাসী তাহাদিগকে ইহজীবনে ও পরজীবনে 
আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং যাহারা যালিম আল্লাহ উহাদিগকে বিভ্রান্তিতে 
রাখিবেন, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন। 
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তাফসীর ৪ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল অলীদ... MERTEN 
হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানকে যখন কবরে 
প্রশ্ন করা হয় তখন সে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই আর মুহাম্মদ 
(সা) আল্লাহর রাসূল । আল্লাহর বাণী 1 LL, al ous dirs 
(৷ 5 ১,১1 এর অর্থ ইহাই । ইমাম মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছে। ইমাম 
আহমদ (রা) বলেন, আবু মু‘আবীয়াহ (র)....বরা ইবনে আযিব (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন একবার আমরা একজন আনসারী সাহাবীর জানায়ার সালাত পড়িবার জন্য 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত বাহির হইলাম । অতঃপর আমরা কবরস্থান পর্যন্ত 
পৌছাইলাম তখন পর্যন্ত তাহাকে করবে দাফন করা হয় নাই এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ 
' " (সা) বসিয়া পড়িলেন আমরা তাহার চতুর্দিকে নীরবে বসিয়া রহিলাম যেন আমাদের 
' মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ (র) এর হাতে একটি লাকড়ী ছিল যাহার 
সাহায্যে তিনি ধীরে ধীরে মাটিতে দাগ কাটিতেছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠাইয়া 
বলিলেন, তোমরা কবরের আযাব হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর । এই কযা 
তিনি দুইবার কিংবা তিনবার বলিলেন । 

ততবার ভিনি বানা SOR Es তর 
প্রথম মুহূর্তে উপনিত হয় তখন আসমান হইতে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ফিরিশৃতা 
অবতীর্ণ হইবে যেন তাহাদের মুখমন্ডল সূর্যের ন্যায় দিপ্ত । তাহাদের সঙ্গে বেহেশতের 
কাফন ও বেহেশ্তের সুগন্ধি থাকে। তাহার নিকট তাহারা ততদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া 
বসিয়া থাকে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। অতঃপর তাহার নিকট হযরত আযরাঈল 
ফিরিশ্ৃতা আগমন করেন এবং তাহার মাথার নিকট বসিয়া বলেন, হে পবিত্র আত্মা 
আল্লাহর ক্ষমা ও তাহার সন্তুষ্টির প্রতি বাহির হইয়া আস । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 
শরীর হইতে তাহার আত্মা ঠিক অদ্রপ সহজে বাহির হইয়া আসিবে যেমন পানির মশক 
হইতে পানির কাত্রা বাহির হইয়া আসে । হযরত আযরাঈল যখন তাহার রূহ কবয 
করেন তখন পার্শ্ববর্তী ফিরিশৃতাগণ সাথে সাথেই তাহার হাত হইতে উহা লইয়া যায় 
এবং এক মুহূর্তও তাহার হাতে রাখে না। অতঃপর তাহারা উক্ত কাফন ও সুগন্ধি 
রাখিয়া দেয় এবং উহা হইতে পৃথিবীর সর্বোত্তম মিশকের সুগন্ধি নির্গত হইতে থাকে । 
অতঃপর তাহারা উহাকে লইয়া আসমানে আরোহণ করে এবং উর্ধ্ব গগনে 
ফিরিশৃতাদের যে কোন'দলের নিকট দিয়া অতিক্রম করে তাহারা উৎফুল্লুচিত্তে জিজ্ঞাসা 
অমুকের রূহ । এইরূপে তাহারা উক্ত রূহ লইয়া প্রথম আসমানে পৌছাইয়া আসমানের 
দ্বার খুলিতে বলিলে আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। 
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অতঃপর উক্ত আসমানের সন্মানিত ফিরিশৃতাগণ তাহাকে লইয়া পরবর্তী আসমান 
পর্যন্ত গিয়া বিদায় সম্বর্ধনা জানায় এইভাবে প্রত্যেক আসমানের ফিরিশৃতাগণ তাহাকে 
স্বাগত জানায় ও বিদায় সম্বর্ধনা জানায় অবশেষে সপ্তম আসমানে পৌছাইলে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন আমার বান্দার আমলনামা ইন্রিয়্যানে লিখিয়া রাখ । এবং তাহাকে 
যমীনে ফিরাইয়া দাও। কারণ আমি উহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি অতএব যমীনে 
উহাকে ফিরাইয়া দিব এবং যমীন হইতেই উহাকে পুনরায় উঠাইব ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন, অতঃপর পুনরায় তাহার রূহ তাহার শরীরে প্রবেশ করিবে অতঃপর তাহার 
নিকট দুইজন ফিরিশৃতা আসিবে এবং তাহাকে বসাইবে অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা 
করিবে তোমার প্রতিপালক কে? সে বলিবে আমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌ । অতঃপর 
তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমার ধর্ম কি? সে বলিবে আমার ধর্ম ইসলাম । তাহারা: 
আবার জিজ্ঞাসা করিবে তোমাদের মাঝে যাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি কে? তখন 
সে বলিবে তিনি হইতেছেন রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তুমি উহা 
কিরূপে জানিতে পারিয়াছ? তখন সে বলিবে আমি আল্লাহ প্রেরিত কিতাব পাঠ 
কর্য়াছি আমি উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। 

অতঃপর একজন ঘোষক আসমান হইতে ঘোষণা করিবে “আমার বান্দা সত্য কথা 
বলিয়াছে অতএব বেহেশত হইতে উহার জন্য বিছানা বিছাও এবং বেহেশতের দিকে 
তাহার জন্য একটি দ্বার উন্ক্ত করিয়া দাও ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর বেহেশত 
হইতে তাহার নিকট বায়ু ও সুগন্ধি আসিতে থাকিবে এবং যতদূরে তাহার দৃষ্টি 
পৌছাইবে ততদূর পর্যন্ত তাহার কবর প্রশস্ত করা হইবে । তখন তাহার নিকট এমন 
এক ব্যক্তির আগমন ঘটিবে যাহার মুখমন্ডল সুন্দর তাহার পোশাক উত্তম এবং তাহার 
সুগন্ধিও উত্তম। লোকটি তাহাকে বলিবে তুমি সন্তুষ্ট হও। এই দিনের প্রতিশ্রুতি করা 
হইয়াছিল । সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিবে আপনি কে? আপনার চেহারা দ্বারা কল্যাণই 
কল্যাণ অনুভব করা যাইতেছে. লোকটি বলিবে আমি তোমার সৎ কৃতকর্ম। তখন সে 
অস্থির হইয়া বলিবে হে আমার প্রতিপালক আপনি কিয়ামত কায়েম করুন । আপনি 
কিয়ামত কায়েম কক্ুন! আমি আমার পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদের নিকট 
প্রত্যাবর্তন করিব । | 

রাসূলুল্লাহ (সা).বলেন, কাফির বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ সুহূর্তে এবং আখিরাতের 
প্রথম মুহুর্তে পদার্পণ করিবে তখন তাহার নিকট আসমান হইতে বিভীষিকাপূর্ণ কালো ' 
চেহারা বিশিষ্ট ফিরিশৃতা অবতীর্ণ হইবে যতদূর দৃষ্টি যায় তাহারা সেই স্থান ঘিরিয়া 
অবস্থান করিবে তাহাদের হাতে একটি নেকড়া থাকিবে । অতঃপর মালাকুল মওতের 


Contents 


সূরা ইবরাহীম "ৰ ৯ tsb 


আগমন ঘটিবে এবং তাহার মাথার নিকট বসিবে। এবং বলিবে হে খবীস আত্মা 
আল্লাহর ক্রোধ ও গোস্সার প্রতি বাহির হইয়া আস । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর 
করা হইবে যেমন চামড়া জোর করিয়া টানিয়া বাহির করা হয়। শরীর হইতে বাহির 
করিবার পর আর এক মুহুর্তের জন্যও তাহার .হাতে থাকিবে না বরং সে নেকড়ায় 
পেচান হইবে ইহা হইতে অত্যধিক দুর্গন্ধ নির্গত হইবে পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা অধিক 
দুর্গন্ধ আর কিছু হইতে পারে না । অতঃপর ফিরিশ্তাগণ উহা লইয়া উর্ধ্বগগনে 
আরোহণ করিবে এবং ষে কোন ফিরিশৃতাদলের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে তাহারা 
উহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে এই খবীস আত্মা কাহার? তখন তাহার সর্বাধিক নিকৃষ্ট 
নাম উল্লেখ করিয়া বলিবে, অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা । এইভাবে তাহারা প্রথম 
আসমানের নিকট পৌছাইয়া যাইবে । অতঃপর যখন তাহারা আসমানের দ্বার খুলিবার 
জন্য অনুরোধ করিবে তখন উহা খোলা হইবে না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এই 
আয়াত তেলওয়াত করিলেন, 


i lll eH CLAN UELY 
bs 
ঘ্তালাতন ঘলঃ আলয়াদার রগ খোলা হইবে না আর তাহারা বেহেশ্তেও 
প্রবেশ করিতে পারিবে না যাবৎ না উট সূচের ছিদ্রে প্রবেশ করে। অতঃপর আল্লাহ্‌ : 
বলিবেন তাহার আমলনামা যমীনের সর্ব নিম্নস্তরে ছিজ্জীন নামক স্থানে লিখিয়া রাখ। 
অতঃপর তাহার আত্মা সজোরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়া হইবে। রাসূলুন্লহ (সা) তখুন এই 
আয়াত পড়িলেন 4 444450 HAE PACES TG Ti WS Pe Rn 
a plait £2311 4 29 4| যে ব্যক্তি আল্লাহর 'সহিত শরীক করে সে যেন 
আসমান হইতে পড়িয়া গেল অতঃপর কোন পাখী তাহাকে ছো মারিয়া ধরিল কিংবা 
ঝঞ্রা বায়ু তাহাকে গভীর গর্তে নিক্ষেপ করিল” । অতঃপর তাহার রূহ তাহার শরীরে 
প্রবেশ করে। তাহার নিকট দুইজন ফিরিশৃতা আসিয়া তাহাকে বসাইয়া দিয়া তাহাকে 
প্রশ্ন করে তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে বলিবে, হায়! হায়। আমি তো জানিনা । 
অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমার ধর্ম কি? তখনও সে বলিবে, হায় হায়! আমি 
তো জানি না । পুনরায় তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমাদের নিকট যাহাকে প্রেরণ করা 
হইয়াছে তিনি কে? তখনও সে বলিবে হায়! হায়!! আমি তো জানিনা । তখন আসমান 

হইতে একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে আমার এই বান্দা মিথ্যা বলিয়াছে। 
অতএব তাহার জন্য দোযখের বিছানা বিছাইয়া দাও এবং দোযখের দিকে একটি 
দরজা খুলিয়া দাও। অতঃপর তাহার নিকট দোযখের অগ্নি-বায়ু ও তাহার উত্তাপ 
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আসিতে থাকিবে । তাহার কবর সংকীর্ণ হইবে এবং পাঁজড়ের হাড়গুলি একটি অপরটির 
মধ্যে ঢুকিয়া যাইরে ৷ তাহার নিকট কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট কুৎসিত পোশাক বিশিষ্ট 
দুর্গন্ধময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিবে এই অকল্যাণকর বস্তু দ্বারা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ 
কর । ইহা হইল সেই দিন যেই দিনের তোমার নিকট ওয়াদা করা হইয়াছিল । অতঃপর 
লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? তোমার মুখমন্ডলতো অকল্যাণ বহন 
করিতেছে। তখন সে বলিবে আমি তোমার খারাপ ও অসৎ আমল । তখন লোকটি 
বলিবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি কিয়ামত কায়েম করিবেন না । ইমাম আবূ দাউদ 
(র) আ'মাশ (র) হইতে এবং ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র) মিনহাল ইবনে 
অমর হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইমাম আহমদ (র) বলেন আব্দুর রায্যাক (রা)....বাব ইবনে আযিব হইতে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেন একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত জানাযার সালাত 
পড়িতে বাহির হইলাম, অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে 
ইহাও বর্ণিত, যখন মুমিনের রূহ তাহার শরীর হইতে বাহির হয় তখন আসমান ও 
যমীনের মাঝে অবস্থিত সমস্ত ফিরিশৃতা এবং আসমানের সমস্ত ফিরিশৃতা তাহার জন্য 
রহমতের দু'আ করিতে থাকে। আর তাহার প্রবেশের জন্য আসমানের সমস্ত দ্বারসমূহ 
খুলিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দ্বারে অবস্থানরত ফিরিশৃতাগণ আল্লাহর নিকট এই 
দু‘আ করিতে থাকে যে মুমিনের রূহ লইয়া যেন তাহাদের দ্বার দিয়ে আসমানে প্রবেশ 
' করা হয়। হাদীসটি শেষভাগে বর্ণিত অতঃপর তাহার উপর একজন অন্ধ বধির ও 
বোবা ব্যক্তিকে চাপাইয়া দেওয়া হইবে । আর তাহার হাতে এমন একটি হাতুড়ী 
থাকিবে যে তাহা দ্বারা যদি কোন পাহাড়কে আঘাত করা হয় তবে উহাও মাটিতে . 
পরিণত হইবে । অতঃপর তাহাকে আঘাত করা হইলে সে মাটিতে পরিণত হইয়া 
যাইবে । আল্লাহ তা'আলা তাহাকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় করিয়া দিবেন। অতঃপর 
তাহাকে আবার এক আঘাত মারা হইবে, যাহার কারণে .সে এমন চিৎকার করিবে যে 
মানুষ ও ভজন ব্যতীত সকলেই তাহার চিৎকার শুনিতে পাইবে । হযরত বারা (রা) 
বদ থর থা যর কে একা খরা গযা দয়া হর রং 
আগুনের একটি বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হইবে । 


সুফিয়ান সাওরী (র).... হযরত বারা (রা) হইতে BHU Ll ৷ - WE 
DSi 33 Ul 5 baad 3 oli -এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন উক্ত 
আয়াতে কবর আযাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। মাসউদ (রা)....হযরত আব্দুল্লাহ (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মুমিন ব্যক্তির য্খন মৃত্যু ঘটে তখনু তাহাকে বসাইয়া 
জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমার প্রভুকে? তোমার ধর্ম কি? তোমার নবী কে? তখন সে 
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বলিবে আমার প্রভু ভু আল্লাহ, আমার ধর্ম ইসলাম ও আমার নবী মুহাম্মদ (সা) ইহা 
বলিয়া হবরত আনুপ্লাহ এই আয়াত পাঠ করিলেন 34 CE pa hn bs 
231 33 51৮১০ ]| ৮3 ৩০ ইমাম আৰব্দ ইবনে হুমাইদ (রা) তাহার 
মুসনাদ গ্রন্থে.... আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) 
' ইরশাদ করিয়াছেন? কোন বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তাহার সাথী সংগী যখন 
ফিরিয়া আসে সে কিন্তু তাহাদের জুতার শব্দ শুনিতে পায় তখন দুইজন ফিরিশৃতা 
তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে বসাইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি এই 
ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি জবাব দান করিবে যে, 
তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাহার রাসূল । তখন তাহাকে বলা হইবে তুমি দোযখে তোমার 
ঠিকানাটি একটু দেখিয়া লও. ইহার পরিবর্তে আল্লাহ বেহেশতে তোমার জন্য ঠিকানা 
' করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “অতঃপর সে তাহার উভয় ঠিকানা দেখিবে। 
রাবী হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আমাদের নিকট ইহাও বলা হইয়াছে যে তাহার 
কবর সত্তর হাত প্রশস্ত করা হইবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত উহা মনোরম ও সবুজ 
থাকিবে । ইমাম মুসলিম হাদীসটি আব্দ ইবনে হুমাইদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং 
ইমাম নাসায়ী ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ মুআদ্দাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ বলেন, ইয়াহয়া ইবনে সায়ীদ (র)....হযরত জাবের ইবনে 
আব্দুল্লাহ (রা)-এর নিকট কবর আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতে শুনিয়াছি এই উন্মতকে কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হইবে 
যখন কোন মু‘মিনকে কবরে দাফন করা হয় এবং তাহার সাথীরা চলিয়া আসে তখন 
একজন কঠিন ফিরিশৃতা আগমন করিবে। এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি এই 
ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল? মুমিন ব্যক্তি তো উত্তর করে তিনি আল্লাহ রাসূল ও তাহার 
বান্দা । অতঃপর উক্ত ফিরিশৃতা তাহাকে বলে দোযখে তোমার ঠিকানাটি তুমি দেখিয়া 
লও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উহা হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। এবং উহার পরিবর্তে 
বেহেশতে তোমাকে স্থান দান করিয়াছেন। অতঃপর সে উভয় স্থান দেখিয়া লইবে ৷ 
তখন মুমিন বলিবে আমাকে ছাড়িয়া দিন এই মহা আনন্দের সংবাদটি আমার 
পরিবর্গকে দান করি। তাহাকে বলা হইবে তুমি এখন এখানেই অবস্থান কর। আর 
মুনাফিক ব্যক্তি যখন তাহার সাথীরা তাহাকে দাফন করিয়া চলিয়া যাইবে তখন 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? সে বলে আমি কিছুই 
জানি না মানুষ যাহা বলিত আমিও তাহাই বলিতাম । তখন তাহাকে বলা হয় তুমি জান 
আর নাই জান ইহা তোমার ঠিকানা । বেহেশতে তোমার যে স্থান ছিল আল্লাহ তাহার 
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পরিবর্তে দোযখের এই ঠিকানা তোমার জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন। হযরত জাবের (রা) 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, দুনিয়ার যে যেই অবস্থায় ছিল 
প্রত্যেককেই তাহার যেই অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হইবে মুমিন ঈমানের সহিত এবং . 
মুনাফিককে নিফাকৈর সহিত । হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিমের শর্ত মুতাবিক বিশুদ্ধ । 
অবশ্য ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমির (র)....হযরত আবু সায়ীদ (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত একটি 
জানাযায় শরীক হইলাম । তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন,“হে লোক সকল! কবরে এই 
উন্মতের বড় কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে । যখন কোন মানুষকে দাফন করা 
হয় আর সাথীরা তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসে তখন একজন ফিরিশ্তা লোহার 
হাতুড়ী লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়। অতঃপর তাহাকে বসাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করে এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলিতে; যদি সে মুমিন হয় তবে বলে, আমি সাক্ষ্য 
দিতেছি আল্লাহ ব্যততি আর কোন ইলাহ নাই। আর আমি ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে 
মুহাম্মদ (সা) তাহার বান্দা ও তাহার রাসূল । ফিরিশৃতা বলিবে তুমি সত্য বলিয়াছ। 
অতঃপর তাহার জন্য দোযখের দিকে একটি দ্বার খুলিয়া দিবে এবং তাহাকে বলিবে যদি 
তুমি তোমার প্রতিপালকের সহিত কুফর করিতে তবে ইহাই হইত তোমার ঠিকানা ৷ 
' কিন্তু তুমি যখন ঈমান আনিয়াছ সুতরাং ইহাই তোমার ঠিকানা এই কথা বলিয়া 
বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দিবে। বেহেশতের মনোরম দৃশ্য দেখিয়া সে 
উঠিয়া বেহেশতে যাইতে চাহিবে কিন্তু তাহাকে বলিবে এখন তুমি এখানেই অবস্থান 
কর। তখন তাহার কবর প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে । আর যদি সে কাফির কিংবা 
মুনাফিক হয় তবে তাহাকেও প্রশ্ন করিবে তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল? তখন সে 
বলিবে, আমি কিছু জানি না, মানুষকে বলিতে শুনিতাম সুতরাং আমিও তাহাদের 
সহিত বলিতাম তখন উক্ত ফিরিশৃতা তাহাকে বলিবে তুমি কিছুই জান না 
তেলাওয়াতও কর নাই আর হেদায়াতও লাভ কর নাই ৷ অতঃপর বেহেশতের দিকে 
তবে ইহাই হইত তোমার ঠিকানা কিন্তু তুমি যখন আল্লাহর সহিত কুফর করিয়াছ 
তাহার জন্য একটি দরজা খুলিয়া দিবে এবং হাতুড়ী দিয়ে এমন জোরে আঘাত করিবে . 
যে, মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সকল প্রাণী তাহার চিৎকার শ্রবণ করিবে। অতঃপর এক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা রাসূলাল্লাহ যাহার নিকট কোন 
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সূরা ইবরাহীম ৫২৩ 


ফিরিশ্তা হাতুড়ী লইয়া দায়মান হইবে তাহার অন্তর তো বিদীর্ণ হইয়া যাইবে । তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন J? 41; it oll PE 
=| উক্ত হাদীসের সূত্রটিও বিশুদ্ধ। সূত্রের রাবী আব্বাদ ইবনে রাশেদ তামীম 
হইতে ইমাম বুখারীও রেওয়ায়েত করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ তাহাকে দুর্বল বলিয়া 
আখ্যায়িত করিয়াছেন। 


ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুসাইন হবনে মুহাম্মদ (র)....হযরত আবু হুরায়রা 
(রা) হইতে বর্ণিত যে হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যখন কোন লোক 
মৃত্যুর নিকটবর্তী হয় তখন তাহার নিকট ফিরিশৃতাগণ উপস্থিত হয়। অতঃপর যদি সে 
সৎ লোক হয় তবে তাহার রূহকে বলেন, “হে পবিত্র রূহ তুমি বাহির হইয়া আস ।' 
তুমি একটি পবিত্র শরীরে ছিলে। তুমি প্রশংসিত হইয়া বাহির হইয়া আস । তুমি 
আনন্দময় জীবন ও আল্লাহ্‌ প্রদত্ত রিযিকের সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং প্রতিপালকের 
সন্তুষ্টির সুসংবাদ গ্রহণ কর যিনি তোমার প্রতি ক্রোধাণ্বিত ন€হন ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) 
ইরশাদ করেন, উক্ত রূহকে এই রূপভাবে বলা হইতে থাকিবে এমন কি এক সময় সে 
বাহির হইয়া আসে । অতঃপর তাহাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করা হয় 
আসমানের নিকটবর্তী হইলে আসমানের দ্বার খুলিয়ার জন্য বলা হয়। তখন জিজ্ঞাসা 
করা হয়। রূহটি কাহার? বহনকারী ফিরিশৃতাগণ বলেন অমুকের পুত্র অমুকের রূহ । 
. আসমানে অবস্থানকারী ফিরিশৃতাগণ বলেন, পবিত্র রূহকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। 
উহা একটি পবিত্র শরীরের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল । প্রশংসিত হইয়া প্রবেশ কর এবং 
আনন্দময় জীবনের আল্লাহর রিযিকের ও এমন প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের সুসংবাদ গ্রহণ কর 
যিনি তোমার প্রতি ক্রোধাববিত নহেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর 
তাহাকে এইরূপই কথা বলা হইতে থাকিবে এমন কি সেই আসমানে পৌছাইবে 
'যেখানে আল্লাহ অবস্থান করেন। আর লোকটি যদি অসৎ হয় তবে ফিরিশ্তাগণ 
তাহাকে বলিবেন, ‘হে খবীস আত্মা! তুমি যাহা একটি অপবিত্র শরীরের মধ্যে অবস্থান 
করিয়াছিলেন তুমি নিন্দিত হইয়া আস । উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি ও পুঁজ মিশ্রিত রক্তের এবং 
আরো এই প্রকার অনেক শাস্তির সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাহাকে এইরূপ কথা বলা হইতে 
থাকিবে এমন কি এক সময় সে বাহির হইয়া আসিবে । অতঃপর তাহাকে লইয়া 
আসমানের দিকে আরোহণ করা হইবে। আসমানের নিকটবর্তী হইলে তথায় 
অবস্থানকারী ফিরিশৃতাগণ জিজ্ঞাসা করিবেন এই ব্যক্তিকে? বলা হইবে “অমুক” তখন 
তাহারা বলিবেন অপবিত্র খবীস আত্মাকে যাহা অপবিত্র শরীরের মধ্যে ছিল আমরা 
স্বাগত জানাইতে পারি না। তুমি নিন্দিত লাঙ্ছিত. হইয়া ফিরিয়া যাও। আসমানের দ্বার 
তোমার জন্য উনুক্ত করা হইবে না। 
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অতঃপর তাহাকে আসমান হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবেণ অতঃপর তাহাকে 
কবরে আনা হইবে । সৎ ব্যক্তিকেও কবরে বসান হইবে অতঃপর তাহাকে অদ্রুপ প্রশ্ন 
করা হইবে, যেমন প্রথম হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এবং অসৎ ব্যক্তিকেও কবরে বসান 
হইবে । অতঃপর তাহাকে অদ্বপ প্রশ্ব করা হইবে যেমন প্রথম হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। 
ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মাজা (র) আবু যি’ব (র) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা 
করিয়াছেন । সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যখন কোন 
সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে লইয়া উপরে আরোহণ করেন। হাদীসের একজন রাবী 
হান্মাদ (র) বলেন, অতঃপর তিনি উক্ত রূহে মুগন্ধিযুক্ত হওয়ার উল্লেখ করেন এবং 
মুশরিকের কথাও উল্লেখ করেন। রাবী বলেন আসমানে অবস্থানকারী উক্ত রূহকে 
দেখিয়া বলিবে যমীন হইতে পবিত্র রহ আগমন করিয়াছে। তোমার প্রতি 'এরং যেই 
শরীরে তুমি অবস্থান ৰুরিয়াছিলে তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমত করুন । অতঃপর 
তাহাকে আল্লাহর নিটক লইয়া যাওয়া হইবে । অতঃপর নির্দেশ হইবে, তাহাকে শেষ 
সময় পর্যন্ত লইয়া যাও । উক্ত হাদীসে ইহাও রহিয়াছে যখন কোন কাফিরের রূহ তাহার 
শরীর হইতে বাহির হইবে হাম্মাদ (র) বলেন, অতঃপর তাহার দুর্গন্ধময় ও তাহার প্রতি 
আল্লাহর অসন্তুষ্ট হওয়ারও উল্লেখ করেন। তাহার সম্পর্কে আসমানবাসী ফিরিশৃতাগণ 
বলিবে “অপবিত্র রহ যাহা যমীন হইতে আসিয়াছে। তাহার সম্পর্কে নির্দেশ হইবে 
তাহাকে শেষ সময় পর্যন্ত লইয়া যাও। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এই কথা 
উল্লেখ করিবার সময় জনাব রাসূলুল্লাহ (সা) .তাহার চাদর নাকের উপরে টানিয়া 
দিলেন। 


ইবনে হাব্বান তাঁহার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। উমর ইবনে মুহাম্মদ 
হামদানী.... (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) 
বর্ণনা করিয়াছেন, মুমিনের রূহ যখন কবজ করা হয় তখন একটি সাদা রেশমের 
কাপড়সহ রহমতের ফিরিশৃতা আগমন করেন। তখন তাহারা বলেন, তুমি আল্লাহর 
রিযিকের প্রতি রাহির হইয়া আস । তখন উক্ত রূহ অত্যধিক সুগন্ধি মিসকের সুগন্ধি 
ছড়াইয়া বাহির হয়। ফিরিশৃতাগণ উহা শুঁকিতে শুঁকিতে একজন অপরজনের হাতে 
অর্পণ করে। এইরূপে তাহারা আসমানের দরজার নিকট উপস্থিত হইবেন । আসমানের 
ফিরিশৃতাগণ বলেন যমীন হইতে এই কি চমৎকার সুগন্ধি আসিয়াছে এবং প্রত্যেক 
আসমানের ফিরিশৃতা এইরূপ বলিতে থাকেন। অবশেষে মুমিনদের রূহসমূহের নিকট 
যখন উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা বিদেশ হইতে আগত অপনজনের সাক্ষাতে যেমন 
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পরস্পরে আনন্দিত হয় অনুরূপ আনন্দিত হইবে৷ তাহাদের কিছু লোক দুনিয়ার বিশেষ 
দাও। কিন্তু উক্ত রূহ জওয়াবে বলিবে সেতো মারা গিয়াছে, সে তোমাদের নিকট আসে 
নাই কি? তখন তাহারা বলিবে, তাহা হইলে সে হাবীয়াহ দোযখের অধিবাসী হইয়াছে। 
আর কাফিরের মৃত্যুকালে ফিরিশৃতাগণ একটি, নেকড়া লইয়া আসে এবং তাহারা 
বলিবে, “তোমরা আল্লাহর গজবের প্রতি বাহির হইয়া আস । অতঃপর সর্বাধিক 
ER RCN UO NS TN POO SRE TEENIE HO 
হইবে। 
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হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করা হয়। অমুকের অবস্থা কি?.অমুকের অবস্থা কি? অমুক মেয়ের অবস্থা কি? 
উক্ত হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা) আরো ইরশাদ করেন; যখন কাফিরের রূহ কবজ করা হয় 
এবং তাহাকে লইয়া যমীনের দ্বারে পৌছা হয় যমীনের দারোগা বলে এত ভীষণ দুগ্ধ 
তো আর কখনো শুঁকিতে হয় নাই । অতঃপর তাহাকে যমীনের সর্বাধিক নিয্নস্তরে 
পৌছাইয়া দেওয়া হইবে হযরত কাতাদাহ (র)....আব্দুল্পাহ ইবনে আমর (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মুমিনের রূহসমূহ ‘জাবিয়াইন’ নামক স্থানে এবং কাফিরের 
OE RN TT 
সংকীর্ণ করা হয় । 

HOMME OY TERE SEE COREE FEET 
হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, 
যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয় তখন তাহার নিকট কাল ও ভয়ার্তচক্ষু বিশিষ্ট 
দুইজন ফিরিশৃতা আগমন করেন একজনকে নকীর ও অপরকে মুনকার বলা হয় । 
তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? অতঃপর সে 
যাহা কিছু বলিত তাহাই বলে অর্থাৎ তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাহার রাসূল ।! আমি সাক্ষ্য 
দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই । আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে 
হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও তাহার রাসূল । তখন তাহারা বলে আমরাও এই 
কথা জানিতাম যে, তুমি ইহাই বলিবে। অতঃপর তাহার কবর সতুর হাত দীর্ঘ ও সত্তর 
হাত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। এবং উহা আলোকিত করিয়া দেওয়া হইবে তখন সে 
বলে আমি আমার পরিবারবর্গের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে এবং তাহাদিগকে খবর 
দিতে চাই । তখন ফিরিশৃতাদ্বয় তাহাকে বলে এখন তুমি কিয়ামত পর্যন্ত এখানেই নব 
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দুলালের নিদ্রা গ্রহণ কর যাহাকে কেবল তাহার সর্বাধিক প্রিয়জন জাগ্রত করিয়া দেয় । 
মৃত ব্যক্তি যদি মুনাফিক হয় তবে সে ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলে আমি মানুষকে 
যাহা বলিতে শুনতাম আমিও তাহাই বলিতাম। আমি কিছুই জানি না। অতঃপর 
তাহারা বলে তুমি যে এইকথা বলিবে তাহা আমরা পূর্বেই জানিতাম । অতঃপর মাটিকে 
নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাহাকে চাপিয়া ধর অতঃপর মাটি তাহাকে এমনভাবেই চাপিয়া 
ধরে যে, তাহার পাজরের হাতগুলির একটি অপরটি মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে । কিয়ামত পর্যন্ত 
এইভাবেই তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে৷ ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান 
. গরীব হাম্মাদ ইবনে সালামাহ (র)....হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে, বর্ণনা করেন, 
একবার রাসূলুল্লাহ (সা) 5 | i lil Js Alaa td is 
5,591 4; (2550 পাঠ করিয়া বলেন, যখন মু‘মিনকে কবরে প্রশ্ন করা হয় তোমার 
প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি এবং তোমার নবী কে? তখন সে বলে আমার 
প্রতিপালক আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম ও আমার নবী. হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি 
আল্লাহর পক্ষ হইতে নিদর্শনসমূহ লইয়া আমাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, 
" অতঃপর আমরা তাহার প্রতি ঈমান আসিয়াছি ও তাহার কথা পালন করিয়াছি। তখন 
তাহাকে বলা হয় তুমি সত্য বলিয়াছ। এই সত্যের উপরই তুমি জীবন যাপন করিয়াছ 
ইহার উপর তুমি মৃত্যু বরণ করিয়াছ এবং ইহার উপরই তোমাকে পুনরায় জীবিত করা 
হহবে। 

ইবনে জরীর (র) বলেন, মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা ও হাসান ইবনে মুহাম্মদ.....আবৃূ 
হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন, “সেই সত্তার কসম যাহার 
হাতে আমার প্রাণ মৃত ব্যক্তি তোমাদের পাদুকার শব্দও শুনিতে পায় যখন তোমরা 
তাহাকে দাফন করিয়া ফিরিয়া আস । যদি সে মুমিন হয় তবে তাহার সালাত তাহার 
মাথার নিকট উপস্থিত হয় তাহার যাকাত তাহার দান দিকে সাওম তাহার বাম দিকে 
এবং তাহার অন্যান্য নেক আমল যেমন সদকা আত্মীয়তার বন্ধন এবং মানুষের সহিত 
সদ্ব্যবহার তাহার উভয় পায়ের নিকট উপস্থিত হয়। অতঃপর তাহার মাথার নিকট যখন 
কোন ফিরিশৃতা আসে তখন তাহার সালাত বলে, “এই দিকে কোন প্রবেশ পথ নাই” 
যখন ডান দিকে আসে তখন তাহার যাকাত বলে, “এইদিকে কোন প্রবেশ পথ নাই” 
বাম দিক হইতে আসিলে সাওম বলে, “এইদিকেও কোন প্রবেশ পথ নাই !' দুই পায়ের 
নিকট দিকে আসিলে তাহার অন্যান্য সৎকাজ বলে “এই দিক দিয়াও কোন প্রবেশ পথ 
নাই৷” অতঃপর তাহাকে বসাইয়া দেওয়া হয়। তখন মনে হয় যেন সূর্য অস্তমিত 
হইতেছে। এমন সময় তাহাকে বলা হয় আমরা তোমার নিকট যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করি 
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উহার উত্তর দাও। তখন সে বলে আগে আমাকে সালাত পড়িতে দাও । তখন তাহাকে 
বলা হইবে তুমি সালাত পড়িতে পারিবে, আগে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও । তখন 
সে বলে তোমরা আমার নিকট কি প্রশ্ন করিবে? তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হয়, এই যে 
ব্যক্তি তোমাদের মাঝে ছিলেন, তাহার সম্পর্কে তোমরা কি বলিতে, এবং তাহার . 
সম্পর্কে কি সাক্ষ্য দান করিতে? তখন সে জিজ্ঞাসা করে, “হযরত মুহাম্মদ (সা) : 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছ? তখন বলা হয় হা, অতঃপর সে বলে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি 
যে তিনি আল্লাহর রাসূল যিনি আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে নিদর্শনসমূহ লইয়া 
আগমন করিয়াছেন. অতএব আমরা উহা সত্য বলিয়া মানিয়াছি। তখন তাহাকে বলা 
হয়, এই বিশ্বাসের উপর পরিচালিত হইয়াই তুমি জীবন যাপন করিয়াছ. উহার উপরই 
তুমি মৃত্যু বরণ করিয়াছ। এবং আল্লাহ চাহেন ইহার উপরই তোমাকে আবার জীবত 
করা হইবে । অতঃপর তাহার কবরকে সতুর হাত প্রশস্ত করা হয়। উহাকে আলোকিত 
করা হয় এবং বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহাকে 
বলা হয় আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য উহার মধ্যে যে নিয়ামতরাজী প্রস্তুত করিয়া 
রাখিয়াছেন উহার প্রতি তাকাইয়া দেখ । উহা দেখিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইবে। 
' অতঃপর পবিত্র রূহসমূহের মধ্যে তাহার রূহকে রাখিয়া দেওয়া হয়। সবুজ রংগের 
পাখির ন্যায় সে বেহেশতের গাছে ঝুলিতে থাকিবে এবং তাহার শরীরকে মাটির দিকে. 
ef CEART ORNL Uni GRANT TT হা! 
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ইহার মধ্যে এই বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবনে হাব্বান (র) মুতামির ইবনে 
হাব্বান এর সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে ওমর হইতেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং 
কাফিরের জওয়াব ও তাহার শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বায্যার (র) বলেন 
সায়ীদ ইবনে বাহর করাতীসী (র)....হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে মারফুরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন মুমিনের মৃত্যু সমাগত হইলে সে তাহার সুখ শাস্তির সামখ্রি দেখিয়া 
তাহার শরীর হইতে আত্মা বাহির হইবার আকাঙ্কা করে আর আল্লাহ তা‘আলাও 
তাহার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। মুমিনের রূহ আসমানে লইয়া যাওয়া হইলে অন্যান্য 
মুমিনের রূহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে এবং দুনিয়ায় তাহাদের পরিচিত লোকদের 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। যখন সে বলে যে আমি অমুককে দুনিয়ায় দেখিয়া আসিয়াছি 
তখন উহা তাহাদের ভাল লাগে । আর যদি সে এই কথা বলে যে সে তো মারা গিয়াছে 
তখন তাহারা আফসোস করিয়া বলে, “আমাদের নিকট তো তাহাকে আনা হয় নাই ৷” 
মু‘মিনকে তাহার কবরে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, 
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আমার প্রতিপালক, আল্লাহ । তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার নবী কে? সে বলে 
হযরত মুহাম্মদ (সা) আমার নবী । তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার দ্বীন কি? সে 
বলে, আমার দ্বীন ইসলাম । অতঃপর তাহার কবরে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। 
এবং তাহাকে বলা হয় তুমি তোমার স্থান দেখিয়া লও। আর যদি সে আল্লাহর শত্রু হয় 
তবে মৃত্যুকালে আযাব ও শাস্তি দেখিয়া তাহার আত্মা বাহির হইতে চাহিবে না। আল্লাহ 
তা‘আলাও তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। অতঃপর যখন তাহাকে কবরে বসাইয়া 
দেওয়া হয় তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, “তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আমি 
জানি না । তাহাকে বলা হয়, তুমি জান না । অতঃপর জাহান্নামের দিকে তাহার জন্য 
একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং এমন জোরে তাহাকে আখাত করা হয় যে, মানুষ 
ও জ্ববন ব্যতীত সকল প্রাণী তাহা শুনিতে পারে। অতঃপর তাহাকে বলা হয় তুমি সাপে 
দংশিত ব্যক্তির ন্যায় ঘুমাইয়া থাক। রাবী বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা) কে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, $2,%44/ অর্থ কি? তিনি বলিলেন, যাহাকে সাপ কিংবা অন্য 
কোন প্রাণী দংশন করে। অতঃপর তাহার কবরকে সংকীর্ণ করা হয়। রাবী বলেন, 
আলীদ ইবনে মুসলিম ব্যতীত অন্য কেহ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি 
না। 


ইমাম আহমদ (র) বলেন হুসাইন ইবনে মুসান্না (র).... আসমা বিনতে সিদ্দীক 
(রা) রাসুলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, “যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে 
কবরে দাফন করা হয় তখন তাহার সালাত সাওম তাহাকে ঘিরিয়া অবস্থান করে। 
এবং সালাত সাওম ফিরিশৃতাকে ফিরাইয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন 
তাহাকে বসিতে বলা হইলে সে বসিয়া পড়ে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় এই 
ব্যক্তি অর্থাৎ নবী করীম (সা) সম্পর্কে তুমি কি বলিতে? সে জিজ্ঞাসা করিবে কোন 
ব্যক্তি সম্পকে ফিরিশৃতা বলে হযরত মুহাম্মদ (সা)। তখন সে বলে আমি সাক্ষ্য 
দিতেছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল । ফিরিশৃতা জিজ্ঞাসা করে তুমি কি ভাবে জানিতে 
পারিয়াছ। তুমি কি তাহার যামানা পাইয়াছিলে? তখনও সে বলিবে আমি সাক্ষ্য 
দিতেছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল । তখন ফিরিশৃতা বলে এই বিশ্বাসের ওপরই তুমি 
জীবন যাপন ক্রিয়াছ” এবং ইহার উপরই তুমি মৃত্যুবরণ করিয়াছ। আর ইহার উপরই 
'_ তোমাকে পুনরায় জীবিত করা হইবে । যদি সে কাফির কিংবা ফাজের হয় তখন ' 
সরাসরি ফিরিশৃতা তাহার নিকট আসিবে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। অতঃপর উক্ত 
ফিরিশৃতা তাহাকে বসাইয়া দিবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি এই ব্যক্তি 
সম্পর্কে কি বলিতে? সে জিজ্ঞাসা করিবে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে? মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে? 
সে বলে আল্লাহর কসম আমি কিছুই জানিনা । মানুষ যাহা কিছু বলিত আমিও তাহাই 
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বলিতাম । তখন ফিরিশৃতা বলে, তুমি এই বিশ্বাসের উপরই জীবন যাপন করিয়াছ, এই 
বিশ্বাসের উপরই তোমার মৃত্যু হইয়াছে এবং এই বিশ্বাসের উপর তোমাকে পুনরায় 
জীবিত করা হইবে। 

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর তাহার নিকট এমন এক প্রাণী প্রেরণ করা 
হয়, যাহার হাতে একটি লাঠি থাকিবে এবং উহা দ্বারা সে তাহাকে স্বজোরে আঘাত 
করিবে। উক্ত ফিরিশৃতা বধির হইবে এই কারণে তাহার কোন শব্দ শুনিতে পরিবে না 
আর তাহার প্রতি কোন প্রকার দয়াও করিবে না। আওফী (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রা) হইতে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যখন কোন 
মুমিনের মৃত্যু সমাগত হয় তখন তাহার নিকট ফিরিশৃতাগণ আগমন করিয়া তাহাকে 
সালাম করে এবং বেহেশতের সুসংবাদ দান করে। যখন তাহার মৃত্যু ঘটে তখন 
তাহারা তাহার জানাযার সহিত চলিতে থাকে এবং পরে অন্যান্য-লোকের সহিত তাহার 
জানাযায় সালাতে শরীক হয়। তাহাকে দাফন করা হইলে তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা 
করা হয়। তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আল্লাহ । তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় 
তোমার রাসূল কে? সে বলে মুহাম্মদ (সা) আমার রাসূল । তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় 
তুমি কি সাক্ষ্য দান কর? সে বলে, আমি সাক্ষ্য দান করি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন 
ইলাহ নাই, আর আমি ইহাও সাক্ষ্য দান করি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাহার রাসূল । 
অতঃপর যতদূর দৃষ্টি যায় তাহারা জন্য কবর প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। আর কাফিরের 
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xls $2৯ 5329 542-22 অৰ্থাৎ কাফিরের মৃত্যুকালে ফিরিশৃতাগণ তাহাদের 
মুখে ও পিঠে আঘাত করিতে থাকেন। অতঃপর যখন তাহাকে দাফন করা হয় তখন, 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? সে ইহার কোন উত্তর করিবে না। 
এবং আল্লাহর নামই সে ভুলিয়া যায় তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার নিকট 
কোন রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল? তখনও সে কোন উত্তর করিবে না । ইরশাদ 
হইয়াছে $ 

Lai ॥॥ ) 2 41১8 আর অনুরূপভাবে আল্লাহ যালেমদিগকে গুমরাহ 
করিয়া দেন। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইবনে উসমান ইবনে হাকীম 
আযদী রি)....আবু কাতাদা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, <j MOVE 
ATs dls bad ad olin BC ial oa এর তাফসীর প্রসংগে 
বলেন, মুমিনের মৃত্যুর পর তাহাকে দাফন করা হইলে কবরে তাহাকে বসাইয়া দিয়া 
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জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, “আল্লাহ” তাহাকে জিজ্ঞাসা করা 
হয় তোমার নবী কে? সে বলে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ” এই কথা তাহাকে কয়েক বার 
জিজ্ঞাসা করা হয়। অতঃপর দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া তাহাকে বলা হয়, 
দেখ । অতঃপর তাহার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দ্বার উনুক্ত করা হয় এবং তাহাকে 
বলা হয় যেহেতু তুমি সরল সঠিক পথে পরিচালিত হইয়াছ, অতএব ইহা তোমার 
বাসস্থান তুমি ইহার প্রতি তাকাইয়া দেখ। আর যখন কোন কাফির মৃত্যুবরণ করে 
তখন তাহাকে কবরে বসাইয়া প্রশ্ন করা হয়, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার নবী 
কে? সে বলে আমি তো কিছুই জানি না। আমি মানুষকে বলিতে শুনিয়াছি। অতঃপর 
তাহাকে বলা হয়, তুমি কিছু জানিতে না। তখন বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া 
তাহাকে বলা হয়, তুমি যদি সঠিক পথে চলিতে তবে ইহাই তোমার বাসস্থান হইত । 
তুমি ইহার দিকে একটু তাকাইয়া দেয় । অতঃপর তাহার জন্য দোযখের দিকে একটি 
দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। আর তাহাকে বলা হয় যেহেতু তুমি পথভ্রষ্ট হইয়াছ সুতরাং 
FEE HOUTA CREE ANKE TET 
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মধ্যে এই বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। আব্দুর রাষ্যাক (র) মামার (র) হইতে 
তিনি ইবনে তাউস (র) হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে 84 : 2 th eit 
TAA] sl 4 lil Bi এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ পার্থিব 
জীবনে মু'মিনকে লা-ইলাহা ইল্লান্াহ এই আকীদার উপর কায়েম রাখেন। আর 2; 

Ah le O ttonone wtaot a SHE HF Toe SOT 
কাতাদাহ (র) বলেন, পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'আলা নেক ও সৎকাজের উপর 
তাহাকে কায়েম রাখেন এবং মৃত্যুর পর কবরে ও পূর্ববর্তী আরো অনেক উলামায়ে 
কিরাম হইতে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত । আর আব্দুন্পাহ হাকীম তিরমিযী তাহার 
“নাওয়াদিরুল উসূল’ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আমার পিতা....আব্দুর রহমান ইবনে 
সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (সা) 
আমাদের নিকট আগমন করিলেন, আমরা তখন মদীনার মসজিদে বসিয়াছিলাম। 
তখন তিনি বলিলেন, আমি গতরাত্রে একটি আশ্চার্যজনক ব্যাপার দেখিয়াছি, আমি 
দেখি কি, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির নিকট তাহার রূহ কবজের জন্য মালাকুল মওত 
আসিয়াছে, তখন তাহার পিতা-মাতার প্রতি তাহার সদাচারণ আসিয়া উপস্থিত হইল 
এবং মালাকুল মওতকে ফিরাইয়া দিল । আমার উন্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে 
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পাইলাম যে কবরের আযাব তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে কিন্তু তাহার অজু আসিয়া 
তাহাকে উদ্ধার করিল । আর এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যে শয়তান তাহাকে ঘিরিয়া 
উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে পিপাসায় তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া 
আসিয়াছে যখনই সে হাউজের নিকট যায়, তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তখন তাহার 
সাওম আসিয়া তাহাকে তাহার পানি পান করাইল । আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে 
দেখিতে পাইলাম যে নবীগণ চক্র করিয়া বসিয়া আছেন এবং এই লোকটি যে চক্রের 
নিকট বসিতে চায় তাহারা তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেয় তখন তাহার জনাবতের 
গোসল আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আমার পার্শে বসাইয়া দিল । আমার 
উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে তাহার সম্মুখে অন্ধকার তাহার পিছনে 
অন্ধকার, তাহার ডান দিকে অন্ধকার, তাহার বাম দিকে অন্ধকার, তাহার উপরে 
অন্ধকার তাহার নীচে অন্ধার, এবং সে অস্থির । এমন সময় তাহার হজ্জ ও উমরাহ 
আসিয়া তাহাকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া তাহাকে নূর ও আলোর মধ্যে দাখিল 
করিয়া দিল । আমার উন্মতের এমন এক ব্যক্তিকেও দেখিলাম যে সে মুমিনদের সহিত 
কথা বলিতেছে অথচ তাহারা তাহার সহিত কথা বলিতেছে না এমন সময়ে তাহার 
আত্মীয়তার সম্পর্ক আসিয়া তাহাদিগকে বলিল হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা ইহার 
সহিত কথা বল অতঃপর তাহারা কথা বলিল । আমার উন্মতের এমন এক ব্যক্তিকেও 
দেখিতে পাইলাম তাহার মুখমন্ডল তাহার হাত দ্বারা আগুনের ফুলকী হইতে 
বাচাইতেছে এমন সময় তাহার দান-খয়রাত আসিয়া তাহার সন্মুখে আবরণ হইয়া 
দাড়াইল এবং তাহার মাথার উপরে ছায়া হইল ৷ আমার উন্মতকে এমনও দেখিলাম যে 
তাহার চতু্দিক হইতে আযাবের ফিরিশৃতা তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এমন সময় সৎ 
কাজের প্রতি আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ আসিয়া তাহাদের হাত হইতে 
তাহাকে রক্ষা করিয়া রহমতের ফিরিশৃতাগণের মধ্যে দাখিল করিয়া দিল । আমার এক 
উম্মতকে এমনও দেখিলাম যে, তাহার উভয় হাঁটুদ্বয়ের মাঝে মাথা উপুড় করিয়া বসিয়া 
আছে এবং আল্লাহও তাহার মাঝে এক প্রতিবন্ধক রহিয়াছে এমন সময় তাহার 
সদ্ব্যবহার আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া আল্লাহর নিকট-পৌছায়া দিল । আর এক ব্যক্তিকে 
এমনও দেখিতে পাইলাম যে তাহার বাম দিক হইতে তাহার আমল নামা আসিতেছে 
এমন সময় আল্লাহর প্রতি তাহার ভয় আসিয়া তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে 
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উঠাইয়া দিল । এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে তাহার আমলের ওজন হালকা হইয়া 
গিয়াছে অতঃপর তাহার শিশু সন্তানরা আসিয়া তাহার আমলনামা ভারী করিয়া দিল। 
আমার এক উন্মতকে দেখিলাম যে জাহান্নামের পাড়ে দাড়াইয়া আছে অতঃপর আল্লাহর 
ভয়ে তাহার কম্পন তাহাকে উদ্ধার করিল । আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যে 
তাহাকে জাহার্বামে নিক্ষেপ করিবার জন্য উপুড় করা হইয়াছে। এমন সময় আল্লাহর 
ভয়ে তাহার অশ্রু আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিল। এক ব্যক্তিকে দেখিলাম সে 
পুলসিরাতের উপর দাড়াইয়া কাপিতেছে এমন সময় আল্লাহর প্রতি তাহার সুধারণা 
আসিলে তাহার কম্পন থামিয়া গেল এবং পুলসিরাত পার হইয়া গেল । আমার উম্মতের 
এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যে সে পুলসিরাতের উপর একবার হামাগুড়ি খাইতেছে আবার 
কিছু সময় হুছট খাইয়া চলিতেছে এমন সময় আমার উপর তাহার দরূদ শরীফ পাঠ 
আসিয়া তাহাকে সোজা করিয়া দিল এবং পুলসিরাত অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল । 
আমার উম্মতের এমন এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলাম যে বেহেশতের দরজার 
নিকটবর্তী হইয়াছে অতঃপর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এমন সময় “লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত” আসিল এবং দরজা খুলিয়া গেল। এবং তাহাকে বেহেশতে 
দালিখ করিয়া দিল। ইমাম কুরতুবী হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা একটি বিরাট 
হাদীস ইহার মধ্যে বিশেষ আমলসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে যাহাকে মানুষ বিশেষ 
বিশেষ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে তিনি তাহার “আত্তায়কিরাহ্‌” নামক গ্রন্থে হাদীসটি 
বৰ্ণনা করিয়াছেন। 

_ হাফিয আবু ইয়ালা মুসেলী এই সম্পৰ্কে আরো একটি আশ্চার্যজনক দীর্ঘ হাদীস 
বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে ইবরাহীম বক্রী 
(র)....তামীমদারী (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ 
তা'আলা মালাকুল মওতকে বলেন, তুমি আমার বন্ধুর নিকট যাও এবং তাহাকে আমার 
নিকট লইয়া আস । তাহাকে আমি সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় পরীক্ষা করিয়াছি এবং 
সর্বাবস্থায়ই তাহাকে আমি সেই অবস্থায়ই পাইয়াছি যাহা আমি পছন্দ করি। তাহাকে 
আমার নিকট লইয়া আস, আমি তাহাকে সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি দান কবির । অতঃপর 
মালাকুল মওত তাহার নিকট যায় তাহার সহিত আরো পাঁচশত ফিরিশৃতা থাকে 
যাহারা বেহেশতের সুগন্ধি ও কাফনের কাপড় সাথে লইয়া যায়। তাহাদের কাছে ফুলের 
গুচ্ছ থাকে উহার মাথায় বিশ প্রকার রংগের ফুল থাকে এবং প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন 
সুগন্ধি থাকে । তাহাদের নিকট সাদা রেশমের কাপড় থাকে যাহা মিসক এর সুগন্ধি 
মিশ্রিত থাকে। অতঃপর মালাকুল মওত আসিয়া উক্ত ব্যক্তির শিয়রে বসেন এবং 
অন্যান্য ফিরিশৃতা তাহাকে ঘিরিয়া বসেন এবং তাহাদের প্রত্যেকেই তাহার একএকটি 
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অংগের উপর হাত রাখেন এবং রেশমের কাপড় তাহার মুখের নীচে রাখেন। তাহার 
জন্য বেহেশতের একটি দরজা উন্মুক্ত করা হয় অতঃপর ছোট শিশু কাদিলে যেমন 
তাহাকে বিভিন্ন জিনিস দ্বারা সান্তনা দেওয়া হয় অনুরূপভাবে তাহাকে বেহেশতের 
স্ত্রীলোক দ্বারা কখনো উহার বিভিন্ন ফলমূল দ্বারা আবার কখনো উহার পোশাক 
পরিচ্ছেদ দ্বারা তাহাকে সান্তনা দেওয়া হয়। বেহেশতের স্ত্রীলোকগণ তখন হাসিয়া 
হাসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্কা করে। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন তাহার 
রূহ বাহির হইয়া পড়ে । বুরসানী তাহার বর্ণনায় বলেন তখন তাহার রূহ তাহার 
পছন্দনীয় বস্তুর কাছে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বাহির হইতে চাহে। রাসুলুল্লাহ (সা) 
বলেন, মালাকুল মওত তাহাকে বলেন হে পবিত্র রূহ । তুমি কণ্টকবিহীন বরই, সাজান 
কলা, প্রশস্ত ছায়া প্রবাহিত পানির প্রতি বাহির হইয়া আস । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 
তাহার সহিত মায়েরা যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা করে মালাকুল মওত তাহার 
সহিত উহা অপেক্ষা অধিক স্সেহ মমতা প্রকাশ করে। মালাকুল মওত ইহা জানেন যে 
এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দা অতএব যদি সে সামান্য কষ্টও আমার দ্বারা ভোগ করে 
তবে তাহার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িবেন। অতএব তাহার রূহ ঠিক তদ্রূপ 
বাহির করা হয় যেমন আটা হইতে চুল বাহির করা হয়। এই প্রকার মানুষ সম্পর্কে 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 


SAIN ELIA 245 551 অৰ্থাৎ এই সকল লোক হইল তাহারা, 
যাহাদের রূহ পবিত্র ফিরিশ্ভাগণ কবজ করেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে 5%, Lali 
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EEE CNYY LENE ESF যদি সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত 
হয় তবে সুখ-সাচ্ছন্দের জীবন লাভ করিবে অর্থাৎ আরামের মৃত্যু হইবে এবং 
পরবর্তাঁতে সুখের জীবন যাপন করিবে এবং এবং দুনিয়ার জীবনের মুকাবিলায় সুখ 
সাচ্ছন্দের বেহেশত লাভ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যখন রূহ তাহার 
শরীর হইতে কবজ করা হয় তখন সে তাহার শরীরকে বলে, আল্লাহ তোমাকে উত্তম 
পুরস্কার দান করুন । তুমি আমাকে লইয়া আল্লাহর ইবাদত পালনে ব্যস্ত হইতে এবং 
আন্মাহর নাফরমানী করিতে আমাকে লইয়া বিলম্ব করিতে । তুমিও মুক্তিলাভ করিয়াছ 
এবং আমাকেও মুক্তিদান করিয়াছ । তখন শরীরও তাহার রূহকে অনুরূপ কথা বলেন। 
রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন যে যমীনে সে ইবাদত. করিত সেই যমীন এবং 
আসমানের যেই দরজা দিয়া তাহার আমল উপরে উঠান হইত এবং যে দরজা দিয়া 
তাহার রিযিক অবতীর্ণ হইত তাহারা চন্লিশ দিন যাবৎ কাদিতে থাকে । রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন, মওতের ফিরিশ্তা যখন তাহার রূহ কবজ করেন তখন পাঁচশত ফিরিশ্তা 
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তাহার শরীরের নিকট দন্ডায়মান হয় এবং তাহাকে গোসল দেওয়ার সময় মানুষে 
তাহার শরীর পাল্টাইবার পূর্বেই তাহারা তাহার শরীর পাল্টাইয়া দেয় । এবং তাহাকে 
গোসলদানে শরীক হয়। মানুষের কাফন পরিধান করাইবার পূর্বেই তাহারা তাহাকে 
কাফন পরিধান করায়। মানুষের সুগন্ধি লাগাইবার পূর্বে তাহারা তাহাকে সুগন্ধি 
লাগায় । এবং তাহার বাড়ীর দরজা হইতে কবর পর্যন্ত দুই সারিতে সারিবদ্ধ হইয়া 
তাহার জন্য মাগফিরাতের দুআ করিতে করিতে তাহার প্রতি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। 
ঠিক সেই মুহূর্তে ইবলীস এত জোরে চিৎকার করে যেন তাহার হাডিড ভাংগিয়া যায় । 
তখন সে তাহার লশকরকে বলে, আরে এই ব্যক্তি কিভাবে তোমাদের আক্রমণ হইতে 
রক্ষা পাইল? তখন তাহারা বলে, এইব্যক্তি নিষ্পাপ ছিল। 

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মৃত্যুর ফিরিশৃতা যখন তাহার রূহ লইয়া আসমানে 
আরোহণ করেন, তখন জিবরীল (আ) সতুর হাজার ফিরিশৃতাসহ তাহাকে অভ্যর্থনা 
করেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন সুসংবাদ দান 
করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন মৃত্যুর ফিরিশৃতা তাহার রূহ লইয়া যখন আরশের 
নিকট পৌছায় তখন সে সিজদায় অবনত নয়। তখন আল্লাহ তা‘আলা মৃত্যুর 
প্রশস্ত ছায়া ও প্রবাহিত পানির মধ্যে রাখিয়া দাও রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, 
“অতঃপর যখন তাহাকে দাফন করা হয়, তখন তাহার নিকট তাহার সালাত আসিয়া 
তাহার ডানদিকে উপস্থিত হয় তাহার সাওম আসিয়া তাহার বাম দিকে, কুরআন 
আসিয়া তাহার মাথার নিকট সালাতের জন্য তাহার পদ চালনা তাহার পায়ের নিকট 
দাড়ায় । তাহার ধৈর্যধারণ কবরের এক পার্শে দন্ডায়মান হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
তাহার নিকট কিছু আযাব প্রেরণ করেন অতঃপর উহা যখন তাহার ডানদিকে আসে 
তখন তাহার সালাত উহাকে বাধা দিয়া বলেন, এই ব্যক্তি সদা তাহার জীবনকে সৎ 
কাজে ব্যস্ত রাখিয়াছে এখন সে একটু আরাম করিতেছে। অতঃপর বামদিক হইতে 
আযাব আসিবে তখন তাহার সাওমও অনুরূপ বলিবে ৷ তাহার মাথার দিক হইতে 
আসিলে কুরআন ও যিকিরও অনুরূপ কথা বলিয়া উহাকে বিদায় দিবে। তাহার পায়ের 
নিকট দিয়ে আসিলে সালাতের জন্য তাহার পদচালনা উহাকে অনুরূপ বলিয়া বিদায় 
দিবে। মোটকথা যেই দিক হইতেই উহা তাহার নিকট পৌছাবার চেষ্টা করিবে সেই 
দিক হইতেই বাধা প্রাপ্ত হইবে । অতঃপর আযাব যখন ফিরিয়া চলিয়া যাইতে থাকিবে 
তখন, তাহার ধৈর্য অন্যান্য আমল সমূহকে বলিবে, আমি দেখিতেছিলাম যে, তোমরা 
আযাব হটাইয়া দিতে পার কিনা তোমরা অক্ষম হইলে অবশ্য আমি উহাকে বিতাড়িত 
করিতে যত্নবান হইতাম । তোমারই যখন উহাকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছ 
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তখন আমি পুলসিরাত ও মীযানের নিকট তাহার কাজে আসিব ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন 
আল্লাহ তা'আলা এমন দুইজন ফিরিশ্তা প্রেরণ করিবেন যাহাদের চক্ষুদ্বয় বিদ্যুতের 
ন্যায় এবং তাহার স্বর বন্রের ন্যায়, তাহাদের দাত সিংহের ন্যায় তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস 
আগুনের ফুলকির ন্যায়, তাহাদের চুল তাহাদের পায়ের নীচে. ঝুলন্ত । তাহাদের উভয় 
কাধের মাঝে এত এত দুরত্ব । মায়া মমতা তাহাদের অন্তর হইতে বিদূরীত করা 
হইয়াছে, তাহাদের একজনকে বলা হয় মুনকার এবং অপর জনকে বলা হয় নকীর । 
তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এত ওজনী হাতুড়ী হইবে যে রবীআহ ও মুযার গোত্রদ্ধয়ের 
সকলে মিলিয়া উহা উঠাইতে চাহিলেও উহা উত্তোলন করা সম্ভব নহে। রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন, তাহারা দাফনকৃত ব্যক্তিকে বসিতে বলিবে অতঃপর সে সোজা হইয়া বসিবে ৷ 
তাহার কাফন তাহার কোমর পর্যন্ত পৌছাবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে 
তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? রাবী বলেন, তখন 
সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ফিরিশ্তাদ্বয়ের যে বর্ণনা 
দিলেন এমন অস্থায় কে আছে, যে কথা বলিতে সক্ষম হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) তখন 
এই আয়াত পাঠ করিলেন, 
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₹ রাবী বলেন, তন তা উজ করিবেন রতিদারক এ একমাত্র আল্লাহ যাহার 
কোন শরীক নাই । আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা) । রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর ফিরিশৃতাদ্বয় বলে, তুমি সত্য 
বলিয়াছ। অতঃপর তাহারা তাহার কবরকে সন্মুখে চল্লিশ হাত তাহার ডান দিকে চল্লিশ 
হাত, তাহার বামদিকে চল্লিশ হাত তাহার পিছন দিকে চল্লিশ হাত তাহার মাথার দিকে 
চল্লিশ হাত প্রশস্ত করিয়া দিবেন। তিনি বলেন, মোট দুইশত হাত প্রশস্ত করা হইবে। 
বুরসানী বলেন, আমার ধারণা চল্লিশ হাত পর্যন্ত উহার বেষ্টনী হইবে । রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন, অতঃপর ফিরিশৃতাদ্বয়, তাহাকে বলেন, তুমি উপরের দিকে তাকাও, তখন দেখা 
যাইবে যে তাহার উপরে বেহেশতের দিকে একটি দরজা খোলা রহিয়াছে । তাহারা 
তখন আরো বলে, তুমি আল্লাহর বন্ধু। যেহেতু তুমি আল্লাহর হুকুমের অনুগত্য 
করিয়াছ, এই কারণে ইহাই তোমার বাসস্থান । অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, 
সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, ‘তখন সে এতই আনন্দ লাভ করিবে 
যে চিরদিন তাহার অন্তরে উহা বিদ্যমান থাকিবে। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, তুমি 
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নীচের দিকে তাকাও, তখন সে নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিবে যে দোযখের দিকে 
একটি দরজা খোলা রহিয়াছে, তখন ফিরিশ্তাদ্বয় বলিবে, হে আল্লাহর বন্ধু । তুমি 
চিরদিনের জন্য ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছ। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলিলেন, এই মুহূর্তেও তাহার অন্তরে এমন আনন্দ অনুভব করিবে যাহা চিরদিন তাহার 
অন্তরে বিদ্যমান থাকিবে। রাবী বলেন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বেহেশতের দিকে 
তাহার জন্য সাতাত্তরটি দরজা উন্ক্ত করা হইবে । উহা দ্বারা বেহেশতের সিপ্ধ হাওয়া 
তাহার নিকট আসিতে থাকিবে । পূর্ববর্তী সূত্রে বর্ণিত নবী করীম (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মওতকে বলেন, তুমি আমার শক্রুর নিকট যাও 
এবং তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। তাহাকে আমি প্রচুর নিয়াতম দান করিয়াছি 
কিন্তু সে কেবল আমার অবাধ্যতা করিয়াছে। তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। 
আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিব । অতঃপর মালাকুম মওত সর্বাধিক ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ 
করিয়া তাহার রূহ কবজ করিতে যান । তাহার বারটি চক্ষু থাকে এবং বহু কাটা বিশিষ্ট 
জাহান্নামের একটি শীখ থাকে। পাচশত ফিরিশৃতাও তাহার সাথে যাবে। প্রত্যেকের 
নিকট জাহারামের আংগার ও আগুনের চাবুক যাকে। মালাকুল মওত সেই শীখ দ্বারা 
তাহাকে সজোরে এমন আঘাত করিবে যে তাহার সমস্ত কাটাগুলী তাহার শরীরে, 
তাহার লোমকুপ ও তাহার নখের মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর ফিরিশৃতা তাহাকে 
মুড়াইতে থাকেন । অতঃপর পায়ের নখের মধ্য হইতে তাহার রূহ টানিয়া আনেন। 
অতঃপর তাহাকে তাহার গোড়ালীর, উপর নিক্ষেপ করে। এই সময় আল্লাহর দুশমন 
বেহুশ হইয়া পড়ে এবং মালাকুল মওত তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া দেয়। অতঃপর 
ফিরিশ্তাগণ তাহাকে জাহান্নামের সেই চাবুক দ্বারা তাহার মুখ মন্ডলে ও তাহার পিঠে 
আঘাত করেন এবং তাহাকে সজোরে চাপিয়া ধরেন আর তাহার পায়ের গোড়ালী 
হইতে তাহার রূহ টানিয়া আনেন এবং তাহার দুই হাটুর উপর নিক্ষেপ করেন। এই 
সময়ও আল্লাহর এই শক্ৰ বেহুশ হইয়া পড়ে অতঃপর মালাকুল মওত তাহাকে বসাইয়া 
দেয় এবং ফিরিশৃতাগণ জাহান্নামের সেই চাবুক দ্বারা তাহার মুখমন্ডলে ও পিঠে আঘাত 
করেন এবং তাহার হাটুদ্বয়ের মধ্য হইতে তাহার রূহ টানিয়া আনেন এবং তাহার 
কোমরে নিক্ষেপ করে এই সময়ও আল্লাহর শত্রু বেহুশ হইয়া পড়ে । অতঃপর মালাকুল 
মওত তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া দেন এবং ফিরিশৃতাগণ তাহার মুখমন্ডলে ও তাহার 
পিঠে সেই চাবুক দ্বারা আঘাত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর মালাকুল ' 
মওত পূর্বের ন্যায় তাহার রূহ কোমর হইতে টানিয়া বুকের ওপর নিক্ষেপ করেন 
অতঃপর তাহার হলকে নিক্ষেপ করেন এবং আল্লাহর এই দুশমন পূর্বের ন্যায় বেহুশ হয় 
এবং তাহাকে বসাইয়া তাহাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করা হইতে থাকে। অতঃপর 
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ফিরিশৃতাগণ তাহার মুখের নীচে আগুনের আংগার ও জাহান্নামের তামা রাখিয়া দেয় । 
তখন মালাকুল মওত তাহাকে বলেন, হে অভিশপ্ত রহ । আগুন, উত্তপ্ত পানি ধোয়ার 
ছায়ার দিকে বাহির হইয়া আস, যাহা আরামদায়কও নহে এবং ঠান্ডাও নহে । রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইরশাদ করেন মালাকুল মওত যখন তাহার রূহ কবজ করেন তখন রূহ তাহার 
শরীরকে বলে, আল্লাহ তোমাকে বড় খারাপ বিনিময় দান করুন, তুমি আমাকে লইয়া 
তাহার অবাধ্যতা করিবার জন্য বড়ই অস্থির হইতে অথচ, তাহার প্রতি আনুগত্য 
করিবার ব্যাপারে বড়ই অবহেলা করিতে । তুমি তো ধ্বংস হইয়াছ আর আমাকেও 
ধ্বংস করিয়াছ। অতঃপর ফিরিশৃতাগণ তাহাকে বলিবে যে তাহার এক আদম সন্তানকে 
দোযখের ঘাটে লইয়া আসিয়াছে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যখন তাহাকে দাফন 
করা হয় তখন তাহার কবরকে বড়ই সংকুচিত করা হয়। এমনকি তাহার পাজরের 
হাড়গুলি একটি অপরটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে । ডান দিকের হাড়গুলি বাম দিকের আর 
ন্যায় উঁচু তলা বিশিষ্ট কাল সর্প প্রেরণ করা হয়। সর্পগুলি তাহার দুই কান ও দুই 
পায়ের বৃদ্ধাংগুলি দংশন করিতে ও কাটিতে থাকে এমন কি তাহাকে কাটিতে কাটিতে 
তাহার মধ্য ভাগ পর্যন্ত পৌছায় । আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট এমন দুইজন ফিরিশৃতা 
প্রেরণ করেন, যাহাদের চক্ষুদ্বয় বিদ্যুৎতের ন্যায় তাহাদের স্বর বজ্র ন্যায় । তাহাদের 
দাত বড় বড় সিংহের ন্যায় এবং তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস আগুনের ফুলকীর ন্যায় উত্তপ্ত । 
তাহাদের চুল পায়ের তালু পর্যন্ত ঝুলন্ত । তাহাদের উভয় কাধের মাঝে এত এত দূরত্ব । 
তাহাদের অন্তরে মায়া মমতার লেশমাত্র নাই । তাহাদের একজনকে বলা হয় মুনকার ও 
অপরজনকে বলা হয় নকীর । প্রত্যেকের হাতে একটি একটি হাতুড়ী থাকিবে । যদি 
রবীআহ ও মুযার গোত্রের সকলে মিলিয়াও উহা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করে তবে উহা 
উত্তোলন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতঃপর তাহারা তাহাকে বসিতে বলিলে সে 
বসিয়া পড়ে । তখন তাহার কাফন তাহার কোমর পর্যন্ত পড়িয়া যায়। অতঃপর তাহারা 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি। তোমার নবী কে? 
সে বলে, আমি তো জানি না৷ তাহারা বলে, তুমি জানিতে না আর তেলাওয়াতও 
করিতে না। অতঃপর তাহারা তাহাকে এমন জোরে আঘাত করে যে উহার ফলে কবরে 
অগ্নি প্ৰজ্বলিত হয়। অতঃপর তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাকে বলে, তুমি তোমার 
উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করা । তখন সে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিবে যে, 
বেহেশতের দিকে একটি দরজা উন্ক্ত রহিয়াছে। তখন তাহারা তাহাকে বলে, “হে 
আল্লাহর শত্রু । তুমি আল্লাহর আনুগত্য করিলে ইহাই হইতে তোমার বাসস্থান । 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, এই 
সময় সে এতই অনুতপ্ত হইবে যে, কখনো উহা তাহার অন্তর হইতে বিচ্ছেদ হইবে না। 
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তিনি বলেন, তখন তাহাকে নীচের দিকে তাকাইতে বলা হইবে অতঃপর সে নীচের 
দিকে তাকাইয়া দোযখের দিকে একটি দরজা খোলা দেখিতে পায়। তখন ফিরিশৃতাদ্বয় 
কাজেই ইহাই তোমার বাসস্থান । রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম, 
যাহার হাতে আমার জীবন, এই সময়েও তাহার অন্তর এতই অনুতপ্ত হইবে যে, কোন 
দিন আর উহা বিচ্ছিন্ন হইবে না । রাবী বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তাহার জন্য 
দোযখের দিকে সাতাতুরটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে । এ সকল দরজাসমূহ দ্বারা 
উহার উত্তাপ ও আগ্নীবায়ু তাহার নিকট আসিতে থাকিবে। যাবৎ না কিয়ামত কায়েম 
হইবে । হাদীসটি অত্যন্ত গরীব। হযরত আনাস (রা) হইতে ইয়াযীদ রুক্কাশী অনেক 
মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের মতে একজন 
দুর্জয় রাবী । ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ইবরাহীম ইবন মুসা রাষী (রা)....হযরত 
উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন 
করিয়া অবসর হইতেন তখন তিনি তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিতেন এবং তিনি 
বলিতেন, “তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের উপর 
মযবুত থাকিবার জন্য দু'আ কর কারণ, তাহাকে এখন প্রশ্ন করা হইবে । হাদীসটি 
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২৮. তুমি কি উহাদিগকে লক্ষ্য কর না যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে 


অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং উহারা উহাদের সম্পন্দায়কে নামাইয়া আনে ধ্বংসের 
ক্ষেত্রে । 
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২৯. জাহান্নামে যাহার মধ্যে উহারা প্রবেশ করিবে কত নিকট এই 
আবাসস্থল । 

৩০. এবং উহারা আল্লাহর সমকক্ষ উদ্বাবন করে তাহার পথ হইতে বিভ্রান্ত 
করিবার জন্য । বল, ভোগ করিয়া লও পরিণামে অগ্নিই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন 
স্থূল ৷ 

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, icine Ls ast dnd 
এর মধ্যে; (41 এর অর্থ ০155 41 অর্থাৎ, আপনি কি জানেন না? যেমন ,$ 
324 এবং Fos nll dl ঘাৱ অধ্যেও এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

5441 অৰ্থ ধ্বংস, “3% হইতে নিৰ্গত ৷ 1,7? ; 1424 অৰ্থ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত জাতি । ইমাম 
a (র) বলেন, আলী ইবন আব্দুল্লাহ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে 
বর্ণিত তিনি 1,৫ ৷৷ ১১১ টু ০2১]৷ ৮ 5 2 এর তাফসীর প্রসংগে বলেন 
তাহারা হইল মাক্কার কাফির । আওফী (র) বলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে 
এই আয়াত প্রসংগে বলেন, আয়াতে যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে তাহারা হইল, 
জাবালাই ইবন আয়হাম ও তাহার অনুসারীরা যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া রুমে বসতি 
স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) হইতে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মত হইল প্রথম 
মতটি । অবশ্য আয়াতের মর্ম সকল কাফিরকে শামিল করে। আল্লাহ তা'আলা সমগ্র 
মানব জাতির কল্যাণের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা) কে প্রেরণ করিয়াছেন এবং 
মানবজাতির জন্য রহমত ও নিয়ামত হিসাবে তাহাকে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন। 
অতঃপর যে তাহার দাও‘আত গ্রহণ করিয়াছে ও তাহার অনুসরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিয়াছে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। পক্ষান্তরে যে তাহার দাও‘আত 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও না-শোকরী করিয়াছে সে দোযখে প্রবেশ করিবে। হযরত আলী 
(র) হইতেও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর প্রথম মতের ন্যায় তাফসীর বর্ণিত 
আছে। 

ইবনে আবু হাতিম (রা)....ইবনুল কাওয়া হইতে বর্ণিত যে তিনি একবার হযরত 
আলী (রা) এর নিকট eG CL Ak ds a sl এর 
তাফসীর প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি বলিলেন, আয়াতে যাহাদের সম্পর্কে বলা 
হইয়াছে তাহারা হইল, বদর যুদ্ধে আগত কুরাইশ কাফির দল । মুনযির ইবন শাযান 
(র)....আবূ তুফাইল (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার হযরত আলী (রা)-র নিকট এক 
ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মুমিনীন । যাহারা আল্লাহর নাশোকরী 
করিয়া তাহার নিয়ামত পরিবর্তন করিয়াছে এবং তাহাদের কওমকে ধ্বংসের গৃহে 
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ঠেলিয়া দিয়াছে সেই সফল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন কুরাইশ মুনাফিক দল । 
ইবনে আবু হাতিম (রা)....ইবনে আবূ হুসাইন হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
একবার হযরত আলী (রা) দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, কেহ কি আমার নিকট কুরআন 
সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে? আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, আজ যদি 
কুরআন সম্পর্কে আমার তুলনায় অধিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন লোককে জানিতাম তবে 
আমি অবশ্যই তাহার নিকট উপস্থিত হইতাম যদিও সমুদ্রের অপরকুলে সে অবস্থান 
করুক না কেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে কাওয়া দন্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
যাহারা কুফর এর মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামত বদলাইয়াছে তাহারা কোন লোক? তিনি 
জমক বহ বগা এল তর করবে দর রগ কণ কয়! 

সুদ্দী (রহ) £4 <I EE AEE ll ley all এই আয়াতের তাফসীর 
প্রসংগে বলেন, লেঙিম আল মুস্তাওফা (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন, তিনি বলেন, তাহারা হইল কুরাইশ গোত্রের দুইটি চরম অপরাধী শাখা 
গোত্র বনু উমাইয়্যাহ ও বনু মুগীরাহ ৷ বনু মুগীরাহ গোত্র বদরের যুদ্ধে তাহার বংশের 
লোকদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং বনু উমাইয়্যাহ উহোদ যুদ্ধে তাহার 
কওমকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। ধ্বংসের ঘর বলিয়া জাহান্নাম বুঝান 
হইয়াছে। 

ইবনে আবূ হাতিম (র)....আমর ইবন মুররাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, 
আমি হযরত আলী (রা)-কে 3243 171, পাঠ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, 
তাহারা হইল কুরাইশ গোত্রের দুইটি ফাজের বংশ অর্থাৎ বনু উমাইয়্যাহ ও বনু 
মুগীরাহ । বনু মুগীরাহকে বদর যুদ্ধে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং বনু উমাইয়্যাহকে একটি 
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিছু সুখ ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে। আবূ ইসহাক (র) আমর 
ইবন মুররাহ (র) হইতে তিনি হযরত আলী (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা 
করিয়াছেন। হাদীসটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে সুফিয়ান সাওরী (র)....হযরত 
উমর ইবনুল খত্তাব (রা) হইতে ik dusts Bi Lt AGS? এর 
তাফসীর প্রসংগে বলেন তাহারা হইল কুরাইশদের দুইটি চরম ফাজের বংশ বনু 
মুগীরাহ বনু উমাইয়্যাহ ৷ বনু মুগীরাহকে বদর যুদ্ধে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং বনু 
উমাইয়্যাহকে কিছুদিন যাবৎ সুখ ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে । হামযাহ যাইয়াত (র) 
আমর ইবন মুররাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা) হযরত উমর (রা) কে বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন ৬৮% 1 
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সূরা ইবরাহীম ৫৪১ 
Foot 0 Eee PN ik NEAL FAS {1 এর মধ্যে কাহাদের 
কথা বলা হইয়াছে তিনি বলিলেন তাহারা হইল কুরাইশদের দুইটি চরম ফাজের 
গোষ্ঠী । একগোষ্ঠী আমার মামুর গোষ্ঠী এবং অপর গোষ্ঠী তোমার চাচার গোষ্ঠী 
যাহারা আমার মামুর গোষ্ঠী আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। 
আর যাহারা তোমার চাচার গোষ্ঠী আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদিগকে একটি নিদিষ্ট সময় 
কাল পর্যন্ত ঢিল দিয়াছেন। মুজাহিদ, সায়ীদ ইবন, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ 
(র) বলেন, তাহারা হইল, কুরাইশ কাফিরদল যাহারা বদর যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। 
মালেক (র) নাফে (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে উমর (রা) হইতেও অনুরূপ 
তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। 1,০১৫ ০1 45 40 4799 এ তাহারা 
আল্লাহর জন্য শরীক নির্ধারিত করিয়াছে তাহারা তাহাদের পূজা করে এবং অন্যান্য 
মানুষকেও উহার প্রতি আহ্বান করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক 
দিয়ে রাসূলুন্লাহ্‌কে সম্বোধন করিয়া বলেন 4 45 
আপনি বলিয়া দিন, তোমরা যতদিন সক্ষম হও দুনিয়ার সুখ শান্তি ভোগ করিতে থাক । 
ESTATE +0, অবশেষে দোযখের দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে 
হবে নো বনে মানের শেষ বাসস বেমন তিনি অন্যর ইরশাদ করিয়াছেন 
ak AL NAL L {1644227 আমি তোমাদিগকে কিছুদিন সুখ 
ওঁ করিতে দিব অনশেৰে বিন শা্্তির দিবে তোমাদিগকে ঠেলিয়া দিব! 
তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন 2404 LL LMA Cn sh 
EERIE 4.8 {624 দুনিয়া অতি’ সামান্য সুখ ভোগের বস্তু অবশেষে 
আমার নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে অতঃপর তাহাদের কর্মকান্ডের দরুন 
তাহাদিগকে আমি কঠিন শাস্তি দান করিব । 
Delis 23 FANN Bl GN GIES LO) 
20 I3I/ 0, GI de Tod মক 
USS 83m 25 TS wf J S51 
0 OE EEN EE OPE CNS HHUA HE 
করিতে এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় 
করিতে-_সেই দিনের পূর্বে যে দিন ক্রয় বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকিবে না। 
তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাহার বান্দাদিগকে 
তাহার আনুগত্য করিবার, তাহার হক আদায় করিবার এবং তীহার মখলূকের প্রতি 
সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ তাহারা যেন সালাত কায়েম করে ইহা 
হইল একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত ও তাহার প্রতি দাসত্বের প্রকাশ । আর আল্লাহ 
তা'আলা তাহাদিগকে যে রিযিক দান করিয়াছেন উহা হইতে যাকাত আদায় করে, 
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নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় করে এবং অনাত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার করে। 
সালাত কায়েম করা এর অর্থ হইল, সালাতের সময় মত সালাত আদায় করা উহার 
সীমার সংরক্ষণ করা উহার সঠিকভাবে রুক্‌ সিজদা করা ও খুশু খুযু এর সহিত নিবিষ্ট 
হওয়া । আল্লাহ তা'আলা যে রিযিক দান করিয়াছেন উহা হইতে পূর্ণ ইখলাসের সহিত 
গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করা ও উহার প্রতি উৎসাহিত হওয়া 1887 54 5 ৬ 
অর্থাৎ কিয়ামত আসিবার পূর্বে । 49,2; £2: সেইদিনে কাহারো মুক্তির বিনিময়ে 
EU RRO SAAT AE TERRACE SOLER 
করিয়াছেন (১44 ০43541 5০ 50425১5349134 আজ না তো তোমাদের 
নিকট হইতে কোন প্রকার আর্থিক বিনিময় গহণ করা হইবে আর না কাফিরদের নিকট 
হইতে ৷ ১২9, |?3 ইবনে জরীর বলেন, কিয়ামতের দিনে কোন বন্ধুর বন্ধুত্ব যাহা 
আযাব ও শান্তি হইতে উদ্ধার করিতে পারে উপকারী প্রমিত হুইবে না। সেখানে 
কেবল ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিচার করা হইবে৷ (5 শব্দটি মাসদার হিসাবে 
ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন বলা হইয়া থাকে ১35 4 1 0 50 
আরবের প্রসিদ্ধ কবি ইমরুল কায়েসের কবিতায়ও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। 


EAs PIL 


HEL SSUUT LLG EMAL SE PE SNS 

কাতাদাহ (র) বলেন, দুনিয়ায় ক্রয় বিক্রয় সংঘটিত হয় এবং একজন অপর জনের 
দ্বারা উপকৃত হয় পারস্পারিক বন্ধুত্ব করিয়াও উপকৃত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেকের 
চিন্তা করা উচিৎ কেমন লোকের সহিত সে বন্ধুত্ব করিতেছে। যদি ভাল ও সৎ লোক 
হয় তবে তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থায়ী করা উচিৎ নচেৎ বন্ধুত্ব ছিন্ন করিবে । অত্র আয়াত 
দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে কিয়ামতের দিনে কেহ সারা জগতের স্বর্ণ 
রৌপ্যও যদি দান করে তুবুও উহা তাহার জন্য উপকারী হইবে না। সেখানে কোন 
প্রকার দান-দক্ষিণা ও সুপারিশ কাজে আসিবে না । যদি না সে ঈমানদার হয়। 

A না! 
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সেই দিনকে ভয় কর যেই দিনে নেলবাহা না কোন উবার কত পাৰেন 


কোন বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না কোন সুপারিশ কাজে আসিবে না আর না 
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হে ঈমানদারগণ! আমি যে রিযিক তোমাদিগকে দান করিয়াছি উহা হইতে তোমরা 
ব্যয় কর সেইদিন সমাগত হইবার পূর্বে যে দিনে না কোন ক্রয় বিক্রয় চলিবে না কোন 
বন্ধুত্ব কাজে আসিবে । আর কাফিররা হইল অত্যাচারী, যালিম। 


ERMC OBI IDI ort GE GIN (FY) 
CRI SIU I ELI BIE 7 Ce 4 FEE 

0 +85 JA 54 | 
0G OS RI TS PON GLEN ELT (OY) 


less RAMEE TE (r£) 
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LN OMA CED Aaa 1 
আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তাদ্বারা তোমাদিগকে জীবিকার জন্য ফলমূল 
উৎপাদন করেন । যিনি নৌযানকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে 
তাহার বিধানে উহা সমুদ্রে বিবরণ করে এবং যিনি তোমাদিগের কল্যাণে 
নিয়োজিত করিয়াছেন নদীসমূহকে । 

৩৩. তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে ৷ যাহারা 
অবিরাম একই নিয়মের অনুবতী এবং তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন 
রাত্রি ও দিবসকে । 

৩৪. এবং তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তোমরা তাহার নিকট যাহা কিছু 
চাহিয়াছ তাহা হইতে ৷ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় 
করিতে পারিবে না । মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ । 

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাহার নিয়ামতসমূহ গণনা করিয়াছেন, 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জন্য আসমানসমূহকে সংরক্ষিত ছাদ করিয়া সৃষ্টি 
করিয়াছেন এবং যমীনকে সৃষ্ট করিয়াছেন বিছানার ন্যায় 1 5 ১০ I, 
৯ ০4 5? ১0314 67 তিনি আসমান হইতে পানি অবতীৰ্ণ করিয়াছেন। 
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অতঃপর উহা দ্বারা নানা প্রকার গাছ পাতা ও তরুলতা সৃষ্টি করিয়াছেন। বিভিন্ন রংগে 
বিভিন্ন আকৃতিতে, পৃথক পৃথক স্বাদে গন্ধে ও বিভিন্ন উপকার বিশিষ্ট ফলমূল ও ফসল 
উৎপন্ন করিয়াছেন। তিনি জাহাজসমূহকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। 
আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রের পানির উপর ভাসমানবস্থায় চলিতে পারে এমন প্রকৃতিতে উহা 
সৃষ্টি করিয়াছেন। আর সমুদ্বকেও সৃষ্টি করিয়াছেন এমনিভাবে যে জাহাজসমূহকে উহার 
পিঠের উপর বহন করিতে পারে। যেন বিদেশ ভ্রমণে ইচ্ছুক লোকেরা একদেশ হইতে 
অন্যদেশ ভ্রমণ করিতে সক্ষম হয়। এবং এক দেশের পণ্য অন্যদেশে বহন করিতে 
পারে। তিনি তোমাদের জন্য নহরসমূহকে কাজে লাগাইয়া রাখিয়াছেন। উহার সাহায্যে 
যমীন সেচ করিয়া ফসল ও রিযিক উৎপন্ন করা হয়। উহার পানি পান করা হয় এবং 
জীব-জন্তুকেও পান করান হয়। ১2 টাচ ০4810 ১২1,40, আর আল্লাহ 
তা'আলা চন্ সূর্যকে এক নিয়মে দিবা-রাত্রে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন 


12926. 


এবং তাহারা কখনো ক্লান্ত হয় না L299 ১ ৯ of RE ENCES S 
024 45 25094, 544411 5 সূৰ্যের জন্যও সম্ভব নহে যে উহা চন্ত্রের গতি 
পথে চলিয়া উহার সহিত সংঘর্ষ ঘটাক আর না রাত দিনের পূর্বে আগমন করিতে 


for Pr'x0 8 Prhieboy ad biggest 
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Sh LALA OIL 
সূর্য ও চন্দ্র একের পর একটি উদিত হয় রাত্রের আগমন ঘটিলে দিন চলিয়া যায় 
এবং দিন আসিলে রাত বিলুপ্ত হয় কখনো রাত বড় হয় এবং দিন ছোট । আবার কখনো 
বড় রাত ছোট হইয়া যায় 
LE BULL yl aa Use i a Ld 
ila LLU 2 
তিনিই রাতের অংশকে দিনের মধ্যে ঢুকাইয়া দেন আবার দিনের অংশকে রাতের 
মধ্যে ঢুকাইয়া দেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। প্রত্যেকেই 
একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করিতেছে। মনে রাখিবে, তিনি শক্তিধর মহা 
ক্ষমাকারী । 
a?as? / 
১০ 5 ১,545 তোমরা তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ডে ও আলাপ 
আলোচনায় যে সমস্ত বজ্তুর মুখাপেক্ষি আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে উহার সব কিছুই 
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প্রার্থনা করিয়াছ আর যাহা প্রার্থনা কর নাই সব কিছুই তিনি দান করিয়াছেন।.কেহ 
কেহ কিরাত শাস্ত্রের কোন কোন আলেম এইরূপ পড়িয়াছেন 3 ৬ 1-45, 
syne DALAL 

AEE Su NERA S TYEE যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর 
তবে উহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা 
তাহার নিয়ামত গণনা করিবার অক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহার* সঠিক 
শোকর আদায় করিতে পারিবার তো প্রশ্নই উঠে না । যেমন তলক ইবনে হাবীব 
বলিয়াছেন, বান্দা যাহা বহন করিতে পারে আল্লাহর হক উহা হইতে অনেক ভারী । এবং 
বান্দা যাহা গণনা করিতে পারে আল্লাহর নিয়ামত উহা হইতে অনেক বেশী । অতএব 
তোমরা সকাল সন্ধ্যায় তওবা করিতে তাক । বুখারী শরীফে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সা) 
এই দু‘আঁ করিতেন, হে আল্লাহ । আপনার জন্য যাবতীয় প্রশংসা আমাদের প্রশংসা 
যথেষ্ট নহে। উহা হইতে আমরা বে-পরোয়াও নাহি । হে আমাদের প্রতিপালক! হাফিয 
আবূ বকর বায্যার (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, ইসমাঈল ইবনে আবুল হারেস 
(র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন 
কিয়ামতের দিনে মানবজাতির জন্য তিনটি খাতা বাহির করা হইবে-_-একটি খাতায় 
তাহার নেক আমল থাকিবে, একটিতে তাহার গুনাহ্‌সমূহ আর একটিতে তাহার প্রতি, 
আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতসম্‌ হর উল্লেখ থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তাহার ক্ষুদ্রতম 
নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, তোমার নেক আমল দ্বারা ইহার মূল্য দান 
কর। অতঃপর সে তাহার সম্পূর্ণ নেক আমল দিয়াও উহার মূল্য পরিশোধ করিতে 
পারিবে না। অতঃপর এক পার্শে দাড়াইয়া বলিবে, হে আল্লাহ! আপনার ইয্যতের 
কসম, আমি ইহার পূর্ণ মূল্য দিতে অক্ষম । অথচ তাহার গুনাহর খাতা এবং অন্যান্য 
সমস্ত নিয়ামতের খাতা তো পড়িয়াই রহিল । অতঃপর যদি আল্লাহ তাহার প্রতি অনুগ্রহ 
করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাকে বলিবেন, আমি তোমার নেকী বৃদ্ধি করিয়া দিলাম 
এবং তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিলাম । রাবী বলেন, আমার ধারণা নবী করীম 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ বলিবেন, আমার নিয়ামতসমূহ তোমাকে 
কোন বিনিময় ছাড়াই দান করিয়া দিলাম ৷ হাদীসটি গরীব এবং ইহার সনদ দুর্বল । 
বর্ণিত আছে, একবার হযরত দাউদ (আ) বলিলেন, হে আমার রব। আমি আপনার 
নিয়ামতের শোক্র আদায় করিব কিভাবে? অথচ, আপনার নিয়ামতের শোকর করাও 
তো আমার প্রতি আপনার একটি নিয়ামত । তখন আল্লাহ বলিলেন, হে দাউদ । এখনই 
তুমি আমার শোকর করিতে পারিলে। অর্থাৎ যখন তুমি শোকর আদায় করিবার 
ব্যাপারে স্বীয় অক্ষমতার কথা স্বীকার .করিলে তখনই তুমি সঠিক শোকর আদায় 
ধ্করিলে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যাহার অপরিসীম 


কাছীর-৬৯-(৫) 
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৫৪৬ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


নিয়ামতসমূহের একটির নিয়ামতের শোকর করিতে হইলেও নতুন আর একটি নিয়ামত 
EO ESS NL 


PA / SALAS SAE LAzcG 2 4226 


WLI bs SE Le SULLY 

ELS a Ll SEY a2 
॥ অর্থাৎ যদি আমার প্রতি অংগে একটি করিয়া জিহ্বা হয় এবং উহা আপনার 
পারিবে না। আপনার নিয়ামত ও অনুগ্রহ ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী । 


Sf Gs Gl SEMNSAOGSS Bo O85 0 
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৩৫. স্মরণ কর ইবরাহীম বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক এই নগরীকে 
নিরাপদ করিও এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হইতে দূরে 
রাখিও । 

৩৬. হে আমার প্রতিপালক এই সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, 
সুতরাং যে আমার অনুসরণ করিবে সেই আমার দলভুক্ত কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য 
হইলে তুমিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, 
পবিত্র মক্কা শহরকে সর্বপ্রথম শিরক হইতে পবিত্র করিয়া কেবলমাত্র আল্লাহর 
ইবাদতের জন্যই তৈয়ার করা হইয়াছিল । আর ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম 
(আ) শিরক হইতে মুক্ত ছিলেন। এবং তিনি পবিত্র মক্কার নিরাপত্তার জন্য দুআ 
করিয়াছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে বলেন (1 411 5 32 হে 
আমার প্রতিপালক! আপনি এই নগরীকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন। আল্লাহ 
তা'আলা তাহার এই দু'আকে কবুল করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে 4 3১: 4% 
i [২১> ১৬১০১৭ তাহারা কি দেখে না যে আমি পবিত্র মন্ধাকে সম্মানিত ও নিরাপদ 
করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, : 
pL SY hs btn BE li 

al USUI ALLA CUS 


oe 
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সূরা ইবরাহীম ৫৪৭ 


মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হইয়াছে তাহা হইল পবিত্র মক্কায় 
অবস্থিত ঘর যাহা বরকতময় এবং সারা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও দিক দর্শনকারী । 
উহাতে বহু নিদর্শন রহিয়াছে এবং মাকামে ইবরাহীমও রহিয়াছে যে ব্যক্তি তথায় 
প্রবেশ করিবে সে নিরাপ্নদ হইবে । আরো ইরশাদ হইয়াছে (AL a LL, 
হে আমার রব । আপনি এই নগরীকে আপদ মুক্ত করিয়া দিল। এখানে £1111 শব্দটি 
পূর্বে ২} | আসিয়া এই কথার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন যে এই নামেই শহর যেই 
শহরের জন্য পূর্বেও একবার দুআ করিয়াছিলেন আর BLU 
করিবার পর করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি বলিলেন 2 21 2% 
5১ 2,0 42০০,2,| ১ < যাবতীয় প্ৰশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাকে বৃদ্ধাবস্থায় 
ইসমাঈল ও ইস্হাকের ন্যায় সন্তান দান করিয়াছেন। আর ইহা জানা কথা যে, 
ইসমাঈল ইসহাক (আ) হইতে তের বৎসরের বড় । হযরত ইবরাহীম পূর্বে যখন হযরত. 
PAA clas tundeh he’s oho Pt” 0 tcoaandt pA balae hath 
একবার এই দু'আ করিয়াছিলেন। (4 1111 15৯42215 সূরা ‘বাক্বারাহ’ -এ 
মধ্যে এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি 
Lia 122 0 9 25120 অত্ৰ আয়াত প্বারা প্রকাশ, প্রত্যেক 
প্রার্থনাকারীর পক্ষে উচিত, সে যেন নিজের জন্য এবং তাহার পিতা-মাতা ও 
সন্তান-সম্ততির জন্য দু'আ করে'। হযরত ইবরাহীম (আ) ইহার পর এই মূর্তিসমূহের 
ক্ষতি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই মূর্তিসমূহ দ্বারা বহু মানুষ পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং 
তিনি উহার পূজা হইতে বিরত রহিয়াছেন এবং যাহারা উহার উপাসনা করে 
তাহাদিগকে তিনি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন তিনি ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে শাস্তি 
দিবেন আর ইচ্ছা হইলে তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন হযরত ঈসা (আ) 


বলিয়াছেন ॥2< 4১১, Sil GP 2s LL UU LL LIAS I যদি 
পনি তং 314 নকৰ তৰেত হার অরন ই দান তার মলির 
ক্ষমা করিয়া দেন তবে তাহাও করিতে পারেন। আপনি তো মহা শক্তিমান ও 
মহাকোশলী ৷ এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখানে শাস্তি দান ও ক্ষমা করার 
ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার 
কোন প্রস্তাব দেওয়া হয় নাই । আব্দুল্লাহ ইবনে অহব (র)....আব্দুল্পাহ ইবনে উমর (রী) 
হা যা 05 8 বায EA CH) CE SC 
এর কথা alin es 2s SETIGS bl 2 এবং হযরত ঈসা (আ)-এর কথা ১/ 
slic EE 0 24 345 পাঠ করিলেন, অতঃপর তিনি তাহার হাত উত্তোলন করিয়া 
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৫৪৮ | তাফসীরে ইবনে কাছীর 


আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, eo Pl lf 
254/ তখন আনল্পাহ তা'আলা হযরত জিবরীল (আ) কে বললেন, তুমি মুহাম্মদ 
(সা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর, কি কারণে আপনি ক্রন্দন করিতেছেন”? অতঃপর 
জিবরীল (আ) তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার ব্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
ইহার কারণ বলিয়া দিলেন। হযরত জিবরীল (আ) আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্রন্দনের কারণ বলিলে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে বলিলেন, হে 
জিবরীল, তুমি আবার মুহাম্মদ (সা) এর নিকট যাও এবং তাহাকে বল, আমি আপনার 
উম্মতের ব্যাপারে অবশাই আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিব। আপনাকে কষ্টে দিব না। 


৩৯ ০৬ £25 G১৬ Be 305555 02 IE 1655 (FY) 


EaAIORE Se $e hoe” ee 

৩৭. CN AME CN CCST opt OU 
করাইলাম অনুর্বর উপত্যকায়__তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদিগের 
প্রতিপালক! এই জন্য যে উহারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু 
লোকের অন্তর উহাদিগের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফলাদি দ্বারা উহাদিগের 
রিযিকের ব্যবস্থা করাও । যাহাতে উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। 

তাফসীর ঃ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত দুআ দ্বারা বুঝা যায় যে তিনি 
হযরত হাযেরা (আ) ও তাহার সন্তান হইতে বিদায়কালে যে দু'আ করিয়াছিলেন 
উপরোক্ত দু‘আ তাহার পরে করিয়াছিলেন। প্রথম দু'আ করিয়াছিলেন বায়তুল্লাহ নির্মাণ 
করিবার পূর্বে এর পরবর্তী দুআ করিয়াছেন বায়তুল্লাহ নির্মাণের পরে, যেন আল্লাহর 
Mar pr sui bt abet i ho 0dr He 2 NRA 

তিনি 5 43", ১১০ বলিয়াছেন, all ৮-234 159,47 ইবনে জরীর 
(র) বলেন, ॥,=* শব্দের সহিত ইহার সম্পর্ক । অর্থাৎ আমি সম্মানিত, ঘরের নিকট 
আমার সন্তানকে আবাদ করিয়াছি যেন তাহারা উহার নিকট সালাত কায়েম করিতে 
সক্ষম হয়। Le Gs lll 64:31 44205 হযরত ইবন আব্বাস (রা) 
মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, অত্র আয়াতে 
যদি lil be £3 এর স্থানে | £4 বলিতেন তবে পারস্য রম এবং 


ইয়াহনদী নাসারা সকলের অস্তরসমূহ বায়তুল্লাহর প্রতি ঝুকিয়া পড়িত। কিন্তু ০. ১ 
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“মানুষের মধ্যে কিছু লোকের অন্তরসমূহ বলিবার কারণে কেবল মুসলমানদিগকেই 
খাস করা হইয়াছে। ৩/১০£॥৷ £5 144350১5 তাহাদিগকে আপনি নানা প্রকার 
ফলফলাদি রিযিক হিসাবে দান করুন, যেন উহা তাহাদের ইবাদত করিবার জন্য 
RCT RT LTT 
করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ৬১54 2! EON T NCTA TESATE 
BG, , £ “আমি কি তোমাদিগকে একটি সন্মানিত ও নিরাপদ স্থানে 
আবাদ করি নাই । যেখানে আমার পক্ষ হইতে সর্ব প্রকার ফল-ফলাদি আমদানী করা 
হয়।” আল্লাহর পক্ষ হইতে ইহা অতি বড় অনুগ্রহ তাহার রহমত ও বরকত যে, যে 
পবিত্র মক্কার কোথাও. কোন গাছপালা নাই অথচ, চতুর্দিক হইতে নানা প্রকার 
ফল-ফলাদী তথায় জমা হয়। ইহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু‘আর বরকত ব্যতিত 
আর কি হইতে পারে? 


23h FSCS OSS GIL SHY 
i Eh uu ও Le 

SSO) AME GSAS CIALIS 
OO Rae 5 £ 

0S 55 ISG CGS st Es 00) 
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৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোঁ জান যাহা আমরা গোপন করি ও 
যাহা প্রকাশ করি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আপনার নিকট গোপন থাকে 
না। 

৩৯. পল লাজত হই ভা বিনি আদাৰ জবার যাক ভার ও 
ইসহাককে দান করিয়াছেন । আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনিয়া থাকে। 

৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার 
বংশধরদিগের মধ্যে হইতেও ৷ হে আমাদিগের প্রতিপালক আমার প্রার্থনা কবূল 
কর। 

8১. হে আমাদের প্রতিপালক যেইদিন হিসাব হইবে সেই দিন আমাকে, 
আমার পিতা-মাতাকে এবং মু‘মিনগণকে ক্ষমা করিও । 
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৫৫০ H তাফসীরে ইবনে কাছীর 


তার ইবনে জরীর (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে হযরত 
ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি এই দু'আ করিয়াছেন £1১4 4% Hp 
2১135 19 24240 অৰ্থাৎ এই মক্কানগরীদের জন্য আমি আমার অন্তরে যে ইচ্ছা 
পোষণ করিয়াছি তাহা আপনি জানেন। আর তাহা হইল আপনার সন্তুষ্টি লাভ করিবার 
ও ইসলামের ইচ্ছা। আপনি তো প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বজ্তুই জানেন। আসমান 
যমীনের কোন বসজ্তুই তো আপনার নিকট গোপন নহে । অতঃপর হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এর বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে যে সন্তান দান করিয়াছেন তাহার জন্য 
তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করিয়া বলেন ১ i dn 
el Li ILL ILL 2 আল্লাহ তা'আলার নিকট যে ব্যক্তি দু'আ 
করে তিনি তাহার দু'আ কবুল করেন আমি যে তাহার নিকট সন্তান লাভের জন্য দুআ 
করিয়াছি তিনি তাহা কবুল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন ॥ i CLAS 
5] হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সালাত কায়েম করিবার ও উহার হিফাযত 
করিবার এবং উহার সীমারেখা সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা দান করুন। 5:5 5-১ এবং 
আমার সন্তান-সন্তুতিদিগকেও এই তাওফীক দান করুন। ॥১ ১% 5 হে 
আমাদের রব! যাহা কিছু আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি আপনি উহা কবুল করুন। 
EAE atl (5, এখানে কেহ কেহ ৪, এর 5 সর্বনামটিকে একবচন 
SE EEE ST RETIRE 
তখন, যখন তাহার নিকট এই কথা স্পষ্ট হইয়াছিল না যে, তাঁহার পিতা আল্লার শক্ত । 
= 49134 525১0 আর যেই দিনে আপনি আপনার বান্দাদের হিসাব 
লইয়া তাহাদের কর্মের ভাল মন্দের বিনিময় দান করিবেন সেই দিনে আমাদের 
ee Pio 


SRE 0) 050 U2 ESI দলক i) 


et) PF ISEEC ES 
> 92232; 2 51) 82 A 3 2299232 a2 > 
2 082% PEDLUS:N rss ei or (ty) 
031% IC 


82. তুমি কখনও মনে করিওনা যে যালিমরা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ 
লক ত ওহ জর যন যত জযকছ গম মহত তাহাদের 
চক্ষু হইবে স্থির । 
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৪৩. ভীত বিহ্বলচিত্তে আকাশের দিকে চাহিয়া উহারা ছুটাছুটি করিবে 
নিজদিগের প্রতি উহাদিগের দৃষ্টি ফিরিবে না এবং উহাদিগের অন্তর হইবে শূন্য । 

তাফসীর £$ আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে মুহম্মদ (সা) এই যালিমরা যে কর্মকান্ড 
করিতেছে উহার শাস্তি বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আপনি মনে করিবেন না যেঁ তিনি 
তাহাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে কোন খবর রাখেন না। বরং তিনি তাহাদের সমস্ত কর্মকান্ড 
এক একটা করিয়া গণনা করিয়া রাখিয়াছেন +2 ০১১5 ০4 ১৯১ U4 
2 ০১9। আৰ্থাৎ ‘ ‘যেই দিনের বিভীষিকার দরুন সমস্ত চক্ষুসমূহ খুলিয়া থাকিবে 
আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের শাস্তি সেই দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করিয়া রাখিতেছেন” অতঃপর 
আল্লাহ তাহাদিগকে কিভাবে তাহাদের কবর হইতে উঠাইবেন এবং কিয়ামতের 
ময়দানে তাহারা কত ব্যস্ততার সহিত দৌড়াইতে থাকিবে উহার উল্লেখ করিয়া বলেন 
০২৫৮+ তাহারা কবর হইতে উঠিয়া দৌড়াইতে থাকিবে যেমন অন্যত্র ইরশাদ 
হইয়াছৈ (৷ dl be ০৮৫০ আহ্বানকারীর প্রতি তাহারা দৌড়াইতে থাকিবে । তিনি 
আরো ইরশাদ করিয়াছেন 1 2 ০... Ue FL L5 
যে দিন তাহারা আহ্বানকারীর আহ্বানের অনুসরণ করিবে যাহাতে কোন বক্রতা 
থাকিবে না। সকলেই আল্লাহর অনুগত হইয়া যাইবে । তিনি আরো ইরশাদ করেন ১, 
{১,০ ৩1১২9 ১-০ 5৯৯৩১ যেইদিন তাহারা কবর হইতে দোড়াইতে দৌড়াইতে 
বাহির হইবে। $7৩ ১ ০3% 3 হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) 
বলেন, তাহারা কবর হইতে উপরের দিকে মাথা উঠাইয়া দৌড়াইতে থাকিবে 
41 ১৮ 44 অৰ্থাৎ কিয়ামতের মাঠে বিভীষিকার দরুন তাহারা চিন্তা ও ভয়ে একু 
Cand bee Sil wig Seve Slot sf Cs SRC TE Cf cell 
আহক যা 1 ত থক কল কল আহহ ভাগ 
ইরশাদ করিয়াছেন, £1,444 ভিষণ বিভীষিকার কারণে তাহাদের অস্তরসমূহ শূন্য 
হইয়া পড়িবে । হযরত কাতাদাহ (র) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, “তাহাদের অন্তরের 
স্থান শূন্য হইয়া পড়িবে” কারণ ভয়ের কারণে তাহাদের অন্তর স্থানান্তরিত হইয়া 
হলকের নিকট আসিয়া যাইবে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ভয়ের কারণে 
তাহাদের অন্তর নষ্ট হইয়া পড়িবে। কোন কিছুই সংরক্ষণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা 
BRIG UE a SUS TR 0 RAE) OS 
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SL EAA pdt? 5G 2% 4 AYLI (££) 
ESHLE GHOR nto LON ISS 


ট্রি PEAT: RA Po fl 


< SEIT Pr” 5 RLS (£0) 
UES gs 


ETO 0A GGL S Et BL US3 (£7) 
0 Ugh Rie O35 


88. যে দিন তাহাদিগের শাস্তি আসিবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে 
সতর্ক কর, তখন যালিমরা বলিবে হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে 
কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও । আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিব এবং 
রাসূলগণের অনুসরণ করিব। ডিমলা ক 17 কযযা বজ, যে 
তোমাদিগের পতন নাই । 

8৫. জৰ তোনর। বাম কানত তাহ দিলা সাত বিতে সাহ রমিত দিল 
প্রতি যুলুম করিয়াছিল এবং তাহাদিগের প্রতি আমি কি করিয়াছিলাম তাহাও 
তোমাদিগের নিকট আমি উহাদিগের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করিয়াছিলাম। 

৪৬. উহারা ভীষণ চক্রান্ত করিয়াছিল কিন্তু আল্লাহর নিকট উহাদিগের চক্রান্ত 
রক্ষিত আছে, উহাদিগের চক্রান্ত এমন ছিল না যাহাতে পর্বত টলিয়া যাইত । 

তাফসীর £ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী কাফের 
যালিমদের সম্পর্কে খরব দিয়াছেন যাহারা তাহাদের আযাব অবতীর্ণ হইবার সময় 
বলিবে J ১% ৩০১ < i I LUGE [£%, হে আমাদের 
প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে অল্প সময়ের অবকাশ দান করুন, আমরা আপনার 
আহ্বান গ্রহণ করিব এবং আপনার প্রেরিত রাসূলগণের অনুসরণ করিব। আল্লাহ 
তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ১৯2০ 2 JU Sasi EE 
অবশেষে যখন তাহাদের কাহারো নিকট মৃত্যু সমাগত হইবে তখন সে বলিবে, হে 
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আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে প্রত্যাবর্তন করুন । আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ 
করিয়াছেন 4192 <5 24 52311444U হে ঈমানদারগণ । তোমাদের 
ধন-সম্পদ যেন তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া না দেয়। আল্লাহ তাহাদের কিয়ামতের 
অবস্থা সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন, ll GASL onl 31953 যখন 
অপরাধীরা তাহাদের মাথা ঝুকাইয়া থাকিবে যদি তখন আপনি তাহাদের অবস্থা 
দেখিতে পাইতেন। 2১৫% 9৯! KERALA TATETEEIAT 
4%, ৩, যখন তাহাদিগকে আগুনের উপর দভায়মান করিয়া রাখা হইবে অতঃপর 
তাহারা বলিবে, হায়! যদি আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ অস্বীকার না করিতাম 
সে সময় যদি আপনি তাহাদের অবস্থা দেখিতে পাইতেন। (০ ১3১১১ ০১/২১ আর 
তাঁহারা উহার মধ্যে চিৎকার করিতে থাকিবে। আল্লাহ তা'জ্যুলা তাহাদের অনুরোধ 
প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিবেন, J 59 41 LU Sel 5২5 19 তোমরা 
পূর্বে কি কসম খাইয়া এই কথা বলিতে না যে তোমরা যে সুখ সাচ্ছন্দে নিমজ্জিত 
রহিয়াছ উহার অবসান ঘটিবে না। আর পরকাল বলিয়া কোন কিছু নাই আর তোমাদের 
কোন বিচার আচারও হইবে না। অতএব তোমরা শাস্তি ভোগ করিতে থাক । মুজাহিদ , 
(র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ )/$১ ৬-৫1 4 এর তাফসীর করেন, “তোমরা 
দুনিয়া ছাড়িয়া পরকালে পাড়ি দিবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, Led il, 
CS SECT: 255: তাহারা খুব শক্ত কসম খাইয়া বলিত, aah us 
ঘটিবে আল্লাহ তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবেন না । 
Ms ELOISE HIG nll pL D3 বল 
JET 
অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী যালিমদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছি তোমরা 
উহা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করিয়াছ এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ তোমাদের নিকট 
পৌছাইয়াছে ইহা সত্তেও তোমরা কোন উপদেশ গ্রহণ কর নাই এবং সেই শাস্তির কোন 
ছাপও তোমাদের অন্তরে রেখাপাত করে নাই i iiniin, Uk 
শু'বা (র) হযরত আলী (রা)....হইতে JL a UW So ৩ এর 
তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেই ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত তর্কে অবতীর্ণ 
হইয়াছিল, সে দুইটি শকুনের বাচ্চা ধরিয়া লালন পালন করিয়াছিল, অতঃপর ধাপে 
ধাপে শকুন দুইটি বড় হইল, এবং মোটাতাজা হইল অতঃপর সে শকুন দুইটির দুই 
পাও তাহার তখতের সহিত বাধিয়া দিল এবং অন্য একজন.লোকের সহিত সে তখতে 
বসিল অতঃপর একটি লাঠির মাথায় গোস্ত বাধিয়া দিল এবং লাঠিটি উপরের দিকে 


কাছীর-৭০ -({2) 
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তুলিয়া ধরিল। শকুন দুইটি গোস্ত খাইবার লোভে তখতসহ উপরের দিকে উড়িতে 
লাগিল লোকটি তাহার সংগীকে বলিল, বল, কিকি দেখিতে পাইতেছ! সে বলিল 
আমি: তো অমুক অমুক জিনিস দেখিতে পাইতেছি। এমনকি সে বলিল গোটা দুনিয়াকে 
আমি একটি মাছির ন্যায় দেখিতেছি। অতঃপর লোকটি তাহার লাঠি নীচু করিল, তখন 
শকুন দুইটিও নীচের দিকে ছুটিল এবং দুনিয়ায় অবতরণ করিল । ইহা হইল তাহাদের 
ফেরেববাজী যাহা দ্বারা তাহাদের পক্ষে পাহাড়কে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর মনে করা 
হইত । এবং JL 201 4 A aS I ৩ দ্বারা তাহাদের এই ফেরেববাজীর 
প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। আবূ ইসহাক বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ এর 
কিরাতে এইরূপ পড়া হইয়া থাকে অর্থাৎ (১% 36 5, আল্লামা ইবনে কাসীর (র) 
বলেন, উবাই ইবনে কা’ব এবং হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও এইরূপ পড়িতেন। . 
হযরত আলী (রা) এর কিরাতও অনুরূপ ছিল। সুফিয়ান সাওরী ও ইসরাঈল (র).... 
হযরত আলী (রা) হইতে অনুরূপ কিরাত বর্ণনা করিয়াছেন। 

হযরত ইক্রিমাহ (রা) হইতে বর্ণিত, উক্ত ঘটনাটি কিনআন এর অধিপতি নমরূদ : 
এর সহিত ঘটিয়াছিল। সে-এইভাবেই আসমানে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিল। কিবতী 
সম্রাট ফিরাউনও অনুরূপ পন্থাবলম্বন করিয়া আসমানে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিল। 
বলুন্দ মিনার নির্মাণ করিয়া আসমান বিজয় করিবার ভূত তাহার কাধে চাপিয়াছিল কিন্তু 
তাহারা কেহই ইহাতে সক্ষম হয় নাই এবং লাঞ্ছিত অপমানিত ও ধিকৃত হইয়াছিল। 
হযরত মুজাহিদ (র) অত্র ঘটনাটি বুখ্ত নাছর সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন, সে যখন 
আরোহণ করিতে করিতে এত উর্ধ্বে চলিয়া গেল যে পৃথিবী তাহার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য 
হইয়া পড়িল এমন সময় সে একটি বিকট শব্দ শুনিতে পাইল হে অহংকারী! তুমি 
কোথায় যাইতে চাও । ইহা শুনিয়া সে ভীত হইল, অতঃপর সে পুনরায় একই শব্দ 
শুনিতে পাইল তখন সে তাহার বর্শা নীচু করিল এবং শকুনও নীচের দিকে ধাবিত 
হইল । উহার বিকট শব্দে পাহাড়ও ভীত হইল এবং ইহার অনুভূতিতে মনে হইল যেন 
_ পাহাড়ও তাহার স্থান ত্যাগ করিবে । 2 4 4 SLO ৩ ইহার প্রতি 
ইংগিত করা হইয়াছে। ইবনে জুরাইজ (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি 
JL £০ 09১% এর প্রথম লামকে যবর সহ এবং শেষে লামকে পেশ সহ 
পড়িতেন। অর্থাৎ 1:১4] পড়িতেন। আওযফী (র)' হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে 
বৰ্ণনা করিয়াছেন JU 2 BE Se bk 5 এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা 
করিযাছেন, ইহার অর্থ হইল 1 4১০ 0 56 (5 তাহাদের ফেরেববাজী 
দ্বারা পাহাড় স্থানান্তর করা সম্ভব নহে। হাসান বসরী (র)ও অনুরূপ তাফসীর 


=» 
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করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ইহার এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহারা আল্লাহর 
সহিত যে শিরক ও কুফর করিতেছে উহা দ্বারা পাহাড় সরাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে আর 
উহা কাহার কোন ক্ষতিও করিতে পারে না । উহাতে কেবল মাত্র তাহাদেরই অশুভ 
পরিণতি ডাকিয়া আনিবে । আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, “আমি বলি, উপরোক্ত 

আয়াত এই আয়াতের সাদৃশ্য ১ PETE CREA i oily 
9, 014211 112% 2 আপনি অহংকার ভরে যমীনের উপর হাঁটিবেন না, আপনি না 
তো যমীন চিরিয়া ফেলিতে পারিবেন আর না পাহাড়ের মত বুলন্দ হইতে পাবিবেন। 
উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর যাহা আলী ইবন তালহা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস 
(র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ত তাহা হইল J Le WA AS UU sl 
তাহাদের শিরক যেন পাহাড়কে স্থানান্তরিত করিয়া দেয়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ 
করিয়াছেন ২% ১১১১ 5% 51 ৯13 %.1/,১445 আসমান সমূহ যেন ইহা ফাটিয়া যাইবে। 
CC OP ARO 0) Ome UVC SCI: 


183 CGE HSS LG BEL LNEILSGSS (EV) 
Sts 


CELA BLAS LES 


dy B35 CLAN BINS SIN OSE 2 (EA) 
og ০7 
8৪৭. তুমি কখনও মনে করিও না যে আল্লাহ তাহার রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন । আল্লাহ পরাক্রমশালী, দন্ড বিধায়ক । 
৪৮. যে দিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া অন্য পৃথিবী হইবে এবং আকাশ 
মন্ডল এবং মানুষ উপস্থিত হইবে আল্লাহর সম্মুখে যিনি এক পরাক্রমশালী । 
তাফসীর ৪ আল্লাহ তা'আলা তাহার ওয়াদা মযবুত করিবার জন্য ইরশাদ 
করিয়াছেন {১১ ৭৪ 412% 1)| 4,24 আল্লাহ তা‘আলাকে তাহার 
রাসূলগণের সহিত ওয়াদা খেলাফকারী মনে করিবেন না। অর্থাৎ তিনি পার্থিব জীবনেও 
তাহাদের সাহায্য করিবেন এবং পরকালেও তাহাদের সাহায্য করিবেন । অতঃপর তিনি 
ইরশাদ করিয়াছেন, তিনি বড়ই ক্ষমতাবান তিনি যাহা ইচ্ছা করেন কেহ তাহাতে বাধা 
প্রদান করিতে পারে না আর যাহারা তাহাকে অমান্য করে তিনি তাহাদের নিকট হইতে 
অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন এবং শাস্তি প্রদান করিবেন ই ৫ ১% 1১: 
£2, সেই দিনে অমান্যকারীদের জন্য বড়ই অকল্যাণ হইবে এই কারণে তিনি বলেন, 
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SLAG L231 2 0459161542 অৰ্থাৎ আল্লাহর ওয়াদা সেই দিন 
বাস্তবায়ীত হইবে যে দিন এই পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবীর রূপ ধারণ করিবে অর্থাৎ পৃথিবীর 
পরিচিত আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিবে। বুখারী মুসলিম শরীফে 
বর্ণিত, আবূ হাযিম (র) সাহ্‌ল ইবন সা'দ (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিনে সমস্ত মানুষকে সাদা পরিষ্কার 
যমীনে একত্রিত করা হইবে যাহা গোলাকার ময়দার ন্যায় হইবে এবং কোথাও কোন 
চিহ্ন থাকিবে না। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবূ আদী (র)....হযরত আয়েশা (রা). 
হইতে বৰ্ণনা করিয়াছেন, NU LAS 0 BL যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর 
নিকট Ll AOI SR Nl 4২5 :94 এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলাম । 
হযরত আয়েশা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেইদিন মানুষ কোথায় অবস্থান 
করিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, পুল সিরাতের উপর । হাদীসটি শুধু ইমাম মুসলিম 
একা ইমাম বুখারী ব্যতীত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ দাউদ 
ইবন আবু হিন্দ এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 
হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আফফান (র)....হযরত 
আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, এই সূত্রে মাস্রুক এর উল্লেখ নাই। 
কাতাদাহ (র) হাস্সান ইবনে বিলাল মুযানী (র) সূত্রে হযরত আয়েশা, (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ally a8 yt GALS 3 
এর ব্যাখ্যা প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! সেই দিন মানুষ কোথায় 
অবস্থান করিবে? রাসুলুল্লাহ (সা) বলিলেন তুমি এমন এক প্রশ্ন করিয়াছ যাহা কেহ 
কোন দিন করে নাই । সেইদিন মানুষ পুল সিরাতের উপর অবস্থান করিবে। ইমাম 
আহমদ (র) হাবীব ইবন আবূ আমরাহ (র)....হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন 
তিনি বলেন, একদা আমি রাসূুল্লাহ (সা)- এর নিকট 7/31 94 LG LN 
ERG AEE ০1; এর তাফসীর প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! সেইদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে। তিনি বলিলেন, জাহান্নামের 
পিঠের উপর । ইবনে জরীর (র) বলেন, হাসান (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে 
বর্ণিত য়ে তিনি 2391 528 02591 515094 সম্পৰ্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেইদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে? তিনি বলিলেন, 
এই প্রশ্ন আজ পৰ্যন্ত কেহ করে-নাই অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! সেই দিন 
তাহারা পুলসিরাতের উপর অবস্থান করিবে । ইমাম আহমদ (র) হাসান (র)....হইতে 
হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে 
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চলিয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, লোকটি আমার নিকট যে প্রশ্ন 
করিয়াছিল উহা সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলাই 
আমাকে উহার জ্ঞান দান করিয়া দিলেন। আবূ জা’ফর ইবনে জরীর তাবারী (র) 
বলেন, ইবনে আওফ (র)....আবুূ আইয়ুব আনসারী (র) হইতে বর্ণিত, একবার 
একজন ইয়াহনুদী আলেম নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিল, আল্লাহ তা‘আলা 
কুরআন মজীদে যে = SLs 02581 2% 02541085 734 ইরশাদ করিয়াছেন, 
আচ্ছা বলুন তো আল্লাহর সমস্ত মখলূক তখন কোথায় অবস্থান করিবে? রাসুলুল্লাহ 
‘ (সা) বলিলেন, তাহারা সব আল্লাহর মেহমান হইবে অতএব তাহার নিকট যে ব্যবস্থা 
রহিয়াছে তাহাতে কোন অসুবিধা ঘটিবে না। ইবনে আবূ হাতিম (র)ও হাদীসটি আবূ 
বকর ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আবু মারিয়াম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম শু'বা 
(র).... আমর ইবনে মায়মূন হইতে বর্ণনা করেন যে EE EATER A 
এর তাফসীর প্রসংগে তিনি বলেন পৃথিবীটি সেই দিন সাদা পরিষ্কার গোলাকার ময়দার 
মত হইবে যেখানে না কোন রক্তপাত ঘটিয়াছে আর না কোন প্রকার গুনাহ সংঘটিত 
হইয়াছে। কিয়ামতের মাঠের সবকিছুই দৃষ্টি গোচর হইবে এবং ঘোষকের ঘোষণা 
সকলের কর্ণকুহরে পৌছাইবে। সকলেই উলংগ ও খালি পা হইবে ঠিক যেমন তাহারা 
তাহাদের জন্মলগ্নে ছিল । রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সমস্ত 
লোক দন্ডায়মান হইবে এবং মুখমন্ডল পর্যন্ত ঘামের মধ্যে তাহারা অবস্থান করিবে। 
অন্য এক সূত্রে ইমাম শু'বা (র)....হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ হইতে হাদীসটি 
বর্ণনা করিয়াছেন অনুরূপভাবে আসিম (র) যিরর (র) হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 

হাফিয আবু জা‘ফর বযযার (র).. “হ্যরত আব্ুল্লাহ্‌ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী 
করীম (সা) হইতে 2,3! +22 25331 ১251044 এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা 
করিয়াছেন কিয়ামতের দিনে পৃথিবীকে এমন এক পৃথিবীতে পরিণত করা হইবে 
যেখানে না কোন রক্তপাত ঘটিয়াছে আর না কোন গুনাহ সংঘটিত হইয়াছে। অতঃপর 
রাবী বলেন, হাদীসটি জরীর ইবনে আইয়ুব (র) ব্যতিত আর কেহ মারফুরূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। তবে হাদীসটি মাযবুত নহে। ইবনে জরীর (র) 
বলেন আবু কুরাইব (র)....যায়েদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইয়াহুদীর নিকট লোক প্রেরণ করিয্না সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাস করিলেন 
তোমরা জান কি আমি কি কারণে লোক প্রেরণ করিয়াছি তাহারা বলিলেন, আল্লাহ ও 
তাহার রাসূল উত্তম জানেন। তিনি বলিলেন, আমি 91 22 32 
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সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে প্রেরণ করিয়াছি---কিয়ামতের দিনে পৃথিবীটি চাদীর ন্যায় 
সাদা হইবে । অতঃপর প্রেরিত লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলেন, কিয়ামতের 
দিনে পৃথিবী ময়দার ন্যায় সাদা হইবে। (ইয়াহুদীদের বিশ্বাসও ইহাই) হযরত আলী 
(রা) ইবনে আব্বাস (রা) আনাস ইবনে মালেক ও মুজাহিদ ইবনে জরীর (র) হইতে 
অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে কিয়ামতের দিন পৃথিবী চাদীর ন্যায় সাদা হইবে ৷ হযরত 
আলী (রা) হইতে বর্ণিত, পৃথিবী চাদী ও আসমানসমূহ স্বর্ণে পরিণত হইবে । হযরত 
রবী (র) আবুল আলীয়াহ (র) হইতে তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন, সমস্ত আসমানসমূহ বাগানে পরিণত হইবে। আবু মা'শার (র) মুহাম্মদ 
ইবনে কা'ব কুরাধী হইতে তিনি মুহাম্মদ ইবনে কায়েস হইতে বর্ণনা করেন কিয়ামতের 
দিনে পৃথিবী রুটিতে রূপান্তরিত হইবে ঈমানদার লোকেরা পায়ের নীচ হইতে উঠাইয়া 
খাইবে ৷ অকী (র) উমর ইবনে বিশর হামদানী (র) তিনি সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) 
হইতে [| (2,91 0425: এর তাফসীর প্রসংগে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ 
যমীন রুটির রূপ ধারণ করিবে এবং মুমিন ব্যক্তি তাহার পায়ের নীচ হইতে উঠাইয়া 
আহার করিবে। আ'মাশ (র) খয়সাম (র) হইতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ 
হইতে বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন পৃথিবী আগুনে ভরিয়া যাইবে এবং উহার অপর 
দিকে বেহেশত অবস্থিত হইবে এবং বেহেশতের যুবতী নারী ও পানপাত্রসমূহ দেখা 
যাইবে মানুষ তাহাদের মুখমন্ডল পর্যন্ত ঘামে হাবু ডুবু খাইবে কিন্তু তখন পর্যন্ত বিচার 
শুরু হইবে না। আ“মাশ (র)....আব্দুল্পাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি 
বলেন কিয়ামতের দিন পৃথিবী আগুনে ভরিয়া যাইবে এবং উহার অপরদিকে জান্নাত 
অবস্থিত হইবে এবং জান্নাতের যুবতী নারী ও লুটা সমূহ দেখা যাইবে । যাহার হাতে 
আব্দুল্লাহর প্রাণ তাহার প্রথম তো মানুষ ঘর্মাক্ত হইয়া পাও পর্যন্ত থাকিবে। পরে বৃদ্ধি 
পাইতে উহা নাক পর্যন্ত পৌছাইয়া যাইবে অথচ, তখনও বিচার শুরু হইবে না। 
লোকেরা জিজ্ঞাস করিল হে আবূ আব্দুর রহমান! ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন 
বিভীষিকা পূর্ণ দৃশ্য দেখিবার কারণে । আবূ জা'ফর রাযী (র) রবী ইবনে আনাস (র) 
হইতে তিনি কা’ব (র) হইতে £1! ০৯31 ১2 04531 45.1513 এর তাফসীর 
প্রসংগে বলেন, সমস্ত আসমানসমূহ বাগানে পরিণত হইবে সমুদ্রের স্থান আগুনে 
পরিপূর্ণ হইবে এবং পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবীর রূপ ধারণ করিবে । ইমাম আবূ দাউদ (র) 
হইতে একটি হাদীস বর্ণিত কেবল গাজী কিংবা হাজী কিংবা উমরাহ পালনকারী সমুদ্র 
সফর করিবে কারণ, সমুদ্রের নীচে আগুন কিংবা বলিয়াছেন আগুনের নীচে সমুদ্র । 
শিংগা ফুৎকার সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, পৃথিবীকে ভিন্ন পৃথিবীতে পরিণত করা ' 
হইবে এবং আসমানসমূহকে ভিন্ন আসমানে পরিণত করা হইবে আর উক্কাধী চামড়ার 
ন্যায় উহাকে টানিয়া প্রশস্ত করা হইবে, উহাতে কোন প্রকার উচু নীচু ও বক্রতা থাকিবে 
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না। অতঃপর একই গর্জনে সমস্ত মাখলুক নতুন যমীনে একত্রিত হইবে৷ ৮ ১; 
+) থা মধু বৰ হন আতা সমে নভম হব or 
{44% যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং মহা পরক্রমশালী । 


2 Pd) ld 


0S CUES YR Cir G52 (EN) 


্ 4835 SS UES S34 (e-) 


EES 41 Kt Ets ELS Ss Babs (°') 


৪৯. সেই দিন তুমি অপরাধীগণকে দেখিবে শৃংখলিত অবস্থায় । 

৫০. উহাদিগের জামা হইতে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করিবে 
উহাদিগের মুখমন্ডল । 

৫১. ইহা এই জন্য যে আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন । আল্লাহ 
হিসাব গ্ৃহণে তৎপর । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ন করেন, যে দিন এই পৃথিবী ডিন ৃথিবীর রূপ 
ধারণ করিবে এবং আসমানসমূহ ও পরিবতীত হইয়া যাইবে এবং সমস্ত মাখলূক 
আল্লাহর সন্মুখে হাযির হইবে তখন, হে মুহাম্মদ! (সা) অপরাধীদিগকে তাহাদের কুফর 
ও ফাসাদের কারণে পরস্পর একে অপরের সহিত জড়িত দেখিবেন প্রত্যেক শ্রেণীর 
অপরাধী পরস্পরে একে অন্যের সহিত একত্রিত হইয়া থাকিবে। ইরশাদ হইয়াছে 
Meal Gast [১4211 “যালিম ও তাহাদের জুড়ীর লোকদিগকে একত্রিত 
কর” আরো ইরশাদ হইয়াছে 443 54১%%৷ 1/১ যখন সমস্ত লোকদিগকে শ্ৰেণীমত 
একত্রিত করা হইবে । আরো ইরশাদ হইয়াছে , 

Hr Lily es EE 2 Es ELS HE el 3 যখন তাহাদিগকে 
আমন গত হালে জড়গত £ মাকণ করা হত আগ ও থয! 
কামনা করিবে। ইরশাদ হইয়াছে 232 50 ৮% MEG MESA 
9 ০৯ অন্তৰ আয়াতেও ১% শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। অর্থ 41 বেড়ী। 
Ee NU SC 0 He UO আ'‘মাশ আব্দুর রহমান ইবনে 

যায়েদ (র) এই অর্থই করিয়াছেন এবং এই অর্থই প্রসিদ্ধ ৷ প্রসিদ্ধ কবি আমর ইবনে 
কুলমূম বলেন, 


(4 AJ A#9° 
sine Lal Cl + CU EUS UL ile 
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উক্ত কবিতাংশে $4.22, শব্দ “বেড়ীতে আবদ্ধ” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

D3 3 24174 5 অৰ্থাৎ তাহারা যে পোশাক পরিধান.করিবে আল- 
কার্ডরার তৈয়ারী হইবে। ইহা দারা উটের ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়া হয়। হযরত 
কাতাদাহ (র) বলেন এইটি এমন বস্তু যাহাতে আগুন অতিক্রিত ধরিয়া যায়। JUL 
শব্দটিকে 53 কে যবর ও |£, কে যের এবং সকুনদিয়া পড়া যায় এবং “5 কৈ যের 
Ri con AGL AAA ELS aL MLL Ob A 
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তন কৰিতে (17253 এর $4 কে যের ও (£ কে সকূন দিয়া পড়া হয় । 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ১% বিগলিত তামাকে বলা হয়। ॥4 ১১ 
SLRS 2. অৰ্থাৎ অত্যধিক গরম তামা তাহাদের পোশাক হইবে। মুজাহিদ, 
ছকরিমাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর হাসান ও কাতাদাহ হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত 
হইয়াছে। ১%)৷ 4432৩ ৫৫-৯ {094 অগ্নি তাহাদের মুখম্ডলকে আবৃত করিয়া 
ফেলিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে 8 6} 14 2 LS 
তাহাদের মুখমন্ডল পর্যন্ত অগ্নিশিখা বুলন্দ হইবে এবং উহার মধ্যে তাহারা বিবর্ণ হইয়া 
পড়িবে (মু‘মিনুন-১০৪) ৷ ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইয়াইয়া ইবনে ইসহাক (র).... 
আবূ মালেক আশ‘আরী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে চারটি জাহেলী অভ্যাস রহিয়াছে-_ যাহা তাহারা 
ত্যাগ করিবে না, (১) বংশ গৌরব (২) বংশে অপবাদ (৩) নক্ষত্রের সাহায্যে পানি 
প্রার্থনা করা (৪) মৃতের উপর নূহা করা (বিলাপ করা) রোদনকারীণী স্ত্রীলোক যদি 
তাহার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে আলকাতরার 
পায়জামা ও খুজলীর জামা পরিধান করান হইবে । হাদীসটি শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা 
করিয়াছেন । হযরত আবূ উমামাহ (রা) হইতে কাসেম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
ইরশাদ করিয়াছেন, রোদনকারীণী স্ত্রীলোক তওবা না করিলে বেহেশত ও দোযখের 
মাঝে অবস্থিত পথে দাড় করান হইবে। আর পায়জামা হইবে আলকাতরার এবং অগ্নি 
তাহার মুখমন্ডলকে আবৃত করিবে। 2 4 4 hn যেন 
আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন প্রত্যেক আত্মাকে তাহার কর্মফল দান করিতে 
পারেন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে LL 04 6 £১24 যেন 
অন্যায়কারীদিগকে তাহাদের কর্মফল দান করিতে পারেন৷ sh 
এখানে এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে অত্র আয়াতের মর্ম er rk POEL SE 
TEE FE ”_ এর মর্মের অনুরূপ হয়। আয়াতের অর্থ হইল মানুষের জন্য 
তাহাদের বিচারকাল নিকটবর্তী হইয়াছে অথচ তাহারা গাফলতীর মধ্যে নিমজ্জিত 
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৫৬২ তাফসীরে ইবনে কাছীর 


হইয়া হক গ্রহণ করা হইতে বিরত রহিয়াছে। OS CO এর আর এক 
অর্থ ইহাও হইতে পারে বিচারকালে তিনি দ্রুত বিচার সম্পন্ন করিবেন । কারণ তাহার 
নিকট তো আর কোন কিছু গোপন নহে তিনি তো সব কিছু জানেন । আল্লাহর সমস্ত 
মখলূক তাহার অপরিসীম ক্ষমতা দিক হইতে এক ব্যক্তির ন্যায়। যেমন আল্লাহ ইরশাদ 
করিয়াছেন ৪ 
FA pai 0: ET 
হযরত মুজাহিদ (র) ০-1 ১2, এর এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য 


উল্লেখিত উভয় অর্থও হৰ্ণ করা যাইতে পারে। 
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৫২. ইহা মানুষের জন্য METER te tential fe ৰহ 
জানিতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ এবং যাহাতে বোধশক্তি সম্পন্নেরা উপদেশ 
গ্রহণ করে। 

তাফসীর £ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন এই কুরআন মানবকুলের জন্য 
পয়গাম ৷ যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন £1; ১7 61/9359 যেন এই 
কুরআন দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক করিতে পারি, আর যাহাদের নিকট ইহার পয়গাম 
পৌছাইয়াছে তাহাদিগকেও ৷ অর্থাৎ ইহা গোটা মানব ও দানব সকলের জন্য 
হেদায়াতের পয়গাম । যেমন সূরার প্রারম্ভে ইরশাদ হখয়াছে ১০১ 2-H 
od sll ie Ll £220 “আলিফ-লা-ম-রা, আপলার প্রতি এই 
দিকে টানিরা আনিতে পারেন। ৫,4 আর ইহা ঘারা যেন তাহাদিগকে সতর্ 
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করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা যেন ইহার সাহায্যে উপদেশ গ্রহণ করে pala 
$6 ৭]। ১% অৰ্থাৎ তাহায়া যেন ইহার মধ্যে তাওহীদের যে সমস্ত দলীল-প্রমাণ 
রহিয়াছে তাহা জানিতে পারে। ৬491 1 54%, আর জ্ঞানী লোকেরা যেন ইহা 


দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। 
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